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প্রথম অধ্যায় 


দেশের কথ! 


২৯ 


কুবি গাভিমাছেনত জনন এশং জন্মাভুশি স্বর্গ হইতেও শে । 
প্রাক্কতি4 শো ভা-মম্পরে অনূলনাম, শত শত মুনি? খাধি, বীব ও 
কলির লাশা-নিকে চন আমাদের এই জন্মভূমি কাহিনী আজ 
তোমাদিগকে বলিব, এদ্মাব গহিত বন কব। 

আমন! আমাদেৰ জন্যুতুনিকে বলি ভারতবর্ষ, ইউবোপীসেবা 
বলেন ইণ্ডিয়! । ,ভারতব্ষেব পশ্চিমে যে বিশাল সিদ্ধুনর আছে. 
পাবসিকেরা তাছার উচ্চাৰণ করিতেণ “হিন্দু” । ইহা হইতেই 
জাতিবাঁচক ‘হিন্দুঃ ও দেশবাচক “ইণ্ডিয়া” নামের উৎপত্তি 
হইযাছে। 


জন্সমূহের ও 
প্রাকৃতিক বিভ1- 
গের বৈচিত্র) 


প্রান্তিক নীম! 


২ ভারতবর্ষের সীম! 


মহাদেশ ভারতবর্ষ । ভারতবর্ষ একটি বিস্তীর্ণ দেশ। 
পৃথিবীর অনেক দেশ হইতেই আয়তনে এই দেশ বড়। রাশির 
দেশ বাদ দিলে ইউরোপ মহাদেশের যতখানি থাকে, ঠারতবর্ষ 
প্রায় তাহার সমান। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৩২ কোটি; 
ইহাদের মধ্যে খত জাতি, কত ধর, কত ভাষ! ! ভারতের 
প্রাক্কৃতিক দৃপ্তও তিন ভিন্ন স্থানে কতই বিভিন্ন! এই দেশে 
পৃথিবীর উচ্চতম পবত হিমালয় বিদ্যমান ; আবার সমুদ্র হইতে 
মাত্র কয়েক ইঞ্চি উচ্চ বিস্তৃত সমতলক্ষেত্রেরও এই দেশে অভাব 
নাই; ইহার একদিকে প্রচুর উবরা ভূমি; অন্যদিকে বিশাল 
মরুভূমি । ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক দৃশ্ঠে এমনি অদ্ভুত বৈচিত্রের 
সমাবেশ ! এই সমস্ত কারণে ভারতবর্ধকে দেশ না বলিয়া, একটি 
ছোট মহাদেশ বলিলেও অত্াক্তি হয় না। 

ভারতবর্ষের সীমা । তারতবর্ষের একখানি মানচিত্র 
লইয়া! ইহাধ চারিদিকের সীমাগুলি মনোযোগের সহিত লক্ষ্য 
কর। উত্তরে সুদীর্ঘ এবং উচ্চ হিমালয় পদতখেণা কাশ্মীর 
হইতে আসাম পর্যন্ত ভারতের উদ্ভব সীমান্ত রক্ষা করিতেছে। 
দক্ষিণে চাহিয়া দেখ, সমুদ্র বেন মাতার মত পূর্ব, পশ্চিম ও 
দক্ষিণ হইতে আমাদের জন্মভূমিকে ক্রোডে ধরিযা আছে। 
উত্তর-পূ্বে এবং উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়েরই শাখা-পর্বতশ্রেণা 
সমুদ্র পর্যন্ত নামিয়া ভারতের সীমা গঠন্ক করিয়াছে । এই মকল 
পর্বতশ্রেনার মধ্য দিয়া মাত্র দুই এক স্থানে যাতায়াতের সুগম 
পথ আছে, তাহাদিগকে গিরিসংকট ব! গিরিবত্ম বলে। 

তবেই দেখ, প্ৰকৃতি শযত্বে ভারতের" চারিদিকে ছুলজ্ঘা 
ব্যবধান রচনা করিয়া ভারতকে রক্ষা করিতেছেন, অথচ বহি- 


“আর্াব ৩ 
জগতের সহিত ভারতের সমস্ত সম্পর্ক একেবারে রহিত করিয়া 
দেন নাই; কারণ, উত্তর-পশ্চিমে খাইবার ও বোলান নামক 
দুইটি গিরিসংকটের মধ্য দিয়া এবং উত্তর-পূর্বের গিরিসংকট ও 
পূর্বে আরাকান প্রদেশের পার্খ দিয়া যাতায়াতের পথ আছে। 
যখন বড বড জাহাজেব সৃষ্টি হইয়। সমুদ্রপথ স্তগম হয় নাই, 
তখনও এই সমুদয় গিরিসংকট দিয়া বণিক, ধর্মপ্রচারক, পর্যটক ও 
সৈশ্যদল ভারতবর্ষে আসিত ও !রতবর্ষ হইতে যাইত । 

ভারতের অভ্যন্তর । এইবার একবার ভারতবর্ষের 
অশ্যন্তরে দুঙ্লিপাত কর। চাহিয়া দেখ, মধ্যগ্কলে এক দ'র্ঘ 
পনতশ্রেণ পুৰে ও পশ্চিমে বিস্ৃত হইয়| তাঁরতবর্ষকে উন্তুর ও 
দক্ষিণ এই ছুই ভাগে বিত্ত করিয়াছে : ইহার নাম শিদ্ধ্যপব্ত | 
বিন্ধ্যপব্তের উত্তরাংশ আবীবশ নামে বিখ্যাত। দক্ষিণাংশকে 
সাধারণতঃ দাক্ষিণাত্য ব। দক্ষিণাপথ বলা হয়। দাক্ষিণাত্য 
আবার কৃষ্ণা ও তাহার শাখ। তুঙ্গভদ্রা নদাকতৃক দুইভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে । বিন্ধ্য পর্বত এবং ক নধার মধ্যস্থিত দেশের নামই 
প্রকৃত প্রস্তাবে দাক্ষিণাতা ; তাহার দক্ষিণে ভারতের যে অংশ 
তাহাকে দক্ষিণ-ভারত বলা হইয়। থাকে । দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ- 
ভারত এই উভয় প্রদেশই উচ্চ মালভূমি, পশ্চিমে সহস! উন্নত 
হইয়া ধীরে ধারে পূর্বদিকে ঢালু হইয়া গিয়াছে । পুবঘাট ও 


পশ্চিমঘাট নামে দুইটি সুদা্খ পবতশ্রেণা উক্ত মালভূমির পুর্ব 


ও পশ্চিম সীমা । সমুদ্র এবং এই ছুই পবতশ্রেণার মধ্যে অতিশয় 

সংকাঁণ সমভূমি বিদ্যমান আছে। - 
আর্ধাখর্ত। * আর্ধাধতে দুইটি উর্বর সমতল ক্ষেত্র 

বিদ্যমান ; একটি গঙ্গা, যমুনা এবং তাহাদের শাখা নদীগুলির এবং 


প্রাকৃতিক 
বিভাগ 


দাক্ষিণাতা 


2 


ভারতের সমৃদ্ধি 


৪ ৪ প্রকৃতির প্রভাব 


অপরটি সিন্ধুনদ এবং তাহার শাখাসমূছের জলে পরিপুষ্ট। এই 
ছুইয়ের মধাস্থলে রাজপুতানাব মরুভূমি আর্ধাবর্তের এই 
তিনটি স্বাভাবিক বিভাগই উল্লেখযোগা | এতন্টিন্ন হিমালয় 
প্রদেশ এবং উন্বন-পুৰ ও উন্তব-পশ্চিমের গাবত্য দেশগুলি লইয়! 
একটি এবং বিন্ধের উদ্ভরে মধ্যভারতের অসমতল গিরিসংকল 
প্রদেশ লইয়া আর একটি বিতাঁগ কল্পিত হইতে পারে। 

প্রকৃতির প্রভাব। ভারতবর্ষেন প্রাকৃতিক অবস্থ! 
দেশবাদীর ইতিহাস ও স্বভাব গঠনে বিশেধ প্রভাব বিস্তার 
করিয়াছিল। শারতে বিকৃত উর্ববভূষি আছে । এখানে নানাপ্রকার 
শশ্ত ও মনুষ্যের প্রয়োজনীয় বভবিধ দ্রব্য অতি সহজে উৎপন্ন হঘ। 
আবার খনিজ সম্পদেও ভারত সমৃদ্ধ । এই দেশে কয়লা, লৌহ, 
স্বর্ণ, মণিমাণিক্য, মুক্তা-হীরকাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাষ। 
ভারত-সমুদ্রের উপকূলে অনেকগুলি উতকষ্ট বন্দন আছে। 
ইহাতে জলপথে বাণিজ্যের বিশেন স্বিধা। এই সকল কারণে 
এককালে ভারতবর্ষ ধনসম্পদে ও এপর্যে পৃথিবীর, সমুক্ল দেশকে 
অতিক্রম করিয়াছিল 

প্রকৃতির এই অপর্যাপ্ত-দাঁনে ভারতের ভাগো শুভ ও অশুভ 
ছুই প্রকার ফলই ফলিয়াছে। গখাগ্থদ্রবা সহজলভ্য হওয়াতে, 
ভারতবাপী প্রকৃতির নয়ন-মন-বিমোহন অতুলনীয় সৌন্দে 
বিভোর হইবার অবসর পাইমা, কাব্য ও দর্শনের চায় নিবিষ্ট 
হইতে পারিয়াছিল, এবং এই জন্যই ভারতে ব্রহ্মবিদ্যা, দর্শন ও 
সাহিত্যের অসাধারণ উন্নতি সম্ভবপর হইমাছিল। কিন্তু এই 
কারণেই আবার ভারতের জনসাধারণ উত্তরের 'শীতপ্রধান দেশের 
পার্বত্য-জাতিসমূহের ন্যায় বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষু হইতে 'পারে 


প্রক্কৃতির প্রভাব ৫ 


নাই ; কাজেই ভারতের সমৃদ্দিদ্ধারা আৰ্ট হইযা এ সকল 
পার্বতা-জাতি অল্নায়চুসে বার বার ভারতবর্ষ জয় করিয়াছে । 

এতদ্বাতাত এদেশের ভূমি ও জলবায়ু সহজ জীবনযাত্রার 
পক্ষে অনুকুল হওয়ায় প্রক্কতিন সহিত মানবের সংগ্রাম অন্য 
দেশেব ন্যায় তাবতণর্ষে কখনও তীব্র হইবা*উঠে নাই । তাই 
পদার্থ-বিজ্ঞানের দিকে লোকের দুষ্ট বিশেবভাঁবে আক্ু্ট হয নাই 
এবং এই বিষয়ের চর্চা ইউরোপের ন্যায় এদেশে তেমন প্রসার 
লাভ করে নাই। 

ভারতবর্ষে আয়তন বিশাল, ইহার পর্বত সন্্ু*গগনস্পশী, 
হঁহাব নদাগুলি দৈর্ঘ্যে ও শিস্তৃতিতে 'অতুলনায়। এই সকল 
বাধ! থাকাষ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেব লোক রাঁজনৈতিক- 
ক্ষেত্রে পবল্পরের আহত খনিষ্টভাবে মিলিত হা এক বিরাট 
শগ্রশালী জাতিতে পরিণত হইয়া উঠিতে পারে নাই। অভাত- 
কালে সমগ্র ভারতবর্ষ অথবা ইহাব অধিকাংশ ভাগকে এক 
রাজশক্তির, অধু।নে আনয়ন কবিবার চেষ্টা অনেকবার হইয়াছে; 
কিন্ত কোন স্থায়ী ফল লাভ হয নাই। বহু আঁয়াস সহকারে 
খে সাম্বাজোন প্রতিষ্ঠা হইত, কালক্রমে তাহা পুনরায় 
ধ্বংস প্রাপ্ত হইত। দেখিতে দেখিতে ভারত বহু ক্ষুদ্ররাজ্যে 
বিভক্ত হইয়া পড়িত, এবং উহাদেন মধো বুদ্ধবিগ্রহের আর 
অন্ত থাকিত ন! । 7 

ভারতীয় সভ্যতার মূলগত এঁক্য। শারতবর্ষের' 
অধিবাসী প্রধ(নতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত । 
ইহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই একটি বিশিষ্ট জাতীয় এক্যভাব বিদ্যমান 
আছে । হিন্দুবুগে আর্গণের পুর্বে ও পরে বহু জাতি ভাঁরতবর্ষে 


হিন্দুজাতির 
এঁক্য 


৬ প্রকৃতির প্রভাব 


স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছিল। এখনও ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন 
অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষার প্রচলন আছে এরং বিভিন্ন প্রদেশের 
অধিবাসীর আরুতি, আচার ব্যবহার পোষাক পরিচ্ছদে অনেক 
প্রভেদ দেখা যায়| সুতরাং অনেকে মনে করেন যে ভারতবর্ষের 
হিন্দু অধিবাসীরা কোন একটি বিশিষ্ট জাতি নহে, এবং কেবলমাত্র 
কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সমাবেশ মাত্র । কিন্ত এ ধারণা ভূল । 
ভাবা তিন হইলেও অধিকাংশ ভাষাই হয় সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন 
অথবা সংস্কৃত ভাবার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত। ভিন্ন 
ভিন্ন জাতি হইলেও সকলেই হিন্দু অথবা আর্ম এই নামে 
পরিচিত এবং সমস্ত দেশটি ভারতবর্ষ নামে অতিভিত। এই 
সমগ্র দেশ লইয়া এক রাজ্য স্থাপনের কল্পনা প্রার্চান কাল 
হইতেই বিদ্যমান এবং সময় সময বাস্তবেও পরিণত হইয়াছে । 
বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর সামাজিক নিয়ম প্রণালী এই 
সমুদম বিভিন্ন জাতির মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপন করিযা সমুদয় 
ভারতবাসী হিন্দুকে একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত -কবিযাছে। 
হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্বস্ত সর্বত্রই বেদ পুবাণ স্মৃতি 
প্রভৃতি সংস্বৃত গ্রন্থ পঠিত ও ধর্মের মূলগ্রন্থ স্বরূপে স্বীকৃত হয়। 
সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত হিন্দুর নীতি ও সমাজের আদর্শ 
গঠন করিয়াছে । বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রতৃতি সামাজিক অনুষ্ঠান 
প্রাচীন রীতি অনুসারে সম্পন্ন হয় এবং জ।তি বিভাগ, ও ব্রাহ্মণের 
শ্রেষ্ঠত্ব সর্বত্রই সমাজের ভিত্তি স্বরূপ গৃহীত হয়। বেদ বেদান্ত 
ও উপনিমদের আধ্যাত্মিক তত্তের দ্বারা হিন্দুর জীবনের আদর্শ 
নিয়ন্ত্রিত হয়। দেবদেবীর পুজা ব্রত নিয়ম, এবং প্রাচীন 
হিন্দুর পারিবারিক প্রথা এখনও সমুদয় ভারতবর্ষে বিগ্বমান। 


প্রকৃতির গ্রভাৰ ৭ 


‘ স্থুতরাং আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন মনে হইলেও সমুদয় হিন্দু জাতির 
মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট একা আছে তাহা একটু চিন্তা করিলেই 
দেখিতে পাই। ভাবতবর্ধীয় সমুদয় হিন্দুর মধ্যে এই যে ধর্ম 
ও সমাজের যোগস্ত্র ইহাই তাহাদিগের এক্য ও জাতীয়তার 
যূল ভিন্ভি। অন্যান্য দেশে যেমন ভাবারু এঁক্য অথবা এক 
রাজ শাসনের অধীনত! হেতু জাতীয় জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, 
তারতবর্ষেও তেমনি উপরোক্ত ধর্ম ও সমাজের এক্যের উপর 
জাতীঘ জীবন প্রতিষ্ঠিত হইঘাডে ৷ 

যুগলমান যুগে আবব, পার, মঙ্গোলিয়া, তুরবীস্থান প্রস্থতি 
দেশ হইতে আগত ইসলাম ধর্মাবলম্বী বহ জাতি এদেশে 
স্বাধীভাবে বসবাস করিয়াছে । এদেশেব অনেক লোকও 
ইসলাম ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু একই ধর্মের ও 
াঁমাভিক নীতির প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায়ের 
মধো একটি বিশিষ্ট জাতীঘ এরকাভাব গড়িঘা উঠিয়াছে। 
বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সর্বত্রই মুধলমানগণের মধ্যে উদ ভাষার 
প্রচলন আছে। ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
মুসলমান রাজগণ ভাঁবতবর্মে বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিয়াছেন, 
এই এ্রতিহাসিক স্থৃতিও মুমলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়ভাৰ 
গঠনের সহায়তা করিয়াছে । ফলে হিন্দুর ন্যায ভারতীয় 
মুসলমান সম্প্রদায়ও একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে। * 

হিন্দু ও মুদলমান সাত শত বৎসরের অধিককাল এদেশে 
একসঙ্গে বসবাস করিয়াছে এবং অল্প অথবা অধিক পরিমাণে 
পরম্পরের রীতিনীতি আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে। ৯ 
অনেক স্থলেই হিন্দু ও মুসলমান একই ভাষা ব্যবহার করেন, 


মুসলমান জাতি 
একা 


৮ ভারতবর্ষের ইর্তিহাস 


এবং উচ্ভাবাব-ব্যাক'রণ ও গঠন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে এবং শব্দসমূহ 
কতক পরিমাণে হিন্দিভাবার তুলা । ব্রিটিশ যুগে একই রাজার 
অধীনে বাস করার ফলে, এবং ভবিষ্যতে সম্পদে-বিপদে 
উভয়েরই অদৃষ্ট একই হৃত্রে গ্রথিত-_এই অলজ্ঘণীয় এতিহাসিক 
নীতির প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধোগস্থত্র প্রতিহ্িত 
হইয়াছে । এই সমুদয় বিবেচনা করিলে দেখা যাষ যে হিন্দু 
ও মুসলমান অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রায় সমুদ্য অধিবাশীর মধো 
একটি স্বহ্ম জাতীষ এ্রক্তভাব বিদ্যমান আছে । 

ভারতবর্ষের ইতিহাস-_প্রাটীন হিন্দুবা কাব্য নাটক 
দর্শন প্রস্থৃতি নানা বিষয়ে বহুসংখ্যক গ্রন্থ লিখিরাছেন। কিন্তু 
ইতিহাস বলিতে আমরা যাহ। বুনি সেরূপ একখানি গ্রন্থও 
লিখিয়! যান নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কহলণ পণ্ডিত 
রাজতরঙজিণী নামে কাশ্মীর দেশের একখানি ইতিহাস 
লিখিয়াছেন। কিন্ত এই গ্রন্থ কেবল একটি পাজ্যের ইতিহাস 
মাত্র-_তাহাও হিন্দু যুগের শেবভাগে লিখিত। এই কারণে 
গ্রীস, রোম, ইংলও প্রভৃতি দেশের ন্যায় বিস্তৃত বিবরণসহ 
এদেশের প্রাচীন ইতিহাস লিখিবার উপাথ নাই । বহু আয়াস 
সহকারে পণ্ডিতগণ গত একশত বৎসর যাবৎ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত 
নানা উপাদান হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া প্রাচীন 
' ভারতবর্ষের ইতিহাসের অতি সংক্ষিপ্ত বিবর্ণ মাত্র সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছেন। এই সকল উপাদানগুলি মোট তিন ভাগে বিভক্ত 
কর! যাইতে পারে । 

১। প্রাচীনকালের ধ্বংসাবশেষ অর্থাৎ প্রাচীন গৃহ, মন্দির, 
স্তম্ভ, মুতি, মুদ্রা, লেখ প্রভৃতি । ইহার মধ্যে প্রাচীন লেখ__ 


শিলালিপি, তাম্রলিপি, 'প্রভ্তি__ইতভিহাস রচনার সর্বাপেক্ষা 
মূল্যবান উপকরণ। প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ রাজার নাম 
ও বিবরণ আমর। এই সমুদয় প্রাচীন লেখ হইতেই জানিতে 
পারিয়াছি। প্রাচীন মুদ্রা হইতে অনেক রাজার নাম পাওয়া 
খায়, কিন্ত আর কোন এ্রতিহাসিক বিববণ *পাওয়া যায় না। 
প্রাচীন মৃতি ও গৃহাপির পবংসাণশেন হইতে তংকালের শিল্পের ও 
সশ্যতার অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। 

২। প্রাচীন ভারতীয় সাভিত্য। পুরাণ নামক ধর্ম গ্রন্থাদি 
ও কোন কোন বাজার জীবন চবিত হইতে »খাোঁজনৈতিক 
ইতিহাসের অনেক মৃল্যবান্‌ তথ্য জানা যাম । এতদ্যতীত 
এমাজ ধর্ম রাতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন সাহিত্য হইতে 
আব! অনেক বিষয় জানিতে পাপি। 

1 বেদেশিক গ্রন্থ । অনেক বিদেশায় শ্রমণকারী ভারতে 
আসিরীছিলেন এবং এদেশের বিবরণ লিখিয়াছেন। ইহাদের 
মধ্যে আক _মেগাস্থিনিস। চীন দেশীয় হিউএনসাং, খশ হিয়ান ও 
২ সিং এবং আরব দেশীয় আল বেক্ণা প্রধান । ইহাদের শ্ব 
হতে আমরা অনেক ততিহাগিক তথ্য জানিতে পারি । বিদেশীয় 
'ভিহাস ও শিলালেখ হইতেও আমরা অনেক সাহায্য পাই। 

এই সমুপয় উপকরণের শাহায্যেই প্রাচীন ভারতের লুপ্ত 
ইতিহাস কথঞ্চিৎ উদ্ধাক্ ঝরা সম্ভবপর হইয়াছে । মুসলমান 
যুগের কয়েকজন খ্যাতনামা এতিহাসিক উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচন! 
করিয়াছেন। সুতরাং এ যুগের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! 
অপেক্ষাক্কত সহজসাধ্য । এতদ্ব্যতীত প্রাচীন যুগের স্যার এ যুগের 
প্রাচীন সৌধ, মুদ্রা,লেখ, সাহিত্য এবং বিদেশীয় লরমশকারীর বৃত্তান্ত 


Af 


| 


১০, ভারতবর্ষের ইাঁতহাস 


হইতেও আমরা অনেক মূল্যবান তথ্য জানিতে পারি। 
বৃটিশ যুগের সমসাময়িক বহু গ্রন্থ ও দলিল পত্রাদি আছে। 
সুতরাং এ যুগের ইতিহাস রচনার উপকরণের কোন অভাব 


নাই। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


ভারতবাসী 


আদিম নিবাসী । বহু সহত্র বৎসর পূর্বে অনেকগুলি 
জাতি ভারতের বিভিন্ন অংশে বসবাস করিত! তাহাদের 
ইতিহাসই ভাঁবতের আদিম ইতিহাস । কিন্ব এই ইতিহাস 
সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান গবই অল্প । | 

তবে ভারতের এই আদিমনিবাসীদের সম্বন্ধে এইটুকু 
বলিতে পাপা যাম যে, পুথিবীর অন্যান্ত দেশের আদিম 
অধিবাসীর স্টায় তাহারাও সর্নপ্রকীর সত্যতাবর্জিত ছিল। 


সবগ্রাচীন অধিবামীবা কোন প্রকার ধাতর বাবহার জানিত না, . 


প্রস্তরখগুদ্বান। অস্্রশস্স প্রস্তুত করিয়া পশুবধ করিত, এবং 
- এইরূপে ত্রাহাদের আত্মরক্ষা ও জীবিকা-নির্বাহ উভয় কার্যই 
" সম্পন্ন হইত; রুবিকার্ধদ্বারা শশ্ত উৎপাদন এবং অগ্নির 
বাবহার জানা না থাকায়, নিহত পশুর অসিদ্ধ মাংসই তাহাদের 
প্রধান খা্য ছিল। : 

পনবর্তা যুগের অধিবাসীরা তাত, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর 
আবিষ্কার করিযা, তাঁহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। 
কুষিকার্য শিক্ষা করিয়া, উৎপন্ন শন্ত অগ্রিতে রন্ধন করিয়া খাইতে 
শিখিল, এবং অন্যান্য বিষয়েও তাহারা ক্রমশ সভ্য হইয়া উঠিল। 

ভারতের এই সমুদয় অতি প্রাচীন অধিবাসিগণ সম্বন্ধে বিশেষ 
কিছু জানা না থাকিলেও, একথা প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যাইতে 


অনায জাতি 


মহেঞ্জোদাড়োর 
প্রাচীন পভ্যতা৷ 


১২, দ্রাবিড় জাতি 


পারে যে, বর্তমানকালের পার্বত্য ও বন্য নাগা, কুকি, খাসি, 
ভূটিয়া, লেপা, সীওতাল, কোল, মুণ্ডা ইত্যাদি জাতি তাহাদেরই 


বংশধর । ইহাদের মধ্যে কতক মোঙ্গলজাতীয় এবং বর্তমান 


তিব্বতীয় ও ত্রহ্মদেশবাসিগণের জ্ঞাতি ; ইহার! উত্তর ও উত্তর- 
পূর্ব গিরিসন্কটগুলি দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। অবশিষ্ট 
জাতিগুলি কান্বোজ, মলয় উপদ্বাপ, এবং ভারত মহাসাগরের 
দ্বীপসমুহের অধিবাস|বর্গের জ্ঞাতি,তাহারা সম্ভবতঃ দক্ষিণ 
পূর্বদিক হইতে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। 

দ্রাবিড জাতি। এই সকল জাতির পর ভারতে যে জাতি 
আগমন করিল, তাহা দ্রাবিড় নামে পরিচিত। বতমানকাঁলে 
প্রচলিত দক্ষিণ-তাঁরতের তামিল, তেলেগু, কাণাড়া এবং অন্তাস্ 
ভাষা দ্রাবিড়দেরই ভাবা। দ্রাবিড় সভাত! বিশেষ উন্নত ছিল। 
দ্রাবিড়গণ হুর্গাদি নিমীণ করিয়া! আত্মরক্ষা করিতে জাশিত এবং 
নদা ও সাগর পার হইয়া দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করিতে বাইত। 
তাহাদের ভাঘা, সাহিত্য এবং ধর্ম উন্নত সভ্যতার পরিচয় প্রধান 
করে। বঙম|নে পণ্ডিতগণের বিশ্বাস এই যে, দ্রানিডগণ প্রথমে 
পশ্চিম-এশিয়ার অধিবাসী ছিল, এবং ক্রমশঃ অগ্রমূর হইয়া 
বেলুচিস্থানের ভিতর দিয়া আসিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। 

সম্প্রতি সিচ্ধুদেশের অন্তর্গত মহেঞ্জোধারো নামক স্থানে ও 
নিকটবতী প্রদেশে এক প্রাচান মত্য আঁতির বহু ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কৃত হইযাছে। কেহ কেহ বলেন, ইহাবা দ্রাবিড জাতি, 
কিন্তু একথা কতদূর সত্য বলা যায় না। এই জাতি পাঁচ ভাজার 
বত্সব পুবেও বড় বড় অট্রালিকাপূর্ণ নগরীতে বাম করিত। 
এই সমুদয় নগরীতে বিস্তৃত প্রশস্ত রাজপথ, সাধারণ স্নানাগার, . 


নার্য জাতি ১৩ 


পয়ঃপ্রণালী প্রভৃতি ছিল। বস্ত তাহাদের জীবনযাত্রার প্রচুর 
ভোগ ও বিলাসেব নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার! 
স্বর্ণ ও রৌপ্য প্রতি বাবহার কবিত, কিন্ধ লৌহ পাতু তাহাদের, 
সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল । এই জাতি দেব দেবীব মৃতি গছিয! পুজা 
করিত। যে সকল মি পাওয়া শিধাছে তাহ্ধদেব মধ্যে শিব ও 
শক্তি অথবা তদন্তর্ূপ মতি আছে ইভা অনেকে বলেন। বস্তুত 
তাহ।দেব ধর্মবিশ্বাম ও সাহিতা সম্বন্গে সঠিক ও বিশেষ বিবরণ 
পাওয়া যার নাই। কিন্ত ব্যবহারিক সভ্যতার দিক দিয়া বিচার 
কৰিলে একথা শ্বীকাৰ করিতেই হইবে যে তাহ4ন) শব উন্নত 
সত্যতার সঙ্গি কবিয়াছিল। ভাভাদেন মধ্যে একপ্রকার লিখন 
প্রণালী প্রচ্গিন ছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত উহার পাঠোদ্ধাব হয় 
নাই। 

আর্য জাতি। সকলের শেষে আসিলেন আর্ধগণ। 
ইারাই বতম।ন হিন্দুগণের পুর্বপুকন । উত্তর-পশ্চিম গিরি- 
সংকটের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধের পরে 
ঠাহারা পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিলেন। ক্রমশ মস্ত 
আর্মাণতহ তাহাদের পদানত হইল। পবাজিত আদিম অধি- 
বাসিগণ দাস-রূপে আর্ধ-সমাজে গৃহীত হইল ; কতক আবার বনে 
জঙ্গলে পলাইযা গিষা আত্মরক্ষা করিল। ইহাদের বংশধবগণ যে 
আজিও বনে-জঙ্গলেই শ্বাস করিতেছে, তাহা পূর্বেই বল। 
হুইয়াছে। 

দ্রাবিড়গণ কিন্ক সহজে আর্যগণেন নিকট মস্তক অবনত 
কবে নাই। কঠোর সংগ্রামের পর আর্যাবত হইতে বিতাডিত 
হুইয়াও তাহারা বহুকাল পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ-ভারতে 


আয আগমনে 
দ্রাবিড়গণের 
অবস্থা 


আর জাতির 
উৎপত্তি 


১৪ আৰ্য জাতি 


স্বীয় অধিকার অক্ষু্ন রাখিয়াছিল। আর্যগণ অবশ্য দীর্ঘকাল 
পরে দ্রাবিড় দেশ জয় করিয়াছিলেন, কিন্ত আরধাবত জয়ের 
মত সেই জয় কখনও পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে নাই। আজকাল 
আর্ধাবতে আর্বগণের পূর্ববর্তী প্রাচীন আধবাসিগণের সত্যতার 
চিহ্নমান্র নাই বলিলেই হয়, কিন্তু দক্ষিণ-ভারতে দ্রাবিড় সঙ্যত। 
আজিও বিশেধ ভাবে বিদ্যমান | 

যে আর্য জাতি এইরূপে ভারতবর্ষ অধিকার করিযা এক নূতন 
যুগের প্রবর্তন করিলেন, তাহাদের পূর্ব ইতিহাস অতি বিচিত্র । 
মানব জাতির এক অতি প্রাচান শাখা! হইতে এই আর্য জাতির 
উৎপত্তি হয়। তাহারা বহুদিন পর্বস্ত কোন এক সুদূর প্রদেশে 
গ্রীক, রোমান্‌, জামান, ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়ান্‌ ইত্যাদি জাতির 
পূবপুরুষের সহিত একএ বাস করিতেছিলেন। তারপর কোন 
এক সময়ে এই সমুদয় জাতি পরম্পরকে ছাড়িয়া বিভিন্ন দিকে 
অগ্রীসর হইয়া তিনি ভিন্ন দেশে বসবাস স্থাপন করেন। তাহার 
পর হাজার হাজার বর অতীত হইয়াছে, এবং তাহাদের 
বংশধরগণের বর্তমান বাসস্থানগুলির মধ্যেও হাজার হাজার 
মাইলের ব্যবধান। কিন্তু তথাপি এই সমস্ত জাতির ভাষায় আজ 
পর্যন্তও যে কতকগুলি কথ প্রায় একই আকারে এবং একই অর্থে 
ব্যবত হইতেছে, তাহাই পুরাকালে তাহাদের একত্র খমবাম 
করার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ (১)। ঠিক কোথায় যে এই সকল বিভিন্ন 
জাতি একত্র বাস করিতেন এবং তাহার! একই আদিম জাতির 
ভিন্ন ভিন্ন শাখা কিনা তাহা নিশ্চয় করিয়া বল! কঠিন। কোন 


(১) দৃষ্টান্ত যখা--সংস্কৃত ‘মাতর্‌, এক দমতের, লাটিন 'মাতের?, 
জানা" তের”) ইংরেজী “মাদার? | 


আর্য জাতি ১৫ 


কোন পণ্ডিতের যত এই যে, ইহারা মধ্য-এশিয়ার কোন স্থানে 
ছিলেন; কেহ কেহ আবার বলেন যে, ইহারা উত্তর মেরু প্রদেশে 
বাস করিতেন; কাহারও মতে বর্তমান অষ্টরীয়া, হাঙ্গেরী এবং 
বোহেমিয়াই ইহাদের আদিম বাসস্থান। 

যাহা হউক, ইহাদের এক বা একাধিক শাখা অন্ত সমস্ত শাখা 
হইতে স্বতম্থ হইয়া ভারতের দিকে যাত্রা করিল। কালক্রমে এই 
দলের এক ভাগ পারম্ত দেশে প্রবেশ করিল; অবশিষ্ট আর 
সকলে হিন্দুকুশ পর্বত পার হুইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়! 
পঞ্জাব প্রদেশ অধিকার করিল, ইহা পূর্বেই বলিয়াছি/ বর্তমান 
পারসিক এবং হিন্দ্গণের পুবপুরুধগণ অন্ত জাতি হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়াও, এইনপে আরও অনেক দিন পর্যন্ত একত্র ছিলেন। 
এই উঠয় াঁতির মধ্যে যে নানা বিষষে বিশেব সাদৃষ্য দেখা যায়, 
ইহাই তাহার কারণ । 


পারমিক ও 
আমযগণ 


বেদে 


সংহিতা 


বেদের 
অপোৌরুষেয়তা 


তৃতীয় অধ্যায় 


আর্য-সভ্যতা 


আর্ষগণের ধর্মগ্রন্থ । আর্মগণের সর্ব-প্রাচীন ও সর্ব- 
প্রধান ধর্ম-লাহিত্যের নাম বেদ। বেদ চাবি ভাগে বিভক্ত 
খক, সাম যজু এবং অথর্ব । প্রতোক বেদের আবার তিনটি 
করিযা ভাগ আছে; যথা--শংহিত|, ব্রাহ্মণ (আবণাক ও 
উপনিবদসহ ) এবং সুত্র অগৰ বেদাঙ্গ। 

স্তব, স্তুতি এবং যজ্ঞের মন্ত্র প্র।যশঃ এই সমুদয় বিষয়গুলি 
লইয়াই বেদের সংহিতাতাগ পস্যে বচিত হইযাছে। গদ্যে লিখিত 
ব্রাহ্মণ অংশে যজ্ঞের বিবিধ অন্ুষ্ঠানের শার্থকত| ও উদেগ্য সম্বন্ধে 
সুদীর্ঘ আলোচনা ও মন্তব্য আছে। অরণ্যবামী খণি ও 
বক্ষচারিগণের দার্শনিক চিন্তা ধারা আরণ্যক ও উপনিষদে 
স্থান লাভ কবিয়াঁছে। 

ভগবান স্বয়ং বেদের এই সংহিতা ও ত্রাক্মণ ভাগ রচন! 
করিয়াছেন, সুতরাং উহ! অন্রান্ত ও বিচারবিতর্কের অত, 
ইহাই হিন্দুদের ধারণা । এই নিমিত্ত বেদকে নিতা, শাশ্বত ও 
অপৌরুষেয় বলা হয। আর্য খধিগণকর্তৃক বেদের মন চমুদষ 
জ্ঞাননেত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, তাহাদিগকে প্রা” বলা হয়। 

বেদের অবশিষ্ট অংশ বেদাঙ্গ মানুষের 'রচনা বলিয়া স্বীকৃত 
হয়। বেদাঙ্গের সংখ্য! ছয়টি। কিন্তু ছয়খানি ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ 


আর্ধ-নিবেশ ১৭ 


বেদাঙ্গ বলিয়া পরিচিত নছে। ছষটি ভিন ভিন্ন বিষয়ই ছয় বেদাঙ্গ 
নামে প্রসিদ্ধ। বৈদিক যাগধজ্ঞ বিধিমত কবিতে হইলে এই ছয় 
বিষয়ে জ্ঞান লাভ কবা আবশ্যক হইত। শিক্ষা (উচ্চারণ ), 
চন্দ, ব্যাকরণ, নিকক্ত (শন্দের যুলার্থ ব্যাখ্যা), জ্যোতিষ 
এবং কল্প (যাগধঙ্ঞ বিধান ), এই ছষটি বেদাঙ্গ বলিয! প্রসিদ্ধ। 
বেদ শুদ্ধর্ূপে পাঠ করিবার জন্য প্রথম দুইটির প্রয়োজন, তৃতীয় 
ও চতুর্থটি তাহার অর্থ বুঝিবাব জগ্য, এবং পঞ্চম ও যগ্টি যাগযজ্ঞে 
বেদবিদ্যা প্রধোগেব জন্য আবশ্যক ছিল। 

এই. গকল ধর্মসাহিত্য ভাভা। শায়র্বেদ, ধন্দবেধ, সঙ্গীত- 
কলা, স্থাপন্ঠ-বিগ্ক। গ্রাহৃতি নানাবিধ লৌকিক সাহিত্যেও 
আর্মগণ অশেন উন্নতি সাবন কারণাছিলেন। 

কোন্‌ পমধে বৈদিক মাহিত্য রচিত হয়, তাহা এখনও 
নিণী'ত হব নাই । তবে এই বিশাল বর্ষসাহিত্য সম্পূর্ণ হইতে 
যে বহ শতান্ী অতিবাহিত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! 
বৈদিক সাহিত্যের সংহিতাভাগই সব-প্রাটান। আবার খক্‌- 
সংহিতা অন্তান্য মংহিত! অপেক্ষা গ্রাটান। অনেকেৰ মতে 
খক-মংহিতা আনুমানিক ২০০০--১৫০০ খৃঃ পূঃ, অত্যান্ত সংহিতা 
ও শাঙ্ষণগুলি ১২০*-৮০০ খৃঃ পূঃ, উপনিনৎ ৮০০--৬০০ খৃঃ 
পৃঃ এবং বেদাঙ্গ ও স্ুত্রগুলি ৬৪০--২০০ খুঃ পৃঃ মধ্যে রচিত 
হইয়াছিল । ৭ 
. *আর্ধ-নিবেশ। যখন ঝক্‌-সংছিতা! গডিয়। উঠিতোছিল, 
তখন পর্যন্ত আর্ধগণ পঞ্চনদেই বাগ করিতেছিলেন। পরে 
অন্তান্ত সংহিতা ও ধবাহ্মণ রচিত হইবার খময়ে আর্ধগণ পূর্ব ও 
দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, এবং কুরু, পঞ্চাল, মত্শ্ত, 

ই, 


লোক-সাহিতা 


বৈদিক 
সাহিত্যের 
কাল 


পত্রিবার 


গোত্র 


জাতি 


১৮ আর্য-সমাজ 


কৌশাম্ী, কাশী, কোশল, বিদেহ, চেদী, বিদর্ভ ইত্যাদি রাজ্যের! 


প্রতিষ্ঠা করিলেন ।* 

, আর্য-সমীজ। ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার পূবে আধগণ 
বেশি দিন কোন স্থানে বসবাস না করিযা, অনবরত দেশ হইতে 
দেশীস্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। পঞ্চনদ অধিকার করিয়া তাহারা 
স্থায়ীভাবে ঘর-বাড়ী নিমাণ করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ 
করিলেন। ইহার ফলে “তাহাদের মধ্যে পারিবারিক জীবন 
গঠিত হইয়! উঠিল। গৃহম্বামী ও তাহার সন্তানসন্ততি লইয়া 


এক একটি পরিবার বেশ, শান্তিতে কালযাপন করিতে লাগিল " 


কালক্রমে একই পূর্বপুরুষের সন্তানেরা অনেক পরিবারের করা 
হইল। তখন এই সমুদয় পরিবারের মধ্যে গোত্রের বন্ধন 
স্থাপিত হইল। এইরূপে অনেকগুলি পরিবার লইয়া এক একটি 
বিশিষ্ট গোত্র গড়িয়া উঠিল। অবশ্য কখনও কখনও এমন হইত 
যে, একই গোত্রতুক্ত পরিবারগুলি প্রকৃতপক্ষে একই পুব্পুকষেৰ 
বংশধর নহে, কিন্ত তাহার! এরূপ ধারণার বাভূত হইয়াই কোন 
একটি গোত্রের অন্তভূক্ত হইত। এইরূপ কতকগুলি গোত্র 
মিলিয়া একটি জাতি গঠিত হইত। এক একটি জাতি নিদিষ্ট 
ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য করিত। 

প্রাচীন বৈদিক যুগের জাতিসমূহের মধ্যে ভরত, ভৃতস্, যদু 
এবং পুরু জাতি বিখ্যাত। পরব্ত' বুগে কুরু, পঞ্চাল এবং 


* > কন্রু--দিল্ীর চারিদিকে অবস্থিত রাজ্য। ২। পঞ্রগাল_ 
কুকর উত্তর-পৃৰঞ্িত গঙ্গার উপত্যকা-ভূমি। ৩! আমংসা- জয়পুর রাজা। 
8 ক্কেঁশাক্ষী--এলাহাবাদ জেলা। ৫} কেপশল- অযোধ্যা | 
৬। বিদেত্র--উত্তর বিহার। ৭। ' চেদী-_বুন্দেলখণ্ড। 
৮। বিদ্র্ত--বেরার। 


আর্ধ-সমাজ ১৯ 


কোশল জাতি বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। এই সকল 
বিভিন্ন জাঁতিব মধ্যে কেহ কেহ আর সকলের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করিতে চেষ্টা করিত। ফলে ইহাদের মধ্যে প্রায়ই দুগ্ধ- 
বিগ্রহ উপস্থিত হইত। যে বাজ৷ অন্য সমস্ত রাজাকে পরাজিত 
করিতে পারিতেন, তিনি নিজকৈ বাজচক্রবর্তী বলিয়া ঘোষণা! 
করিতেন। রাজচক্রবর্তী বলিয়া গণ্য হইবার দুইটি উপায় ছিল। 
প্রথম, অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ; দ্বিতীয়, রাঁজস্্য যজ্ঞ সম্পাদন ৷ 
যিনি রাজচক্রবর্তী হইতে অভিলাব করিতেন, তিনি অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করিবার মানগে একটি যজ্ঞ অশ্বকে দেশের গ্রধ্যে ছাড়িয়া 
দিতেন। অশ্বরক্ষার জন্য অশ্বেব সহিত একদল সৈন্য গাকিত। 
অশ্ব নিজের ইচ্ছামত দিগ.দিগন্তরে চলিয়া ভিন্ন রাজ্যে উপস্থিত 
হইলে, হেই দেশের রাজাকে হয় বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত) 
ন! হয় অশ্ব ধরিয়া রাখিয়া অশ্বরক্ষক সৈনাথণের সহিত যুদ্ধ 
কবিতে হইত । অধ্বরক্ষকগণ যদি এই সমুদয় বিরোধী রাজাকে 
পরাজিত করিয়। অশ্ব লইয়া রাজধানীতে ফিরিতে পারিত, তবে 
সেই অশ্ব বলিদান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করা হইত এবং যজ্ঞকারা 
রাজচক্রবর্তী বলিয়! স্বীকৃত হইতেন। রাজস্থয়-যজ্ঞে যক্জকাবী 
রাজার যন্ঞস্থলে সমস্ত অধীন রাজাকে আসিয়! ভূত্যের ন্যায় হীন 
কর্ম করিতে হইত ; খিনি না আসিতেন, তাহাকে বলে পরাজিত 
করিয়া আনা হইত । * 

আর্ধসমাজে রাজ! যে সাধারণত স্বেচ্ছাচারী হইতেন, তাহা 
নহে । সময় সময় প্রজাগণই রাজা নির্বাচন করিত এবং সভা 
ও সমিতি নামে জনসাধারণেব দুইটি সংঘের মতামত অনুসারে 
রাজাকে চলিতে হইত। কালক্রমে এই নির্বাচন প্রথা উঠিয়া 


আশমেধ ও 
রাজন 
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+ 


গেল এবং রাজার সন্তানের! উত্তরাধিকারস্থত্রে রাজপদে অভিষিক্ত 
হইতে লাগিলেন। সভা ও সমিতির ক্ষমতাও কমিযা গেল, 
এবং রাজাব অবাধ প্রতৃত্ব ও ক্ষমতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ 
করিতে পারিত শ1। প্রকৃতপক্ষে বাজ! যে সব সময়ে স্বেচ্ছাঁচারীর 
মত ব্যবহার করিতেন, তাহা নহে, কারণ ধর্মগ্রঞ্থে রাজার 
কর্তব্য নির্দিষ্ট থাকিত এবং ধর্মতীরু ভিন্দুরাজা তাহা! লংঘন 
কবিতে সাহস কবিতেন নাঁ। উপধক্ত বিচক্ষণ মন্ত্রীরা ও বাজাকে 
মতপথে চালিত করিতেন। তারপর চিবগ্রচলিত দেশাচাব 
ও প্রথাও রাফ্কাকে মানিমা চলিতে হইত। অবশ্য দুরু্ভি রাজা 
সর্বদেশে অর্ককালেই দেখা যাষ। ভীরতবর্ষেও এইরূপ লাজ 
ধর্মের অনুশাসন, মন্্ীন উপদেশ ও দেশীচার লংঘন করিদা 
গ্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতেণ। এই অত্যাচাবের মাত্র 
যখন বাডিযা উঠিত, তখন প্রজাবা বিদ্রোহী হইবা রাজাকে 
সিংহাসন-চাত ও কখনও কখনও হত্যা করিত। প্রাচীন 
ভারতবর্ষে এইরূপ একাধিক দৃষ্াস্ত আছে। সাধারণত প্রাচীন 
ভারতের রাঁজগণ নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার ও সুশাসনদারা প্রজ।গুণের 
মনোবঞ্জন করিতে যন্রবান্‌ হইতেন। 

আর্ধগণের খাদ্য, পানীয় ও বৃত্তি। আর্গণ আমিন 
ও নিরামিন উভয়বিধ খাদ্যই খাইতেন। মোম লতার রণ, 
তীহাদের খুব প্রিয় ছিল। ইহা বর্তস্বান কালের মদের মত, 
পান করিলে বিলক্ষণ নেশা হইত। রুষিকার্যই তাহাদের 
প্রধান বৃত্তি ছিল; কিন্ত বনশিল্প, দাঁকশিল্প, এবং লৌহ, স্বর্ণ ও 
চর্ষ-শিনেও তাহারা রীতিমত অত্যন্ত ছিলেন। অন্তর্বাণিজ্য 
এবং বহির্বাণিজ্য এ উভয়েরই খুব প্রচলন ছিল। আর্ধগণ 


স্ত্রীজাতির অবস্থা ২১ 


পোত নির্মাণে দক্ষ ছিলেন এবং। ইহার মাহাষ্যে সমুদ্রের উপর 
দিয়া দেশদেশাস্তরে যুঁতায়াত করিতেন | 

আৰ্য-ধর্ম। আর্ধগণের ধর্মে প্রথমে কোন জটিলতা 
ছিল না। তাহারা বহু পেবদেখাতে বিশ্বীস করিতেন । যে 
‘কাম প্রাকৃতিক দৃশ্যে তাহাৰ! মুগ্ধ, বিস্মিত অথল! ভাত হইতেন, 
হাতেই তাহাৰা এক 'শবত। কল্পন| করিতেন!  এইরূপে 
গা হইলেন বাড ও বৃষ্টির দেবতা; উপরে প্রদাপ্ত সুয এবং 
নাচে উচ্্প অগ্নি, কর্ন ও অগ্নি দেবতা নামে পুজা লাভ 
করিলেন ২ পএহাতকালের মনোরম শৌন্দ্দ শন্লাদেবীরূপে 
পৃজিত। ক লাগিলেন এবং আকাশেন অনন্ত নিস্তাৰ দ্যৌম্‌কূপে 
কল্পিত হইল। কিগ্ঠ এই সমুদয় প্রাকৃতিক দেবদ্েবী যে একই 
্শরেণ কণ, হছা 9 তাহার! উপলব্ধি করিয়াছিলেন । 

গ্রথ, প্রথম আর্ষগণের পপুজা-প্রণালী” অত্যন্ত সরল ছিল | 
অগিকুণ্ড জ|লিমা দেবভাগণের উদ্দেগ্ে মেই ঠা Le খি, খব 
প্রহৃতি মংধারণ খাদ্য ও পানীয আহুতি দেওয়া হইত, সঙ্গে সঙ্গে 
যনোহর স্তব পাঠ করা হইত। কালক্রমে নি ও ; যজ্ঞপ্রণালী 
নানারূপ বিধি-বিধানেব চাপে বড়ই জটিল হইয়া উঠিল এবং 
এ সকল সম্পাদন করিতে পুরোহিত নামক এক শেণীর 
(লোকের আবশ্যক হইল 

স্্রীজাতির অবস্থএ। যজ্ঞ এবং দেবপৃজা স্ত্রী স্বামীর 
সহিত একযোগে করিতেন। আর্মপমাজে সাধারণত স্ত্রীজাতি 
উচ্চ সম্মান ও মর্ধাদা প্রাপ্ত হইতেন। তাহারা উচ্চ শিক্ষা লাভ 
করিতেন এবং তারাদের কেহ কেহ বৈদিক মন্্ও রচশা করিয়া 
গিয়াছেন। নারীগণ ঘরের কাজকর্ম করিতেন, এবং সামাজিক 


আবগণের 


দেবত। 
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আমোদ উৎসবেও সর্বদা যোগ দিতেন। আর্ধগণের 
পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে মোটের উপর খুব শান্তি ও 
আনন্দ ছিল। | 

+ চতুরাশ্রম। প্রাচীনকালে আর্যগণ নানারূপ আমোদ 
আহ্লাদ করিতেন,-যেনন ঘোড়দৌড, মুগয়া, দ্যুতক্রীড়! প্রত্থৃতি ; 
কিন্য মানবজীবনের আধাত্মিক উন্নতির দিকেও তাহাদের দুষ্টি 
ছিল এবং তাহাদের নীতিজ্ঞান অতি উচ্চ ধরণের ছিল। আধ- 
গণের জীবন চারিটি আশ্রমে বিভক্ত ছিল। প্রথম আশ্রমের 
নাম ব্রক্গচর্য'। আৰ্য-শিপ্ত জীবনের এই অবস্থায় গুরুগুহে 
থাকিয়া সর্ববিষয়ে সম্পূর্ণ সংযত হইয়া পাঠাভ্যাপ ও সদাচার 
শিক্ষা করিত। পাঠাভ্যাস্‌ সম্পূর্ণ হইলে, সে নিজের গুছে 
ফিরিয়া আসিয়া বিবাহ করিয়! গৃহস্থ হইত। ইহাই দ্বিতীয অথবা 
গ্ীহস্থ্যাশ্রম। পরিপাটিরূপে গৃহস্থধর্ম পালন করিয়া গৃছের 
সমস্ত কর্তব্য সমাপনান্তে গৃহস্থ বানপ্রস্থ অবলম্বন করিত, অর্থাৎ 
বনে যাইয়া নির্জনে ধর্মসাধনে রত থাকিত। বানপ্রস্থের পরের 
আশ্রমের নাম যতি । এই অবস্থায় আর্ধগণ সংসারের সহিত 
সমস্ত বন্ধন চাইয়া সর্বপ্রকার বাহা ধর্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া 
শুধু পরযাত্মার ধ্যানে সময় অতিবাহিত করিতেন। আর্মসমাজের 
উচ্চবর্ণের জনসমূহের জন্য এই চতুরাশ্রযের ব্যবস্থা ছিল, কিছু 
প্রত্যেকেই যে চতুরাশ্রম অবলম্বন করিত তাহা নহে, এবং পর 
পর চতুরাশ্রমের প্রত্যেকটি আশ্রম অবলম্বন করা সকলের পক্ষে 
সম্ভবও হইত না। তবে ত্রহ্গচর্যাশ্রম বা ছাত্রজীবন প্রত্যেকের 
পক্ষেই অবশ্ত-প্রতিপাল্য ছিল। পরের আঁশ্রমগুলি ইচ্ছামত 
পালন করা চলিত। 
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_ জাতি বিভাগ। বর্তমান হিন্দুসমাজ প্রধানত জাতি- 
বিভাগের উপর প্রতিষ্টিত। জন্মগত জাতির আর পরিবর্তন হয় 
না, উচ্চজাতি নিম্নজাতিব অন গ্রহণ কবে না, এই বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে বিবাহ্‌-ক্রিয়া চলে না, এমন কি, এক জাতির মধ্যেও বিবাহ 
ওখাগ্ভাদি বিবয়ে নান! বিধি-নিমেধ আছে । প্রাচীনতম বৈদিক 
যুগে কিন্তু জাতিবিভাঁগের এই কঠোরতা ছিল না। তখন মাত্র 
দুইটি ভাগ ছিল-_আর্ধ ও দাস,__গৌববর্ণ বিজেতা আর্থ এবং 
রষ্ঞবর্ণ বিজিত দাস। ক্রমে ক্রমে আর্নগণের মধ্যে চারিটি শ্রেণী 
গড়িয়া উঠিল। বেদের ভাষা খখন অবোধ্য হইয়া *পুড়িল এবং 
যাগযজ্ঞের বিধি জটিল হইতে জটিপতধ লইতে লাগিল, সাধারণ 
লোকে তখন সার নিজেদের ধর্মকার্ন নিজেরা! করিতে পারত 
না। ধাহারা আজীবন ধ্ম-সাহিত্য অধ্যঘন করিয়াছেন, ধর্মকার্য 
সম্পাদনে ভাহাদের সাহাধা গ্রহণ আবশ্যক হইয়া উঠিল । এইরূপে 
ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উদ্ভব হইল | আবার আর্ধগণের রীজ্য-বিস্তৃতিব 
সঙ্গে সঙ্গে একদল বুদ্ধ-ব্যবসাধী ও সম্বান্ত শ্রেণীর লোকের উদ্বব 
হইল। রাজ্যরক্ষা এবং রাজ্যশাসনই তাহাদের একমাত্র কার্য 
হইয়। দা়াইল। এই শ্রেনীর আর্গণ ক্ষত্রিষ নামে বিখ্যাত 
হইলেন। আর্যসমাজের অবশিষ্ট জনসাধারণ বৈশ্য বলিয়া পরিচিত 
হইলেন, এবং ক্বুমিকার্য, শিল্প ও বাণিজ্য তাহাদের প্রধান করণীয় 
কর্ম হইল। ভূত্যের যাক্ুতীয় কর্ষ দাসগণ করিত এবং তাহার! 
শূদ্ৰ নামে খ্যাত হইল । এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র_ 
এই চারি শ্রেণীর উৎপত্তি হইল । এই চারি শ্রেণীর মধ্যে কিন্তু 
বর্তমানের ন্যায় জাতিতেদের একান্ত কঠোরতা ছিল না । প্রথম 
প্রথম বৃত্তি অনুসারেই শ্রেণী নির্ধারিত হইত, অর্থাৎ কোন বৈশ্য, 


বৈদিক যুগে 
জাতিবিভাগের 
অনস্তিত্ব 


শ্রেণী বিভাগ 


প্রাঙ্গণ 


২৪ জাঁতিভেদের উৎপত্তি 


ব্ৰাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া ও শ্রেণীতে পরিণত 
হইতে পারিত, এবং খাদ্য ও বিবাহ বিষয়ে অন্তত প্রথম তিন 
শ্রেণীর মধ্যে কোন প্রকার বিধি-নিবেধ প্রচলিত ছিল না। এই 
শ্রেণীবিভাগ কখন যে জন্মগত কঠোর জাতিবিভাগে পরিণত 
হইয়৷ গেল, তাহা..বলা কঠিন। মন্ুসংহিত1 বৈদিক যুগের অনেক 
পরবতীকালের শাস্ত্র! কিন্ত মনুসংহিতার আমলের সমাঁজেও 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ ও ভোজন প্রচলিত ছিল। হহাও 
উল্লেখযোগ্য যে, বহুকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভযেই সমাজে 
শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতেন, এবং দীর্ঘকাল বিরোধের পরই আর্য- 
সমাজে ব্রা ্্শর অপ্রতিহত প্রত্তত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল। 

কিন্ত আর্ধগণের মধ্যে একদল লোক বরাবরই এই সমুদয় 
নূতন সামাজিক নিয়ম ও ধর্মব্যবস্থার প্রতিবাদ কবিয়াছেন। 
ফলে কঠোর জাতিভেদ এবং নিরর্থক দুর্বোধ্য যাগধজ্ঞের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া সম্প্রদায়ের পর সম্প্রদায়ের অত্যুখান 
ঘটিতে লাগিল । এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মাত্র দুইটির বিনয় 
আমরা আলোচনা করিব। কাঁবণ, ভারতবর্ষের হীতিহাসে এই 
ছুই সম্প্রদায়ই বিশেন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । এই ছুই 
সম্প্রদায়ের নাম বৌদ্ধ এবং জৈন সম্প্রদায়। গৌতম বুদ্ধ এবং 
বর্ধমান মহাবীর যথাক্রমে এই ছুই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । 


চতুর্থ অধ্যায় 
বৌদ্ধ ও জৈন-্ধর্ম , 


১? গৌতম বুদ্ধ। গৌতমেব পিতা শুদ্ধোদন শাক্যজাতির 
একজন নায়ক ছিলেন। কপিলবস্ক * নগরে এই শাক্যগণের 
রাজধানী ছিল। কপিলবস্তব নিকটবর্তী নুষ্িনী বনে গৌতমের 
জন্ম হয। তাঁহাব জন্মের অনতিকাঁল পরেই “তাহার মাতা 
মামাদেবীর মৃত্যু হয়। বাল্যকাল হইতেই গৌতম স্বভাবত 
চিন্তাশীল ও লাংমারিক বিনয়ে উদাসীন ছিলেন, সুতরাং যাহাতে 
গৌতমের মন সংসাবধর্মের প্রতি আকুষ্ট হয়, তাহাই তীহাব পিতার 
প্রধান চেষ্টাব বিষয় হইল। এই উদ্দেশ্যে তিনি গোপা নারী 
একটি সুন্দবী কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন । কি্ঘ সংসারে 
জরা, বাধ. ও মৃত্যুজনিত দুঃখ দেখিয়া! গৌতমের চিত্ত বডই 
বিচলিত হইযাছিল, এবং অবশেষে এক যোগীর শান্ত মুখশ্রী দেখিয়া 
তিনি সাংসারিক দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় কোন্‌ পথে খু'জিতে 
হুইবে তাহা উপলব্ধি করিলেন। ২৯ বংসর বয়সে তাহার এক 
পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। গৌতম দেখিলেন, সংসাবে মায়ার বন্ধন 
ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াঠ্হি। তাই তিনি অকস্মাৎ একদিন রাত্তিতে 
সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্যাস অবলম্বন করিলেন। ছয় বৎসর 
তিনি নানা স্থানে ঘুরিলেন, অনেক গুরুর নিকট উপদেশ গ্রহণ 


* বর্তমান বস্তি জেলার উত্তরে নেপাল তরাইয়ে প্রাচীন কপিলবন্ত নগর 
অবস্থিত ছিল | 


বাল্যজীবন 


গোঁতমের 


গোঁতমের 
বুদ্ধত্ব লাভ 


বুদ্ধের 


২৬ বুদ্ধের বাণী" 


করিলেন, কিন্তু কেহই তাহাকে শাস্তি দিতে পারিল না। 
অবশেষে তিনি গয়াতে নির্জন সাধনে রত হইয়া ছুঃখের হাত 
হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 
গয়ার বিখ্যাত বোধিদ্রম-মুলে উপবেশন করিয়! গভীর ধ্যানের পর 
তিনি ছুঃখময় জীবনের সমস্ত! সমাধান করিয়া প্রকৃত মুক্তি বা 
নির্বাণ লাভের পথ আবিষ্কার করিলেন এবং “বুদ্ধ” অর্থাৎ জ্ঞানী 
নামে বিখ্যাত হইলেন। এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া 
পঁয়তাল্লিশ বংসর পর্যন্ত তিনি নানাস্থানে তাহার ধর্মপ্রচার 
করিয়া বেড়াইলেন। ৮* বৎসর বয়সে কুশীনগরে * তাহার মৃত্যু 
হয় (আঃ খৃষ্ট পূৰ্ব ৮৭ অৰ্দ )| 

|  উপনিষদের দার্শনিক তত্বের উপৰ 
বুদ্ধের ধর্মমত প্রতিষ্ঠিত, কিন্ত প্রচলিত ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে ইহার 
অনেক প্রভেদ ছিল। _ বেদের অপৌর্বেমতা বা অবিসংবাদিত্ব 
(১৬ পৃঃ ) এবং জি জাতিভেদ ও ব্রা্ণে গর বুধ স্বীকার 
করিতেন না। বেদোক্তার্ধাগযন্তে নির্বাণ বা মুক্তিলুভ হইতে 
পারে ইহাও বুদ্ধ মানিতেন ন!। বৃদ্ধের ধর্মমত অতান্ত সরল। 
তাহার মতে মানুষ স্বীয় কর্মের দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজেই গড়িয়া 


তোলে; কোন দেবদেবীর ইহাতে হাত নাই । এজন্মে যদি কেহ 


ভাল কাজ করে, তবে পরজন্মে সে উন্নততর জীবন লাভ করিবে, 
এবং ক্রমান্বষে ভাল কাজ করিতে থাকিলেএইরূপে উন্নতি লাভ 
করিতে করিতে অবশেষে মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করিবে। তাহার 
পর আর তাহার জন্মও হইবে না, সুতরাং সংসারের ছুঃখও ভোগ 


* গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত বর্তমান কাশিয়া নামক স্থানে প্রাচীন 


কুপীনগর অবস্থিত ছিল। 


বর্ষমাঁন মহাবীর ২৭ 


করিতে হইবে না। মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্তস্তাবী এবং মন্দ 
কাজে রত থাকিলে মানুষ জন্মজন্মান্তরে ক্রমশই নিয় হইতে 
নিয়তর স্তরে পতিত হইবে। সুতরাং সত্য কথন, জীবে 
দয়া, আত্মসংযম, কায়মনোবাক্যে পবিত্রতা রক্ষা ইত্যাদি ধর্ম- 
নীতিসমূহের পালন মুক্তিলাভের পক্ষে বুদ্ধ একান্ত প্রয়োজনীয় 
বলিয়া মনে করিতেন। “অহিংসা পরম ধর্ম” এই নীতি বুদ্ধ 
সমস্ত নীতির উপরে স্থান দিতেন, এবং ইহা তাহার ধর্মের একটি 
মূল হ্থত্র। বুদ্ধ জাতিভেদ-প্রথ! অত্যন্ত অনিষ্টকর বলিয়! মনে 
করিতেন, এবং তীহার প্রচারিত ধর্মে মান্থুমে ম্ুন্থমে কোন 
প্রভেদ তিনি স্বীকার করেন নাই। 

বধমান মহাবীর। বর্ধমান মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ 
একই সময়ের লোক। প্রাচীন বৈশালী নগরের * উপকণ্ঠে 
কুগগ্রামে সিদ্ধার্থ নামে একজন ক্ষত্রিয় নায়ক ছিলেন! তাহার 
গুরসে এবং ত্রিশল৷ নামী এক লিচ্ছবি রাজকন্যার গর্ভে বর্ধঘানের 
জন্ম হয় (আঃ খৃষ্ট পূর্ব ৫৪০ অব্দ)। যথাকালে বর্ধমানের বিবাহ 
হয় এবং পত্নী যশোদার গর্ভে তাঁহার এক কন্যা জন্মে। কিন্ত 
৩০ বৎসর বয়সে গৌতম বুদ্ধের মত তিনিও সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া 
সংসার পরিত্যাগ করেন, এবং দ্বাদশ বংসর কঠোর তপশ্তার পর 
সংসারের ছুঃখরাশি হইতে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিতে সমর্থ 
হন। ইহার পর হইত তিনি মহাবীর ও জিন ( অর্থাৎ বিজয়ী ) 
বলিয়া বিখ্যাত হন। তাহার ‘জিন’ নাম হইতেই তৎ্প্রতিষিত 
ধর্মসমপ্রদায় জৈন নামে পরিচিত। গৌতম বুদ্ধ যে সময়ে 


ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, মহাবীরও সেই সময়েই তাহার নবধর্ম 


* বর্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তত বসার নামক গ্রাম | 


নীতিধৰ্ম 
পালন ও 
অহিংসা 


জাতিভেদ 
অস্বীকার 


জীবনী 


জৈনধর্স 


পার্খবনাথ 


সাদ 


২ বৌদ্ধ ও জৈম-ধৰ্ 


প্রচার করেন এবং বুদ্ধের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে তিনি পাটন! 
জেলার পাবা নামক স্থানে দেহত্যাগ করেন। 

জৈনদিগের কিন্তু বিশ্বাস যে, মহাবীরই তাহাদের ধর্মের আদি 
প্রবতক নহেন, তাহার পূবে আরও ২৩ জন তীর্থংকর ( ধর্ম- 
প্রবর্তক ) জৈন-বৰ্যু প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই মতে তীর্থংকর- 
গণের পর্যায়ে মহাবীর চতুবিংশভিতম এবং সবশেষ, এবং তিনি 
পূর্ববতীদের ধমমতই বিস্তৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অন্য 
তীর্ঘংকরগণ সম্বন্ধে যাহাই হউক, মহাবীরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী 
তীর্থংকর -প্রার্থনাথ প্রকৃতপক্ষেই এঁতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। 
বলিতে গেলে তিনিই জৈন-ধর্ষের গোড়াপত্তন করেন । মহাবীর 
তাহারই মূলনীতিগুলি পরিবধিত করিয়া এই বর্মমতকে নূতন 
আকারে জনসমাজে দৃচভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান । 

বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্ম। বৌদ্ধ ও জৈন-বর্মে সাদৃশ্তও 


খুব বেশী, আবার বৈসাদৃশ্যও কম নহে। উভষ ধর্মেরই মূল 


ুতরগুলি ব্ৰাহ্মণ্য শানসমূহ হইতে গৃহীত/4কিস্থ উভয়ই বেদের 
অপৌরুষেয়তা ও অবিসংবাদিত্ব এবং যাগযজ্জের বিরোধী । « মানুব 
যে নিজের কর্মফল বশতই সংসারে দুঃখ ভোগ করে এবং 
সর্বজীবে অহিংস! ও বিশুদ্ধ নৈতিক জীবন পালনই যে মুক্তি- 
লাভের একমাত্র উপায় এ সম্বন্ধে উভয়েই একমত ।০১উভয় ধর্মহ 
ঈশ্বর সম্বন্ধে নির্বাক্‌।ুজাতিভেদের *অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধেও 
উভয়ের এক মত | (উভয় ধর্মেই গৃহীকে সংসার পরিত্যাগ করিয়া 
সন্ন্যাসী হইতে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে । কিন্ত এই সকল সাদৃশ্ঠ 
সত্বেও দার্শনিক মতবাদে এবং ধর্মীন্থশীলন-প্রণালীতে উভয়ের 
মধ্যে যথেষ্ট বিভিন্নতা রহিয়াছে ।&জৈন-ধর্ম কঠোর তপপ্তার 


আৰ্য সভ্যতার বিস্তার . ৪৯ 


পক্ষপাতী, কিন্ত ধর্মাহশীলনে বুদ্ধ বিলাসিতা! ও কঠোরতা এই 
ছুইটিই পরিত্যাগ করিয়। মধ্য-পথ অবলম্বনেরই অন্থ্রাগী ॥ধ'অহিংযা 
মতবাদটিও জৈন-ধর্মে যতদুর কঠোরতার সহিত প্রতিপালিত 
হয়, বৌদ্ব-পর্সে কখনও ততদূর হয় নাই। ৫.ইজনদের দিগন্বর 
সম্প্রদায় বস্তু পরিধানেরও বিরোধী, কিন্থ বৌদ্ধেরা উলঙ্গ থাক! 
অত্যান্ত হীন মনে করিতেন । আবাল বৌদ্ধের। ত্রাহ্মণ্য ধর্ম হইতে 
একেবারেই দুবে সরিয়া গিষাছিলেন, টুরিস্থ জৈনগণের ব্রাঙ্গণ্য 
ধর্ম ও সমাজের সহিত চিরদিনই কিছু কিছু সম্পর্ক ছিল। 

গৌতম বুদ্ধ ও বধখান মহাবীর একই সময়ে, একই প্রদেশে 
তাহাদের পর্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহাদের 
নির্বাণকালে ( অর্থাত মৃত্যুকালে ) উভয় ধর্মের প্রায় একই বকম 
প্রতিপত্তি ছিল। এই ছুই ধর্ষের পরিণাম কিন্ত একেবারে 
বিঠিন্ন হইয়া! দাঁাইযাছিল। পাঁচশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ-ধর্ম 
এশিযা মহাদেশের সবস্থানে, এমন কি, আফ্রিকা ও ইউরোপের 
কোন কোন স্থানেও ভড়াইয়া পড়িয়া একটি মহাধ্মে পরিণত 
হয। জৈন-ধর্ম কিন্ ভারতের বাহিবে কোন দেশে প্রসাব লাভ 
. করে নাই । অপর পক্ষে, বৌদ্ধধর্ম আজ পাঁচশত বৎসর হয় 
ভারতবর্ষ হইতে প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্ত জৈন-ধর্ম এখনও 
সগৌরবে ভারতবর্ষে টিকিয়া আছে, এবং জৈনধর্মাবলম্ষিগণ 
সংখ্যায় ও বৈভবে এখনও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ৷ 

আৰ্য সভ্যতার বিস্তার । বৌদ্ধ ও জৈনধর্ষের প্রচারের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন হিন্দুধর্ম ও আর্সভাতা ভারতবর্ষের সর্বত্র 
ব্যাপ্ত হইল । সংহিতা ও ব্ৰাহ্মণ রচনার সময়ে আয সভ্যতার 
কিরূপ বিস্তৃতি হইয়াছিল তাহা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে (১৭ 


ব্মার্থগণ 


৩৪ রামায়ণ ও মহাভারত 


পৃষ্ঠা দেখ )। তৎপরে বেদাঙ্গগুলি রচিত হইবার সময়ে আর্ধগণ 
সমগ্র আর্ধাবর্তে এবং বিন্ধ্যপর্বত হইতে কুমারিকা অস্তরীপ পর্যন্ত 
সমগ্র দক্ষিণতারতে বাসস্থাপন ও আর্ধসত্যতার প্রতিষ্ঠা করেন | 
এমন কি ভারতবর্ষের বাহিরে সিংহল বাঁ লঙ্কাীপও তাহার! 
জয় করেন এবং ৫€সখানেও. আর্ধসভ্যতার প্রতিষ্ঠ। হয় । 
এন রামায়ণ ও মহাঁভারত। বেদাঙ্গ ব্যতীত এই যুগে 
রামায়ণ ও মহাভারত নামক ছুইখানি মহাকাব্য রচিত হয়। 
ক্ষত্রিয় রাজা ও বীরগণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া কবিতা রচন| 
বহুকাল পূর্ব-হইতেই প্রচলিত ছিল। এই উপাদান হইতেই 
ক্রমশ এই ছুইখাঁনি বিপুল মহাকাব্য গড়িয়া উঠিয়াছে | মহা 
কাব্য হইলেও রামায়ণ ও মহাভারত চিরকাল ধর্মগ্রস্থের ন্যায়ই 
হিন্দুদের নিকট আদূত ও পূজিত হইয়াছে । বর্তমান কালেও 
সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারত এবং তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক 
ভাষায় অঙ্কুবাদ হিন্দুমাত্রেই ভক্তিসহকারে পাঠ করিয়া থাকে । 
রামায়ণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পূর্বে বিন্ধ্পর্বতের 
দক্ষিণে অনেক অনার্জজাতি বাস্‌ করিত, আর্গণ ইহাদিগকে 
রাক্ষস, বানর প্রভৃতি বলিয়া অভিহিত করিতেন। কিরূপে 
আর্য-বীরগণ ক্রমে এই সমুদয় দেশ জয় করেন এবং আর্য-ধিগণ 
ইহাদিগের মধ্যে আর্য-ধর্ম ও আর্য সামাজিক নিয়ম প্রচলিত 
করেন রামায়ণের আখ্যায়িকায় তাহার একটি স্পষ্ট চিত্র আমরা 
দেখিতে পাই। 

পৌরাণিক যুগের যত ধর্মগ্রন্থ আছে, তাহাদের মধ্যে 
রামায়ণ ও মহাভারত নামক সংস্কৃত মহাকাব্য দুইখানিই 
সমধিক প্রসিদ্ধ। কোশলের ইক্ষাকু বংশের রাজা রামচন্ত্রের 


রামায়ণ ও মহাভারত ৩১ 


Eb) 
জীবনী ও আদর্শ চরিত্র বর্ণনই রামায়ণের ' বিষয় । মহাভারতে 
কৌরব ও পাশুব রাজগণের পরস্পর দ্বন্দ এবং হিন্দুগণ 
ধাহাকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, 
সেই ব্ৃঞ্চের আখ্যান বণিত হইয়াছে। এই ছুই মহাকাব্যের 
আখ্যানভাগ অতি বিচিত্র এবং ইহাতে, মানব-জীবনের 
কি কি আদর্শ হওয়া উচিত, বহুসংখ্যক চমৎকার দৃষ্টান্তদ্বার! 
তাহা পরিদ্ফূট করা হইয়াছে। এতদ্যতীত তংকালীন ধর্মনীতি 
ও সমাজ-নীতির মূল স্থত্রগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
পৌরাণিক যুগের ভারতীয় সভ্যতা যে বহুল পরিমাণে এই 
গ্রন্থদ্যদ্বার! অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। 
রামের পিতৃভক্তি, ভরত, লক্ষ্মণ ও পাঁওবগণের ল্রাতৃভক্তি, সীতার 
পতিভক্তি, ভীয় ও বুধিষ্টিরের সত্যবাদিতা, কর্ণের দানশীলতা 
প্রন্থৃতি আঁজ পর্যন্তও হিন্দু সমাজের আদর্শরপে পরিগণিত। সমগ্র 
সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এই দুইখানি গ্রন্থই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় 
এবং এই দুই গ্রন্থের আখ্যানভাগ অবলম্বন করিয়া সংস্কৃত ও দেশীয় 
ভাবায় যে কত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা 
যায় না। 


রামায়ণ ও 


পঞ্চম অধ্যায় 
ৃ রাজনৈতিক ইতিহাস 


(আনুমানিক ৫০০ খৃষ্ট-পূৰ্বাব্দ হইতে ৩২১ খুষ্ট- 
পূর্বাব্দ পর্যন্ত ) 


গৌতম, বুদ্ধের সমসাময়িক রাজ্য ও সাধারণ- 
তন্ত্রসমূহথ । বুদ্ধ যখন মগধে তাহার নবধর্ম প্রচার করিতে- 
ছিলেন, তখন উত্তর ভারতে কোন বৃহৎ, সাম্রাজ্য ছিল ন! ; 
সমস্ত দেশটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উহাদের কোন 
কোনটি রাজার অধীনে ছিল, আবার কোন কোনটিতে সাধারণ- 
তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। শেষোক্ত দেশসমুহে কোন 
রাজবংশ বংশপরম্পরায রাজত্ব করিত না; প্রজাগণ সকলে 
মিলিয়া অথবা তাহাদের মধ্যে যাহার! প্রতিপত্তিশীলা তাহারা 
প্রতিনিধি নির্বাচন করিত, এবং এ প্রতিনিধিগণের উপর 
রাজ্যশীসনের ভার ন্যস্ত থাকিত। রাজার অধীন দেশসমূহের 
মধ্যে কোশল ( অযোধ্যা ), মগধ (দক্ষিণ বিহার), বং 
( এলাহাবাদ } এবং অবস্তী ( মালব ) রটঠুগ্্য বড় ডিল । বৈশালীর 
লিচ্ছবি, পাব! ও কুশীনগরের মল্ল এবং কপিলবস্তুর শাক্যগণের 
মধ্যে সাধারণ-তন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রচলিত ছিল। 

কোশল ও মগধ রাজ । এই সময় প্রত্যেক রাজাই 
নিকটবর্তী অপর রাজ্যসমুহ অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেন ) 


কোশল ও মগধে যুদ্ধ তত 


কাজেই এই সকল রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের আর অন্ত ছিল না। 
কোশল কাশীরাজ্য এবং শাক্যদের দেশ জয করিয়া নিজের 
সাম! বাড়াইয়া লইল। মগধ আবাব অঙ্গ ( ভাগলপুর জেলা) 
এবং লিচ্ছবিদের দেশ জয় করিযা বড হইল । কোশল এবং 
মগধের ক্ষমতা বাডিয়। গেল, তাহাদের মধ্যে যুদ্ধও আসন্ন হইয়া 
উঠিল; অবশেষে শিল্লিখিত ঘটনায় প্রকৃতই যুদ্ধ বাধিয়া 
গেল। 
কোশল ও মগধে যুদ্ধ৷ খষ্ট-পূর্ব প্রায় ৬০* অবে মগধে 

মগধে শিশুনাগ এক নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই দিনত 
বংশের পঞ্চম রাজ! বি্বিপার। বিদ্বিসার বুদ্ধের সমসাময়িক" বিশ্বিসার 

ছিলেন। তিনি কোশলের রাজা প্রসেনজিতের ভগিনী কোঁশল- 
দেবীকে বিবাহ কবিয়াছিলেন। অন্য এক রাণীর গর্ভে বিশ্বিসারের 
অজাতশক্র নামক এক পুত্র জন্মে। বিশ্বিসার যখন বুদ্ধ হইলেন, 
তখন অজাতশক্রর হাতেই "তিনি রাজ্য শাসন ক্ষমতা ছাড়িয়া 
দিলেন। অজুীতশক্র কিন্ত ক্ষমতা হাতে পাইয়াই বিশ্বিসারকে 
হত্যা করিলেন। কোশলদেবী স্বামীর শোকে প্রাণত্যাগ 
করিলেন। প্রসেনজিৎ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অতিশয় ক্রুদ্ধ 
হইয়া ভগিনীর বিবাহে কাশীরাজ্যের অন্তর্গত যে একখানি গ্রাম 
যৌতুক দিয়াছিলেন, তাহা পুনরায় অধিকাব করিলেন । ইহার, 
ফলে মগধ ও কোশল রা-জ্যর মধ্য বুদ্ধ বাধিল। অনেকদিন 
ধরিয়া এই বুদ্ধ চলিয়াছিল। বহু বুদ্ধের পর অবশেষে ছুই রাজ্যের 
মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। প্রসেনজিৎ নিজ কন্যার সহিত 
অজাতিশক্রর বিবাহ দিয়া সন্ধি করিলেন, এবং যৌতুকম্বরূপ 
পূর্বোক্ত কাশীরাজ্যের অন্তর্গত গ্রাযখানি ফিরাইয়া দিলেন। এই 


৩) 


অজাতশক্র 


মগধের 
অধিরাজত 


পাটলিপুত্ৰ 


শৈশুনাগ 
বংশের পতন 


মহাপস্প নন্দ 


৩৪ নন্দ বংশ 
সময় হইতেই মগধের প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল এবং কোশল 
রাজ্যের প্রতিপত্তি কমিয়া গেল। 

শৈশুনাগ বংশ । অজাতশক্র পিতৃহত্যা করিয়] সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়াছিলেন, কিন্ত শীঘ্রই তাহার এই ভয়ংকর পাপের 
জন্য বিষম অন্তুতাপ উপস্থিত হইল, এবং তিনি বুদ্ধের একজন 
বিশেষ ভক্ত হইয়া দাড়াইলেন। তিনিই নানাদেশ জয় করিয়া 
মগধ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর 
মধ্যভাগে তাহার যখন মৃত্যু হইল, তখন মগধের অপ্রতিহত 
প্রতাপ। _ উহ্বার সমকক্ষ রাজ্য আর তখন ছিল না। 

অজাতশক্রর পরে শৈশুনাগ বংশের চারিজন রাজা! পর পর 
রাজত্ব লাভ করেন। তাহাদের দ্বিতীয় রাজ! উদয় রাজগৃহ হইতে 
গঙ্গাতীরে পাটলিপুত্রে ( বর্তমান পাটনায় ) রাজধানী স্থানান্তরিত 
করেন। শেষ দুইজন রাজা নন্দিবর্ধন এবং মহানন্দী নানা দেশ 
জয় করিয়া মগধ সাত্রাজোর আয়তন আরও বাড়াইয়া তোলেন। 
শৈশ্ুনাগ বংশের দশজন রাজা রাজত্ব করিলে পর, মহাপদ্ম নন্দ 
নামক একজন শূদ্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। 

নন্দ বংশ। শূদ্ৰ ভূপতি মহাপদ্ম নন্দ একজন অসাধারণ 
বীর ছিলেন। আর্ধাবতে তখন যে সমুদয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য 
ছিল, মহাপন্ম উহার অধিকাংশ জয় করেন। তিনি এইরূপে 
যমুন1 ও চম্বল নদী পৰ্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাঠ্রোর একচ্ছত্র সম্রাট হন । 
ধঁতিহাসিক যুগে ইহাই আৰ্যাবর্তের প্রথম সাম্রাজ্য । মহাপন্ন 
নন্দের পরে তাহার আটজন পুত্র রাজত্ব লাভ করেন। তাহারা 
হয় একযোগে রাজক্ষমতাঁ পরিচালনা! করিয়াছিলেন, নচেৎ 
খুব অল্প সময়ের মধ্যে পর পর সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন । 


আলেকজাগ্ারের ভারত আক্রমণ ৩৫ 


তাহাদের শাসনকালের শেষভাগে বিখ্যাত গ্রীক রাজ! 
আলেকজাগার ভারুতবর্ষ আক্রমণ করেন। 


আলেকজাগারের ভারত আক্রমণ । বহু প্রাচীন- 


কাল হইতেই পাশ্চাত্য জাতিগণ ভারতবর্ষের বিষয় অবগত 


ছিল এবং ইহার অতুলনীয় এশ্বর্য ও সমৃদ্ধির লোভে ইহার 
আক্রমণে সচেষ্ট ছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে আঃ 
৫১৮ খুঃ পূর্বে পারন্তের বিখ্যাত সম্রাট দারায়ুস্‌ ভারত আক্রমণ 
করিয়া পঞ্চনদের কতকাংশ অধিকার করেন, এবং এইরূপে 
ভারতের এক শীমান্তপ্রদেশ কিছুকাল পারস্ত সাম্রম্জ্যর অধীন 
হয়। কিন্তু ভারতে পারসিক অধিকার বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। 

ইহার দুইশত বৎসর পরে,' আর এক পাশ্চাত্য রাজাকর্তৃক 
ভারত আক্রান্ত হইল। ইউরোপের মেসিডোনিয়া প্রদেশের রাজা 
ফিলিপ পরাক্রান্ত্ হইয় সমগ্র গ্রাস দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। 
তাহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র আলেকজাগার অধিকতর 
পরাক্রান্ত হইয়া সমস্ত পৃথিবী জয়ের এক অদ্ভুত কল্পনায় মাতিয়া 
উঠিলেন। তিনি প্রথম উদ্যমেই পারন্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া 
ফেলিলেন এবং পরে ' ভারতবর্ষ জয় করিবার উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন। ৩২৭ খৃষ্ট-পুবাব্দে তিনি হিন্দুকুশ পর্বত পার হইয়া 
ভারতে প্রবেশ করিলেন। পথে বর্তমান আফগানিস্থান এবং 
কাফিরীস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যগুলি জয় করিয়া ৩২৬ 
খৃষ্-পূ্বাব্দের প্রথমভাগে তিনি সিন্ধু নদ উত্তীর্ণ হইলেন। 
তক্ষণীলার (রাওলপিপ্ডির নিকট) রাজা যুদ্ধ না করিয়াই আলেক- 
জাণ্ডারের বস্তা স্বীকার করিলেন। কিন্তু বিলাম্‌ এবং চিনাব 
নদীর মধ্যবতী ক্ষুদ্র ভূভাগের অধিপতি পুরু নামে এক রাজা 


দারাদুদের 
ভারত আক্রমণ 


বিপাশা পযন্ত 
গমন 


আলেকজাণ্া” 


৩৬. আলেকজাগ্ডারের ভারত আক্রমণ 


সদর্পে আলেকজাগ্ডারের অগ্রসরে বাধ! প্রদান করিলেন। 
যুদ্ধে আলেকজাগাঁর জয়ী হইলেন বটে, কিন্ত বীরবর পুকুর সাহস 
ও বীরত্ব দেখিয়া তিনি অতিশয় বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। কথিত 
আছে, যে, পুরুকে যখন বন্দী অবস্থায় আলেকজাগারের সন্মুখে 
লইয়া যাওয়া হইল, তখন আলেকজাওার তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন,_-“বন্দী, তুমি এখন কিরূপ ব্যবহার পাইতে চাহ ?” 
পুরু সগর্বে উত্তর করিলেন,__ণ্রাজীর মত!” শক্রপক্ষের প্রতি 
কঠোরতম শাস্তি বিধানই আলেকজাগারের বাধা নিম ছিল, 
কিন্তু পুরুর ' উত্তরে প্রীত হইয়া আলেকজাগার তাঁহার প্রতি 
অসামান্য উদারতাপূর্ণ ব্যবহার না করিয়া পারিলেন না) তিনি 
পুরুর রাজ্য পুরুকে ফিরাইয়! দিয়া, তাঁহার সহিত সধ্য-স্থত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। অসম্ভব নহে যে, কুট রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই 
তিনি পুরুর সহিত সদয় ব্যবহার করিযাছিলেন। 

অতঃপর আলেকজাণ্ডার আবার সন্মখের দিকে অগ্রসর 
হইলেন। পঞ্চনদ প্রদেশ তখন অনেকগুলি ক্ষপ্র-গ্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত ছিল; সেইগুলি খণ্ডভাবে জয করিতে আলেকজাগারের 
বেশি বেগ পাইতে হইল না। বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত 
পৌছিলে তাহার সৈন্যগণ আর অগ্রসর হইতে স্বীকার করিল না । 
আলেকজাগার অনেক বুঝাইলেন, কিন্ত কিছুতেই সৈন্যগণের মত 
ফিরাইতে পারিলেন না) তাই অবশেষে তিনি বিপাশার তীর 
হইতে প্রত্যাবৃন্ত হইলেন। ঝিলামের তীর পর্যন্ত স্থলপথে ফিরিয়া 
তিনি বৃহৎ বৃহৎ নৌকার এক বহর নির্মাণ করিয়া ঝিলাম নদী 
বাহিয়! সমুদ্রের দিকে চলিলেন। রাস্তায় তিনি নানাস্থানে নামিয়া 


রের প্রত্যাবর্তন মালব, ক্ষুদ্রক, শিবি ইত্যাদি বিবিধ জাতিকে যুদ্ধে হারাইয়! 


আলেকজাগ্ারের ভারত অভিযানের ফলাফল ৩৭ 


অবশেষে সিন্ধু নদের সমুদ্র-নঙ্গমে পৌছিলেন। বর্তমান করাচীর 
নিকটস্থ এই স্থান হইতে তিনি সৈন্যগণের একভাগ সমুদ্রপথে 
নৌকায় পাঠাইয়! দিলেন, অবশিষ্ট সৈন্য লইয়! তিনি বেলুচিস্থানের 
মরুভূমির উপর দিয়া দেশে ফিরিয়া চলিলেন ( অক্টোবর, ৩২৫ খৃঃ 
পৃঃ)। পথে অনেক কষ্ট পাইয়া তিনি অবশেষে পারস্তের সুমা 
নগরে পৌছিলেন (মে, ৩২৪ খৃঃ পৃঃ)। কিন্তু পর বৎসরই 
ব্যাবিলন নগরে তাহার মৃত্যু হয়। 

আলেকজাগুারের ভারত অভিযানের ফলাফল । 
কুক্ষণে এক ছুগ্রহের মত ভারতের ভাগ্যাকাশে* জালেকজাগার 
উদিত হউয়াছিলেন। মাত্র দুই বৎসর কাল তিনি ভারতবর্ষে ছিলেন, 
কিন্ত এই অল্পকালের মধ্যেই তাহার হস্তে সিন্ধু ও পঞ্চনদের 
অধিব|গিখণ যে দুঃখ ও ছুর্দশা ভোগ করিয়াছিল, তাহ! ভাঁবিলে 
বিশ্মিত হইতে হয়-। ধনে জনে পরিপূর্ণ কত জনপদ ও নগর যে 
তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন, ভারতের কত অধিবাসী, এমন কি, 
কত অসহায় স্ত্রীলে।ক ও শিশু পর্যন্ত যে, তাহার নিষ্ঠুর সৈন্যগণের 
হস্তে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিল, কত শন্তপূর্ণ ক্ষেত্র যে তীহার 
পশ্ুপ্রকতি সৈন্যগণ বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না । 
গ্রীকৃদের বিবরণ মতে কেবলমাত্র সিদ্ধুদেশেই ৮০১০০* ভাঁরতবাশী 
আলেকজাগারের আক্রমণের ফলে প্রাণ হারাইয়াছিল। ইহা, 
অপেক্ষা অনেক গ্রেশি লোক যে বন্দী এবং দাস-দাসীবূপে 
বিক্রীত হইয়াছিল, তাহা! সহজেই অনুমেয় । 

এই ছুঃখ ও ধ্বংস-লীলার বিষয় বিবেচনা করিলে, ইহার 
অনুপাতে ম্মালেকজাপ্ডারের ভারত অতিযানের স্থায়ী ফল অতি 
সামান্যই হইয়াছিল বলিতে হইবে। এই অভিযানের ফলে 


৩৮ ০ আলেকজাগ্ডারের ভারত অভিযানের ফলাফল 


ভারত ও গ্রীক সত্যতার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগ-্থত্র স্থাপিত 
হয় তাহাই ইছার একমাত্র সুফল বলিয়! পরিগণিত হইতে 
পারে। কারণ ভারতে আলেকজাগারের প্রতিষ্ঠিত রাজত্ব 
অতি অল্পকালই স্থায়ী হইয়াছিল। আলেকজাগ্ডারের মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই উহ! বিলুপ্ত হয়। তাহার মৃত্যু-সংবাদ ভারতে 
পৌছিবামাত্র পঞ্চনদের গ্রীকবিজিত রাজ্য-সমূহ স্বাধীনতা 
ঘোষণা কন্কে এবং শ্রীকগণকে সিন্ধুনদের অপর পারে তাড়াইয়! 
ভারতবাসী নিশ্চিন্ত হয়। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


মৌর্য-সাআজ্য 


(আনুমানিক খৃষ্ট-পূর্ব ৩২১ অব হইতে খৃষ্ট-পূর্ব 
| ১৮৪ অব পর্যন্ত ) 


চক্জগ্ডগ্ত । গ্রীকগণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর অভিযানের 
যিনি নায়ক ছিলেন, তাহার নাম চন্দ্রগুপ্ত । কথিত আছে, যে, 
চন্দ্ৰগুপ্ত নন্দবংশেই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু নন্দরাজের বিরাগ- 
ভাজন হওয়ায় মগধ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হন। আলেকজাঙ্ডারের মৃত্যু-সংবাদ ভারতে পৌছিবামাত্র 
তিনি শ্রীকৃদিগকে বিতাড়িত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন 
(আঃ ৩২১ খৃঃ পৃঃ )। ক্রমে তিনি মগধেশ্বর শন্দরাজকে 
পরাভূত রিয়া সমস্ত আর্ধাবর্তের একচ্ছত্র সম্নাট্‌ হইয়া 
পড়েন। এই সাম্রাজ্য লাভে কৌটিল্য বা চাণক্য নামক এক 
ব্ৰাহ্মণ মন্ত্রী তাহার প্রধান সহায় ছিলেন। 

অনতিবিলম্বেই চক্জগুপ্তের শৌর্যবীর্ষের এক বিষম পরীক্ষা 
উপস্থিত হইল। আলেকজাগারের মৃত্যুর পর তদীয় সেনাপতি 
সেলিউকস্‌ তাহার এশিয়া মহাদেশস্থ বিজিত রাজ্যসমূহের 
উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।  প্রতিদন্দী সেনাপতিগণকে যুদ্ধে 
পরাস্ত করিয়া রাজ্যে শাস্তিস্থাপনের পর সেলিউকস্‌ পুনরায়, 
পঞ্জাব বিজয়ের উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত 
তাহাকে যুদ্ধে এমন গুরুতররূপে পরাভূত করিলেন যে, সেলিউকস্‌ 


আীকবিজয়ী 
চন্দ্ৰগুপ্ত 


চাণক্য 


পরাজয় 


চশ্রগুপ্তের 
সাম্রাজ্য 


চন্্রগুপ্তের 
শেষ জীবন 


প্রাচীন 
মৌর্য-কুল 


8° মেগাস্থিনিসের বিবরণ 


পঞ্জাবের উপর সমস্ত দাবী ত পরিত্যাগ করিলেনই, অধিকস্ম 
কাবুল, কান্দাহার এবং ছিরাট এই তিনটি প্রদেশ চন্ত্রগুপ্রকে 
প্রদান করিয়া সন্ধি করিলেন। চন্ত্রগুপ্তের সামাজ্য এইরূপে 
পারন্তের সীমান্ত হইতে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া! পড়িল। 
চন্দ্ৰগুপ্ত যে কেবল একজন বড় যোদ্ধাই ছিলেন, তাহ। নহে, 
রাজাশাসন এবং পরিচালনেও তিনি যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়া 
গিযাছেন। তিনি এই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের সর্ববিধ শাসন- 
সংরক্ষণের এমন সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন যে, দেখিতে 
দেখিতে সমস্ত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং দেশ ধন- 
সম্পদে ভরিয়! উঠিল। বুদ্ধ বয়সে চন্দ্রগুপ্ত বাঁজৈশ্র্য পরিত্যাগ 
করিয়া জৈন সন্ন্যাসী হুইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি 
জৈনপদ্ধতি মতে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত শ্রবগ-বেলগোল! নামক 
স্থানে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। 

মৌর্ব-বংশ। চন্্ৰগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম 
মৌর্য-বংশ। চন্ত্রগুপ্তের মাতা মুবার নাম হইতেই. এই বংশের 
নাম মৌর্ব-বংশ হইয়াছে, ইঙ্গাই মাধারণত কথিত হইয়া! থাকে । 
কিন্ত মৌর্য একটি প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতির নাম, এবং সম্ভবত 
চন্দ্ৰগুপ্ত সেই জাতীয় বলিয়াই তাহার বংশের নাম মৌর্ধ-বংশ 
হইয়াছে। 

মেগীপ্থিনিসের বিবরণ । সেন্সিউকস্‌ এবং চন্দ্রগুপ্তের 
মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে গ্রীক-রাজ মেগাস্থিনিস্‌ নামক একজন 


. দৃতকে চন্দ্ৰগুধের সভায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দূত বহুদিন 


পর্যন্ত পাটলিপুত্ৰ নগরে বাস করিয়া ভারতবাঁসীদের আচার- 
ব্যবহার লক্ষ্য করিবার স্থযোগ পাইয়াছিলেন, এবং তৎসম্বন্ধে 


Ed 


মেগাস্থিনিসের বিবরণ ৪৯ 


একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মৌর্য-বুগের অনেক তথ্য 
মেগাস্থিনিসের বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। 

মেগাস্থিনিস্‌ বলেন যে, জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহ] যাহ 
আবশ্যক, তাহা ভারতবাসীর প্রচুর পরিমাণেই ছিল, এবং এদেশে 
কখনও ছুতিক্ষ দেখা দিত ন|1) (খনিজ *সম্পদ এবং রত্বাদিও 
ভারতে যথেষ্ট পরিমাণে ছিল,)এবং( ভারতবাসিগণ মুল্যবান্‌ 


বস্ত্র ও অলংকার পরিতে ভালবাসিত।৯ কিন্ত অন্য সব বিয়ে . 


ভারতবাসীর জীবনযাত্রা অত্যন্ত সরল ও সাধারণ রকমেরই ছিল। 
তাহাদের নৈতিক জীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা 
বলিয়াছেন। :$াবতবাসীরা সৎস্বতাব ও সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ 
ছিল,/এবং দেশে চুরি ডাকাতি বা মামলা মোকদ্বমা একরূপ 
ছিল না বলিলেই হয়।)[তাহাদের নীতি-ধর্মপালনের আদর্শ 
অতি উচ্চ ছিল এবং যজ্ঞ-কাল ভিন্ন অনা সময়ে মগ্ধপান 
করা অত্যন্ত গঠিত বলিয়া বিবেচিত হইত |) {সমাজে 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পুর্ণযাত্রায় বিরাজমান ছিল, স্ত্রীলোকেরা 
উচ্চশিক্ষা লাভ করিত, এবং দাসত্ব-প্রথা মোটেই ছিল না।) 
মেগাস্থিনিস্‌ এদেশের লোকদিগকে সাতটি শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়াছেন; Viet (অৰ্থাৎ বাাহ্মণ ও বৌদ্ধ যু, 
ক্লক, পশুপালক, শিল্পী, রী 

বলেন ইহাদের পর্ধম্পরের মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল 
না। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে (জাতিভেদ প্রথা ক্রমশই 
কঠোর হইয়া উঠিতেছিল J কিন্তু মেগাস্থিনিস্‌ যে ভাবে 
সাতটি জাতির নাম উল্লেখ করিয়াছেন উহা! ঠিক বলিয়! মনে 
হয় না। 


সৈনিক, অমাত্য ও মন্ত্রীপ তিনি, 


প্রশংসা 


শাসন-প্রণালী 


৪২ মেগাস্থিনিসের বিবরণ 


, মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যশীসন প্রণালীর 
অনেক মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যাঁর। . দেশের শাসন সংরক্ষণ 
উৎকৃষ্ট নিয়মে পরিচালিত হইত এবং সর্বত্র শাস্তি বিরাজ করিত। ! 
রাজকার্ধের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের তথ্বাবধানের জন্য উপযুক্ত 


| কর্মচারী নিযুক্ত হইত‘! অপরাধীর প্রতি কঠোর শাস্তিবিধানের 


. হিতাগ 


ব্যবস্থা ছিল এবং হস্তপদাদি অঙ্গ-ছেদন সাধারণ দণ্ড-প্রণালীর 
অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত | ;শস্তাক্ষেত্রে জল সরবরাহের এবং 
যাতায়াতের সুবিধার জন্য রাস্তাঘাটের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ছিল। পঞ্জাব 

তে রাজধানী পাটলিপুত্ৰ পর্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ নিগ্রিত 
হইয়াছিল পাটলিপুত্র নগর প্রাচীর, পরিখা প্রভৃতি দ্বারাঁ* 


রক্ষিত ছিল এবং ইহার শীসনভার বর্তমানকালের মিউনিপি- 


পালিটির ন্যায় ত্রিশ জন সদর. লইয়া গঠিত একটি সভার হস্তে নাস্ত 
ছিল। ', ইহাদের মধ্যে প্রতি পাচজন মিলিয়া একটি ক্ষুদ্র সমিতি 
গঠন করিতেন, এবং এই প্রকারে যে ছয়টি সমিতি গঠিত হইত, 

তাহারা প্রত্যেকে এক একটি পৃথক্‌ বিভাগের তত্বাবধানে নিযুক্ত 
থাকিত।7একটি সমিতির কার্ধ ছিল নগরে বিদেশীয় আগস্তক- 
গণের তত্বাবধান করা। অন্য একটি সমিতি নগরের জন্ম, মৃত্যু, 
লোকসংখ্যা প্রভৃতির সংবাদ লইত। অপর স্মিতিগুলি বাজা'র- 
শুন্ধ আদায়, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রস্থতির'তত্বাবধান করিত I 

. চন্ত্গুপ্তের সামরিক বিভাগও এইরূপ ত্রিশ জন সদপ্ত ও ছয়টি 
সমিতির অধীনে উৎকৃষ্ট শংখলার সহিত পরিচালিত হইত । ইহার 
মধ্যে পাঁচটি সমিতি যথাক্রমে রণতরী, পদাতিক, অশ্বারোহী, 
রথ ও হস্তী-_এই পাঁচটি সামরিক বিভাগের তত্বাবধাঁন করিত। 
অবশিষ্ট সমিতির প্রতি রসদ ও যানবাহন প্রভৃতি সরবরাহের 
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ভার ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যদলে ছয় লক্ষ পদাতিক, নয় হাজার 
হস্তী এবং ত্রিশ সাজার অশ্বারোহী ছিল। রথের সংখ্য! জানা 
যায় না--তবে মোট সৈন্যসংখ্যা সাত লক্ষের কম ছিল না। 
এই সমুদয় সৈন্যের বেতন রাজকোয হইতে দেওয়া হইত । 

উৎপন্ন শম্তের চতুর্থাংশ মাত্র রাজন্ব-স্বরাপ গৃহীত হইত 
প্রজাগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্ের জন্য নানাপ্রকার বিধি-ব্যবস্থা' ছিল। 
পুপ্তচরগণ রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া দেশের অবস্থা ও রাজ- 
কর্মচরিগণের কার্ধ-প্রণালী সম্বন্ধে রাজার নিকট নিবেদন 
করিত। 

চাণক্যের অর্থশাস্র । কৌটিল্য বা চাণকোর নাম 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই কুটনীতিজ্ঞ বাহ্মণ রাজনীতি 
বিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন-_তাহাঁর নাম অর্থশাস্ত্র । এই 
গ্রন্থ প্রাচান ভাবতে বিশেন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং 
রাজনীতি বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইত। কয়েক 
বংসর পূর্বে একখানি সংস্কৃত অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
কেহ কেহ মনে করেন, ইহাই কৌটিলা প্রণীত অর্থশাস্্রঃ কিন্ত 
অধিকাংশ পঙ্ডিতই এই মতের বিরোধী ; তাহারা বলেন, এই গ্রন্থ 
অনেক পরবতী কালের লেখা । এই গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের 
রাজনীতি ও রাজ্যশাসন প্রণালীর বিস্তৃত ও পুংখান্ুপুংখ বিবরণ 
পাওয়া যায়। এই ব্যয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে কতদূর উন্নতি 
সাধিত হইয়াছিল, এই গ্ৰন্থই তাহার প্রকুষ্ট প্রযাণ । ইহা হইতেই 
জান! যায় যে, বঙমানকালের ন্যায় তখনও সমুদয় রাজকার্য 
কতকগুলি স্থুনিদিষ্ট বিভাগে বিভক্ত ছিল, এবং প্রত্যেক 
বিভাগের জন্য একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন। তৎকালে 


ব্লনমতের 
প্রভাব 
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কি প্রণালীতে যুদ্ধ হইত, ভিন্ন ভিন্ন রাজার সহিত সন্ধি-বিগ্রহ 
প্রভৃতি কি কি সম্বন্ধ ছিল এবং তাহা কিরূপ, কূটনীতি সহকারে 
পরিচালিত হইত, রাজস্ব আদায়ের নিয়ম, গুপ্তচর নিয়োগ করিবার 
ব্যবস্থা প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা এই গ্রন্থে দেখিতে পাঁওয় যায়। 

অর্থশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, মন্ত্রিগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী 
ছিলেন এবং রাজকার্ধের অধিকাংশ বিবয়েই রাজা তাহাদের 
উপদেশ অনুসারে চলিতেন ; গুরুতর বিষয়ের বিচারের জন্য আর 
একটি পরিধদ ছিল | বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে রাজা মন্্িগণ ও 
উক্ত পরিষদূকে একত্র আহ্বান করিয়! তাহাদের পরামর্শমত কার্য 
করিতেন! সুতরাং কার্ধত রাজা স্বেচ্ছাচারী হইতে পারিতেন 
না। অর্থশাস্ত্র হইতে বেশ বুনা যায় যে, সেকালে রাজা জন- 
সাধারণের মতামতকে বিশেষ ভয় করিয়া চলিতেন, এবং অনেক 
সময়ে প্রজার বিরাগ-ভাজন হইলে রাজার পদ-চাতি, এমন কি, 
প্রাণ-নাশ পর্যন্ত ঘটিত। রাজা নিজকে বাঁজ্যেন বেতনভোগী 
কর্মচারী বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং প্রজার নিকট রাজস্ব- 
গ্রহণের বিনিময়ে তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান অবশ্যক্ব্য 
মনে করিতেন । ৫১৭: | 

বিন্দুসার। চন্্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই 
সঠিক জান! যায় ন!। সম্ভবত তিনি দাক্ষিণাত্য জয় করিয়'- 
ছিলেন। তাহার পিতার ন্যায় তিনিও গ্রীক্রাজগণের সহিত 
মিত্রতাস্ত্রে বদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার রাজসভায় ৮৬ ০ 
রাজদূত ছিল। 

অশোক । বিন্দুসারের পরে ২৭৩ খৃষ্ট-পূর্বাব্দে দর পুত্র 
অশোকবর্ধন পাটলিপুত্রের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্ত 
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তাহার অভিমেক-ক্রিয়া সম্ভবত চারিবৎসর পরে সম্পন্ন 
হইয়াছিল। সিংহায়নারোহণের অল্লকাল পরেই অশোক কলিঙ্গ 
( বর্তমান উডিম্মা ) দেশ জধ করিতে অগ্রসর হন। কলিঙ্গ- 
বারগণ প্রাণপণে অশোককে বাধ! প্রদান করিলেন। শতসহম্র 
কলিঙ্গ-বীরের শোণিতে যুদ্ধক্ষেত্ৰ প্লাবিত হইল, কিন্তু তথাপি 
অশোক জয় লাভ কবিলেন। অশোক সম্ভবত স্বয়ং এই মহাযুদ্ধে 
উপস্থিত ছিলেন! এই বিষম হত্যাকাণ্ড এবং আহত ও শোকার্ত 
গণের ছুঃখ ও দুর্দশা দেখিয়া তাহার কোমল হৃদয় অন্তাপে দগ্ধ 
হইতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন”_আবু কখনও যুদ্ধ 
করিবেন না, এবং বুদ্ধের প্রচারিত “অহিংস পরম ধর্ম” এই 
মহাসত্যকে জীবনের সারধর্মরূপে বরণ করিয়া লইলেন। 
অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও ধর্ম প্রচার--অত:পর 
অশোক উপগ্তপ্ত নামক এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে 
দীক্ষিত হইলেন! দীক্ষা পরেই তিনি বৌদ্ধ তীর্থগুলি 
দর্শন এবং বুদ্ধের বাণী দেশময় প্রচার করিবার জন্য দেশভ্রমণে 
বাহির হইয়াছিলেন। জীবনের অবশিষ্টকাল বুদ্ধের বাণী 
পৃথিবীময় প্রচার করাই তাহার ব্রত হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারের জন্য অশোক একদল ধর্মপ্রচাঁবক নিযুক্ত করেন। ইহার! 
ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এবং এমন কি, পশ্চিম এশিয়াঃ 
আফ্রিকা এবং ইউরে।প অবধি গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার 
করেন। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কনা! সংঘমিত্া পর্যন্ত সিংহলে 
গিয়া এই নূতন ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধের সরল উদার 
ধর্মমত ভারতবর্ষের সকলের নিকট সুপরিচিত করিবার জন্য 
অশোক উহ! অতিশয় সহজ ভাষায় সারা দেশময় পর্বতগাত্রে বা 
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প্রস্ত্তত খুদিযা লিখিযা থা বৌদ্ধধর্মে ইতিমধ্যেই 
নানা ম:তব আবির্ভাব হইযাছিল; এই সমস্ত বিভিন্ন মতে 
সমন্বষ কবিবাব জনা অশোক বৃদ্ধ বৌদ্ধাচার্ষগ্ণকে লইযা 
পাটলিপুত্রে এক মহাস্তাব অধিবেশন কবেন। জনসাধাবণ 
যাহাতে নীতিধর্মেব শাসন মানিযা চলে, তাহ! দেখিবাব জন্য 
অশোক ধর্ম-মহামাত্র শামে এব শ্রেণীব বাঁজকমচাবী নিযুক্ত 
কবিযাছিলেন। এই সমুদঘ উপাষ অবলম্বন কৰাৰ ফলে ভাবত- 
বষে ও তাছাব বাছিবে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাত ববিল। 
অশোকের বৌদ্ধধর্মীনুসরণ। অশোক নিজেব জীবনে 
বৌদ্ধধর্মেব নীতিগুলি সম্যক পালন কবায প্রজাসাধাবণও 
ধঁবপ ধমপালনে বিশেষভাবে উৎসাহিত হইত। তিনি স্বদেশ 
ও বিদেশে মান্ুব এবং পত্তব জন্য চিকিৎসালয প্রতিষ্টা কবিষা 
দিলেন, এবং সর্বত্র নানাপ্রকাব ওষধার্থে বাবহত লত।গুল্লাদি 
বোঁপণ কবিলেন। বাজাব তোজনালযে পূর্বে বশত পস্ত ও 
পক্ষী প্রত্যহ হত্যা কবা হইত ; অশোক নিবামিঘ আহাৰ গ্রহণ 
কবিষা এই নিষ্ঠুব হত্যাকাণ্ড বহিত কবেন। তিনি বাজ্যমধ্যে 
ঘোষণা কবিষা দিলেন, অনর্থক কেহ প্রাণা হত্যা কবিতে 
পাবিবে না । তিক্ষাজাবিষঞ্ণ যাহাতে প্রচুব তিক্ষা লাভ কবিয়া 
অনাধাসে জীবন-্ধাবণ কবিতে পাবে, অশোক তাহাব ব্যবস্থা! 


= কবিযা দিলেন। বাজপথেব ছুইধাবে ,ছাযাপ্রদ বৃক্ষ বোপণ 


করিয়া এবং কূপ খনন ও বিশ্বামাগাব প্রতিষ্ঠা কবিযা, তিনি 
পথিকেব দুঃখ মোচন কবিলেন। অশোক নিগিত স্তম্ভ ও স্ত,প 
শিল্পকলাব উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিষা গণ্য হইবাব যোগ্য । উহাদের 
ধ্বংসাবশেষ দেখিলে এখনও দর্শকেব মন সন্ত্রম ও বিশ্মযে পূর্ণ হয। 


অশোকেব শ্রেষ্ঠত্ব ৪৭ 


অশোক জনসাধাবণেব মনে ধর্মতাব জাগাইবাব জন্য 
ধর্মোৎসব উপলক্ষে বিবাট শোভাযাত্র! বাহিব ববিবাব ব্যবস্থা 
কবিযাছিলেন। অপব ধর্মেব প্রতি এদ্ধাব ভাব পোষণ কবা 
অবশ্য কর্তবা বলিষ! অশোক প্রচাব ববিতেন, এবং তিনি নিজ 
জীবনেও তাহাব উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইযা গিযাছেন ; কাবণ যদিও 
তিনি নিজে বৌদ্ধধম অবলম্বন কবিঘাছিলেন, তথাপি ভিন্ন 
ধর্মাবলম্বিগণও তাহাব নিকট সদয ও সঙ্গদয ব্যবহাব প্রাপ্ত হইত 
এবং তাহাধেব সুখ-সুবিধা সম্বন্ধেও ঠাহাব তুল্য দৃষ্টি ছিল। 

আদর্শ রাজ! অশোক । অশোক আদর্শ রাজা ছিলেন। 
তিনি বাব বাণ ঘোষণা কবেন যে, তিনি প্রজাদিগকে সন্তানতুল্য 
জ্ঞান কবেন, এবং তাহাদেব সখ ও সুবিধাব জন্য অবান্তভাবে 
নিয৩ দেষ্টা ক্বিতেছেন। তিনি বাজকার্ধে কঠোব পবিশম 
কবিতেণ, এবং ন্যায ও উদাবতাৰ উপব প্রতিষ্ঠিত তাহাব 
ধর্মবাজ্যেব সমন্ত বিতাগেব সামান্য ব্যাপাবও তিনি নিজে 
তত্বাবধাঁন কবিতেন। এই আদর্শচবিত্র বাজা আজাবন সামান্য 
বৌদ্ধ ভিক্ষুব মত কাটাইযা বৃদ্ধ বযসে সমস্ত প্রজাগণকে কীদাইয। 
পৰলোক গমন কবেন (২৩২ খৃঃ পৃঃ) । 

অশোকের শ্রেষ্ঠত্ব । সমস্ত পুথিবীব শ্রেন্ঠ বাঁজগণেব 
মধো অশোকেব স্থান অতি উচ্চে। তিনি যখন সিংহাসনে 
আবোহণ কবেন, তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ভাবতবর্ষেব একটি 
ক্ষুদ্র অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। অশৌকেব আজীবন চেষ্টায তাহাব 
মৃত্যুকালে সেই ধর্ম দেশ দেশান্তবে বিস্তৃত হইয! পড়িযাছিল। 


এ কোটি সুুলবেব নৈতিক উন্নতি সাধনেব জন্য এমন 
রী সার্থক চেষ্টাব দৃষ্টান্ত পৃথিবীব খুব কম বাজা'র জীবন 


পরধর্ম- 
নহিফ্ণুত! 


অন্ধ ও কলিগ 
বিদ্রোহ 


গ্রীক আক্রমণ 


পুষ্য মিত্রের 
বিদ্রোহ 


মৌর্য-বংশের 
স্থিতি পরিমাণ 


৪৮ , মৌর্-সামাজ্যের পতন 


হইতেই দেখান যাইতে পারে । আজিও পুথ্রীর এক-তৃতীয়াংশ 
লোক যে বুদ্ধের ধর্মমত অনুসরণ করে, অশোকের শেষ্ঠত্বের 
ইহাই জাজ্জল্যমান প্রমাণ। 

মৌর্য-সাআাজ্যের পতন । অশোকের সাঁম্াজা অতিশয় 
বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণ-ভারতের চের, চোল, পাপ্ত্য প্রস্ৃতি কয়েকটি 
ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ এবং আফগানিস্থান, বেন্গুচিস্বান 
ও মাকরাণ ইহার অন্তর্ভূক্ত ছিল। কিম্ব অশোকের মৃত্যুর পরে 
মৌর্য-সাআাজ্য আর বেশী দিন টিকিল না। সাতবাহন বংশের 
নায়কতায় দ্রাক্ষিণাতো অন্ধ,গণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া 
এক বৃহৎ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিল | কলিঙ্কেও শীঘ্রই 
বিদ্রোহের আগুন জলিয়। উঠিল। হিন্দুকুশের অপর পারস্থিত 
বহলীকদেশে ( বক্তি,য়ায়) প্রতিষ্ঠিত গ্রীকরাজ্যেব রাজ! এই 
সুযোগে ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিতে দলের পর দল সৈন্য প্রেবণ 
করিতে লাগিলেন। মৌর্ষ-সামীজ্যের যখন এইরূপ শোচনীয় 
অবস্থা, তখন মৌর্য-বংশের দশম রাজ! বৃহদ্রথের সেনাপতি পুয্যমিত্ 
প্রভুকে হত্যা কবিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 
মৌর্য-বংশের মোট দশজন রাজ! ১৩৭ বংসর রাজত্ব করিয়াছিলেন 
(খৃপুঃ ৩১১৮৪ অন্ধ )। 


সপ্তম অধ্যায় 


মৌর্ষ-বংশের পতনের পরে ভারতবর্ষের অবস্থা 
(খৃঃ পূর্ব ১৮৪- খৃষ্টাব্দ ৩১৯) 

সুঙ্গ-বংশ ৷ পুষ্যমিত্রকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম সু- 
বংশ। পুম্যমিত্র বহলীক রাজ্যের গ্রীক্গণের আক্রমণ প্রতিরোধ 
করিতে পারিলেন না; তাহারা আফগানিস্থান ও পঞ্জাব অধিকার 
করিয়া প্রায় ২৫০ বৎসরকাল সেখানে রাজত্ব করিয়াছিল । 
গ্রীক্রাজ্য পঞ্চনদের বাহিরে কখনও বিস্তৃত হয় নাই; কিন্তু 
তথাকার শ্রীক্রাজগণ মধ্যে মধ্যে পূর্বদিকে অভিযান করিতেন । 
গ্রীক্রাজ মিলিন্দ অযোধ্যা জয় করিয়া পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর 
হুইয়াছিলেন। এই সময়ে কলিঙ্গদেশের রাজা খারবেলও 
পুষ্যযিত্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু এই সকল আক্রমণ সহা 
করিয়াও পুষ্যমিত্রের রাজ্য টিকিরাছিল, এবং পুষ্যমিত্র সাম্রাজ্যের 
পূর্বতন গৌরব কতক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন পুষ্যমিত্র আপনার প্রভুত্ব ও যশের প্রমাণ স্বরূপ অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পুষ্যমিত্রের পৌত্র বন্গুমিত্র যজ্ঞীয় অশ্বের 
রক্ষক ছিলেন। সিম্ধুনদের তীরে শ্রীক্গণ এই অশ্ব অবরোধ 
করে। বন্ুমিত্র গ্রীক্দিগকে পরাজিত করিয়া বিজয়গর্বে অশ্ব 
লইয়া পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং সেখানেই মহা- 
সমারোহের সহিত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়। পুষ্যমিত্রের 


অশ্বমেধ 


শক ও ইউচি 


শক ক্ষত্রপ 


৫০ বৈদেশিক আক্রমণ-_শ্রীক ও শকগণ 


বংশধরগণ কিন্তু ক্রমশই হতবল হইয়া! পড়েন, এবং ক্রমে সুঙ্গদেব 
প্রতিপত্তি কমিতে থাকে | অবশেষে ৭২ খুষ্ট-পূর্বান্ধে নুঙ্গ-বংশের 


, দশম রাজা তাহার মন্ত্রী বহুদেবকর্তৃক নিহত হন। 


কান্ব-বংশ । বসুবেবকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ কান্ব-বংশ 
বলিয়া পরিচিত। এই বংশের চারিজন রাজ! মোট ৪৫ বৎসর 
রাজত্ব করেন (৭২--২৭ খুঃ-পুঃ)। 

বৈদেশিক আক্ৰমণ--গ্রীক্‌ ও শকগণ। সুঙ্গ ও 
কান্ব-বংশের আধিপত্যের সময় পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষ 
বার বার, বৈদেশিকগণের আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। 
বহলীকরাজ্যের গ্রীকৃগণের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
গ্রীকের পরে আসিল শক। এই যাযাবর * জাতি প্রথমে 
অক্ষুনদীর পারে বাস করিত। পরে ইউচি নামক আর একটি 
যাযাবর জাতির আক্রমণের ফলে স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্বক 
হিন্দুকুশ পার হ্ইয়া সিস্তানের মধ্য দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ 
করে। তাহারা ক্রমশ অগ্রসর হুইয়! উত্তরে তক্ষশিল! ও মথুরায় 
এবং দক্ষিণে মালব ও সৌরাষ্ট্রে ( কাঠিয়াবার উপদ্বীপ ) ভিন্ন ভিন্ন 
রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। গোঁরাষ্ট্রের শক রাজ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক 
ক্ষমতাশালী হইয়াছিল এবং এই রাজ্যের রাজগণ “পশ্চিম ক্ষত্রপ” 
বলিয়া ইতিহাসে পরিচিত । এই বংশে বহু রাজ! সুদীৰ্ঘকাল 
রাজত্ব করেন! তাহাদের মধ্যে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনই সর্বপ্রধান। 


রাজা রুদ্রদীমন খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। 


* যাহাদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই এবং যাহারা স্ত্ী-পুত্র ও "পণ্ড, 


ধন-ধান্য প্রভৃতি লইয়া দেশ দেশাস্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে যাযাবর 
জাতি বলে। 


কুষাগগণ (১ 


তিনি দিগ্থিজয়দারা স্বীয় রাজ্যের সীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত 
করিয়াছিলেন। শক, ক্ষত্রপগণ খুষ্টাব্দের প্রথম শতকের শেষ 
হইতে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া 
সৌরাষ্টরে রাজত্ব কবেন। 

পারদগণ। শকদের পবে আসিল* পহলব অথবা 
পারদগণ। পারদগণ কাম্পীযান্‌ হ্রদের দক্ষিণন্থ ভূ-ভাগে 
আধিপত্য করিত। তাহাবা ক্রমশ কান্দাহাব জয় করিয়। 
ভারতে প্রবেশ কবিল এবং কাবুল ও সিদ্ধুনদের উপত্যকায় 
নানা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিল। যিশুধৃষ্টের মৃত্যুর অল্প পরেই 
সেণ্ট টমাস্‌ নামে একজন খুষ্টায সন্যাসী পারদরাজ 
গঞ্ডোফাবেসেব বাজসভাষ আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত 
আছে। 

কুষাণগণ। সর্বশেষে আমিল কুষাণগণ। ইহারা ইউচি 
জাতিব এক শাখা। ইউচি জাতি প্রথমে চীনদেশের সীমান্তে 
বাস কবিত। কিবূপে তাহারা শকগণকে তাডাইযা তাহাদেব 
অক্ষুনদীব তীরবর্তী বাসস্থান জয় করিষ] নেয়, ভাঁহ/-পুর্বে--উ্ত- 
ক্ইয়াছে। অতঃপর ইউচিগণ শীস্রই বহলীক দেশ জয় করিয়া 
ফেলিল এবং যাযাবব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়! গৃহস্থবৃত্তি অবলম্বন 
করিল। এই সময় ইউচি জাতি পাঁচটি শাখায বিভক্ত হয ; কিন্ত 
ইহাদেব মধ্যে কুষাণ শাখাই ক্রমে সাপেক্ষ] অধিক পরাক্রান্ত 
হইয়। উঠিল। তাহাদের নায়ক কুজুল কদফিস্‌ শীত্ই সমগ্র 
ইউচি জাতিকে স্বীয় বশে আনিতে সমর্থ হইলেন। পরে তিনি 
গ্রীক ও পারদগণকে পরাজিত করিয়া আফগানিস্থান অধিকার 
করিলেন। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার উদ্চোগ করিতে- 


খৃষ্টীয় সন্যাসী 
সেন্ট টমান্‌ 


কৃজুল কদফিধ 


বিষম কদফিদূ 


কনিফের 
সাত্রাল্য 


কনিষ্ষের 
বৌদ্ধধর্মের 
পোষকতা 


বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের 
মহাসভা 


কনিঞ্ষের শ্ুপ 


৫২ মহারাজাধিরাজ কনিষ্ক 


ছিলেন, এমন সময় ৮* বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। 
তাহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিম কদফিস্‌ ভারতবর্ষের কতকাংশ 
জয় করিয়া পিতার আরন্ধ কর্ম সম্পন্ন করেন। তিনি তাহার 
ভারতীয় রাজ্য নিজে কখনও শাসন করেন নাই; তাহার 
প্রতিনিধিগণই উক্ত কার্যে নিযুক্ত থাকিত। 


/ মহারাজাধিরাজ কনিক্ষ। বিম কদফিসেব পরে কনিক্ক 


কুষাণগণের রাজা হইলেন। বিম কদফিসের সঙ্গে কনিষ্ষের 
কি সম্পর্ক ছিল, তাহ! জান! যায় না; কিন্তু কনিফই যে কুষাণ- 
বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহার 
বিশাল সাম্রাজ্য মধ্য-এশিয়া হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। 
তিনি যুদ্ধে চীনরাজকে পরাজিত করিয়! সন্ধির জাষিন স্বরূপ 


কয়েকজনু চীন রাজকুমীরকে নিজ রাজ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। 


তিনি...এবীদ্ধধর্ষের পরম, “পৃষ্ঠপ্রোষ্ক ,ছিলেনু।, বিখ্যাত বৌদ্ধ 
পত্তিত অর্ধ ২ ' তাহার" সভায় ছিলেন! রুনি বহু দার্শনিক 
গ্রন্থ ও কাব্য রচনা করিয়া এই যুগের “গৌরব বৃদ্ধি করিয়া 
গিয়াছেন। 

কনিষ্ক বৌদ্ধ ভিক্ষগণের এক মহাসভা আহ্বান করিয়া 
বৌদ্ধধর্মের অস্তরবিরোধ দুর করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্ত 
এই সময়ে মহাযান ধর্মমত প্রাধান্য লাভ করায় বৌদ্ধ সমাজের 
মধ্যে মহাবিরোধের সুঁচন। হয়, এবং ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবনতি 
আরম্ত হয়। বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর পেশবারে কনিষ্ক প্রকাণ্ড 
এক স্ত,প নির্মাণ করেন। এখন যেমন তাজমহল দেখিতে আগ্রায় 
দর্শকের ভিড় হয় তখন তেমনি ইহার অপূর্ব গঠন ও শিল্প-নৈপুণ্য 
দেখিতে দেশ-বিদেশ হইতে পেশবারে লোক সমাগত হইত। এই 


মহারাজাধিরাজ কনিষ্ক তে 


স্ত,পের ভগ্নাবশেষ ও তাহার অত্যন্তরে রক্ষিত বুদ্ধের অস্থি 
সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয্লাছে। কিছুদিন পূর্বে মথুরায় কনিষ্ষের 
একটি প্রতিযৃতি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কনিষ্কের তুর্কি 
পোষাক এবং তাহার আকৃতি সবিশেষ শক্তিশালী দেখা 
যায়। 

কনিথ্ের রাজ্যকাল ঠিকরূপে এখনও নির্ধারিত হয় নাই। 
সাধারণত এইনর্ূপ ধরা হইয়া থাকে যে, তিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং নিজের রাজ্যারোহণ 
চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে একটি সংবৎ প্রচলন করেন, তাহাই 
বর্তমানে প্রচলিত শকাব্দ । 

শকাব্দ ব্যতীত প্রাচীন ভারতবর্ষে আরও অনেক অন্ধের 
প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে কেবলমাত্র বিক্রম সংবং 
এখনও প্রচলিত। খৃষ্ট জন্মের ৫৮ বমর পূর্বে এই সংবতের 
প্রতিষ্ঠা হয়। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে একটি কিংবদন্তী 
চলিয়া আসিতেছে যে, উজ্জয়িনী নগরে বিক্ৰমাদিত্য নামে 
একজন পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, এবং তিনিই এই অবের 
প্রতিষ্ঠা করেন। কিস্কু বর্তমান কালের এতিহাসিকগণ ৫৮ 
খুষ্ট-পূর্বান্ধে বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজা ছিলেন একথা 
বিশ্বাস করেন না। তাহারা বলেন যে, ৫৮ খৃষ্ট পূর্বান্দে যে 
সংবতের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাহা প্রথমে বিক্রম-সংবৎ নামে 
পরিচিত ছিল ন1) পরবর্তীকালে বিক্রমীদিত্য নামক অথবা! এ 
উপাধিধারী কোন রাজার নামের সহিত জড়িত হইয়া 
জনসাধারণের মধ্যে ইহ! বিক্রম-সংবৎ্ত এই নূতন নাম ধারণ 
করিয়াছে । 


কনিকের 


তিমি 


কনিক্ষের 
রাজত্বকাল 


শকাব্দ 


মংবৎ 


কণিফের পরবর্তী 
কুষাণরাজগণ 


৫৪ অন্ধ গণ 


সী 


৫৮ খুষ্ট-পূর্বান্ধে কে এই অব্দের প্রতিষ্ঠা করিল এ সম্বন্ধে 
এঁতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন 
যে কনিষ্ষই ও সময়ে সিংহাসন লাভ করিয়া এই সংবতের 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত খুব কম প্রতিহাসিকই 
গ্রহণ করিয়াছেন! কোন কোন এঁতিহাসিক বলেন যে 
মালব জাতির! এই অব্দের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, আবার কেহ 
বলেন যে পহলব জাতীয় ‘অয়’ নামক রাজার সিংহাসন লাভ 
উপলক্ষে এই অন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। আরও নূতন প্রমাণ 
আবিষ্কৃত না হুইলে, কনিং্কর রাজ্যকাল এবং শকাব্দ ও বিক্রম- 
সংবতের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই। 

কুষাণ-সাআজ্যের পতন। কনিষ্ষের পরে যথাক্রমে 
বাশিক্ষ, হুবিঙ্ক এবং বাসুদেব রাজ্যলাভ করেন। এই চারিজন 
রাজা মোট প্রায় এক শতাব্দীকাল বিশাল সাত্রাজ্য শাসন 
করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাহাদের পরবর্তী কুষাণ সত্রাটুগণ 
তেমন প্রবল ছিলেন না, তাই অবিলম্বেই কুষাণ-সাম্রাজ্য খণ্ড 
বিখণ্ড হইয়া গেল। প্রাদেশিক শাঁসনকতীগণ স্বাধীনতা অবলম্বন 


_ করিলেন, এবং সমগ্র উত্তর ভারত জুড়িয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের 


রাজ-বংশ 


উদ্ভব হইল। কুষাণদের রাজ্য শুধু পঞ্চনদ প্রদেশের পশ্চিম ও 
আফগানিস্থানের পূর্বভাগে সীমাবদ্ধ রহিল । 

অন্ধ,গণ। উত্তর ভারতে যখন বৈদেশিক জাতিরা প্রতিপত্তি 
লাভ করিতেছিল, অন্ধ,গণ তখন দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার 
করে। এই অন্ধ রাজ-বংশ সাতবাহন-বংশ বলিয়া খ্যাত। অশোকের 
মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সাতবাহন রাজগণ গোদাবরীর উপত্যকায় 


দক্ষিণের তামিল রাজ্যসমূহ ৫৫ 


এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করেন। শীঘ্রই এই রাজ্য এত প্রবল 
হইয়া উঠে যে, সাতবাহন রাঁজগণ বার বার উত্তর ভারত্যে অভিযান 
করিয়া, মালব রাজ্য এবং সম্ভবত মগধ অধিকার করিয়া বসেন। 
সৌরাষ্ট্রের শকরাজগণ কিন্তু সাঁতবাহনগণকে মালব হইতে শীঘ্রই 
তাড়াইয়া দিলেন এবং উভয় রাজোর মধ্যে ঘহুকালব্যাপী যুদ্ধ 
চলিল ; অবশেষে শকরাজগণ দাক্ষিণাত্যের কতক অংশ অধিকার 
করিলেন। কিন্তু সাতবাহন-বংশেব সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্র 
শীতকর্ণী শকগণকে দাক্ষিণাত্য হইতে দূব করিয়! দিলেন, এমন 
কি শকরাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইলেন। *দাক্ষিণাত্যে 
প্রবল-প্রতাপ অন্ধ রাজ্যের উদ্ভবের জন্যই সেখানে বৈদেশিক 
বর্বর জাতিগণ স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। 
গৌতমীপুত্রের পুত্র পুলুমায়ী শক-রাজ কুদ্রদামনের কন্ঠাকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনেও উভয় 
বংশের চিরন্তন বিরোধ নিরস্ত হয় নাই। যুদ্ধ করিতে করিতে 
৬তয় বংশের রাজগণ হৃতবল হইয়া পড়িলে, এই বিরোধ 
থামিয়াছিল। সাতবাহন-বংশের ত্রিশজন রাজা প্রায় ৪৫০ বৎসর 
রাজত্ব করেন (প্রায় খৃঃ-পুঃ ২২০ হইতে খৃষ্টান্ ২৩*)। 


সাতবাহন রাঁজগণ জাতিতে ব্রাহ্মণ ভিলেন বটে, কিন্তু তাহারা 


ব্ৰাহ্মণ এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। 
দক্ষিণের তামিল রাজ্যসমুহ । ভারতের সর্ধ-দক্ষিণ 
অংশে এই সময়ে চোল, চের, পাণ্য প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
স্বাধীন রাজ্য ছিল। চোল-রাজ্য পূর্ব উপকূলে উত্তরে পেন্নার 
নদী হইতে দক্ষিণে ভেল্লার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চের-রাজ্য 
বর্তমান ত্রিৰাঙ্ুর, কোচিন ও মালাবার প্রদেশে বিস্তৃত ছিল। 


সাতবাহন ও 
শকগণের কলহ 


গৌতমীপুত্র 


চোল, চের এবং 
পাত্যরাজ্য 


৫৬ দক্ষিণের তামিল রাজ)সমূহ 


পাণ্য-রাজ্য বর্তমান মাহুরা ও টিনেভিলি জেলায় অবস্থিত ছিল! 
এই সমুদয় রাজ্য অশোকের যুগেও স্বাধীনছিল, কিন্তু এই প্রবল 
প্রতাপশালী সম্রাটের সহিত তাহারা বন্ধুত্ব রক্ষা করিয়াই 
চলিত। সমুদ্র-কূলে অবস্থান হেতু এই সকল রাজ্য দূর দেশ- 
দেশাস্তরের সহিত সমুদ্রপথে বাণিজ্য করিয়া বিভবশালী 
হইয়াছিল । উত্তর ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লব-বিক্ষোভ এই 
সকল রাজ্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 
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অষ্টম অধ্যায় 
ওগু-সাআজ্য , 
₹ ৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রায় ৫০০ খৃষ্টাব্দ ) 

চন্দ্ৰগুপ্ত। শৃষ্টাব্দের চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মগধে 
(এক পূতন)রাজবংশের উদ্ধব হইল । {এই বংশের প্রথম দুইজন 
রাজা ক্ষদ্র ভূভাগের অধিপতি ছিলেন, কিন্ধ তৃতীয় প্বাজ! চন্দ্ৰগুপ্ত 
লিচ্ছবি বাজকুমারী কুমাবদেবীকে বিবাহ করিয়া নিজ বংশের 
ক্ষমতা ও প্রতিপন্তি বাড়াইয়া তুলিলেন। তিনি পশ্চিমে প্রয়াগ 
পর্যন্ত '্টাহার রাজ্যেব সীমা বিস্তৃত করেন, এবং পাটলীপুত্র নগর 
তাহাব পাজধানী স্থাপন কবেন || তিনি তাহার রাজ্যতার গ্রহণের 
বৎসর স্মরণীয় করিবার জন্য ৩২০ খৃষ্টাব্দে যে সংবতের্‌ প্রচলন 

কবেন, তাহাই গুপ্ত সংব নামে পরিচিত। | 


সমুদ্গুপ্ত। চন্দ্র গপ্তেব পুত্র সমুদ্রগুণ্ত এই বংশের 
সধশ্েষ্ঠ নরপতি। সমুদ্রগুপ্তের অসাধারণ সমর-কৌশল ছিল, 


এবং তিনি সর্বসম্মতিক্রমে প্রাচীন ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ বীর 
বলিযা বিবেচিত হইয়া থাকেন। তিনি বহু যুদ্ধে জযলাভ করিয়া 
ক্ষুদ্র গুপ্তরাজ্যকে একটি প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত করেন 
(প্রথমে তিনি উত্তর ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাসমূহ অধিকার করিয়! 
উহাদিগকে গুপ্ত-সাত্রাজ্যের অন্তর্ভু ক্ত করেন। এইরূপে আর্ধাবর্, 
বিজয় সমাপ্ত করিযা ভারতের পূর্ব উপকূল ধরিষা তিনি তাহার 
বিজয়বাহিনী লইয়া দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হন, এবং পথে বহু 


গুপ্ত সংবৎ 


সমুদ্রগুপ্ের 
দিখিজয় 


সমূত্রগুপ্তের 
সময়ে গুপ্ত- 
সাম্রাজোর সীমা 


৫ | সুপ্ত ' 

রাজাকে পরাভূত করিয়া বর্তমান মাদ্রাজ পর্যন্ত উপনীত হুন । 
এই সকল রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিলে, সমুদ্রগুপ্ত 
তাহাদিগকে তাহাদের রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। } 


সাতাজ্যের যে অংশ সমুদ্রগুপ্তের স্বীয় শাসনাধীন ছিল, তাহার 


উত্তর সীমা হিমালয়ের পাদদেশ, পূর্ব সীযা ব্রহ্মপুর, দক্ষিণ সীম! 


নৰ্মদা এবং পশ্চিম সীমা যমুনা ও চ্বল নদী৷ {ূএই সীমার বাহিরে 


বহু রাজ্য ও সাধারণ-তন্ত্র শাসিত প্রদেশ গুপ্ত-সম্রাট্‌কে কর প্রদান 
করিত। এই সমুদ্য়ের মধ্যে সমতট ৰা নিয়নবঙ্গ, কামরূপ বা 
আসাম ও নেশাল প্রভৃতি রাজ্যের এবং পঞ্জাব ও রাজপুতানাস্থিত 


মালব, যৌধেয় ও অর্জ নায়ন প্রভৃতি সাধারণ-তন্থ শাসিত জাতির 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। ! 


$ এইরূপে আর্ধাব্ত ও দাক্ষিণাত্যে বহু রাজ্য জয় করিয়া 
সমুদ্রগুধ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার অভিলাষ করিলেন, এবং যথাকালে 
যথানিষমে এই মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইল। এতকাল অহিংসামূলক 


ধর? বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ত্াঙ্গণ্য ধর্ম প্রিয়মাণ হইযাছিল। সমুদ্রগুপ্ডের 


অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান তাঁহার পুনরভ্যুথান সুচনা করিল। 
£সযুদ্রগুপ্ত একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। তিনি একাধারে 
বীর, কবি এবং গায়ক ছিলেন। তাহাব কৃতৃকগুলি ্যু্ায় দেখ] 


যায়, তিনি একখানি আসনে বসিয়! বীণা বাজাইতেছেন।|| তিনি, 


নিজে ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের ণ করি ট অ ও 
অবজ্ঞা করিতেন ন! । সিংহলের বৌদ্ধ রাজ! মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় একটি 


আশ্রম নির্মাণ করিবার জন্ত সযুদ্রগুপ্তের অমুযৃতি প্রার্থনা করেন। 
সমুদ্রতণ্ সানন্দে ইহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন ||| কোন কোন 
এতিহাসিক সমুদ্রগপ্তকে ভারতের নেপোলিয়ন বলিয়া ব্রন] 
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5. 


El 1088০ 


বিক্ৰমাদিত্য ৫৯ 


কবিয়াছেন। ইহা সকলে স্বীকার করুন বা না করুন সমুদ্রগুপ্ত 
যে প্রাচীন ভাবতে ঠা বতেব একুজন শ্রেষ্ঠ বাজ! ছিলেন; সে বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। 

{দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত ( বিক্ৰমাদিত্য )। সমুদরগুপ্তেব পবে 
ঠাহাব পুত্র দ্বিতীয় চন্দগুণ্ত সিংহাসনে আবোহণ কবেন 
(আনুমানিক ৩৭৫ খৃষ্টাব্দ )। তিনি, শুকুক্ষত্রপগৃণুকে_ পুবাতুত, 
কবিষা মালুব ও মৌবাষ্ট অধিকাৰ কবেন। এইক্ূপে ভাবতে 


বৈদেশিক প্রভৃত্বেব শেষ চিহ্ন বিলুপ্ঠ কবাই তাহাব বাজত্বকাঁলেব 
বিশেষ স্মবণীয ঘটন।| এই জযেব ফলে গুপ্র-সামষ্জজ্যেব সীমা 


আবৰ সাণব পর্যস্ত বিস্তৃত হইল ৷ 

দ্বিতীয় চন্দগুপ্ত “বিক্ৰমাদিতা’” উপাধি ধাবণ কবিষাছিলেন। 
“বিক্ৰমাদিত্য” অর্থ সর্ষের মত তেজশালী। এই উপাধিটি 
একাধিক ভাবঠীয় বাজা গ্রহণ কবিষাছিলেন। এদেশে একটি 
প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে, যে, উক্ষযিনীতে বিক্রমাদিত্য নামে ১ 
এক কাজা ছিলেন। তিনি শকগণকে পবাভূত কবেন এবং ৫৮ 
খৃষ্টপূর্বান্দে বিক্রম-মংবতেব প্রতিষ্ঠা কবেন। আবও কথিত আছে, 
যে, তাহার সভায বিখ্যাত “নববন্র' বাস কবিতেন, এবং এই নব- 
বান্ধব এক বত্ব তাবতেব সর্বশেষ্ঠ কৰি কালিদাস। বৃঙমানে এ 
ঈঁতিহাসিকগণ | অনুমান কবিষা থাকেন যে, জন-প্রবাণের এই 
বিক্ৰমাদিত্য এ এবং মালৰ ও শৌরাষেৰ শকবাজ-বিজেতা চন্ত্রগুপ্ত 
বিক্ৰমাদিত্য আঁ অভিন্ন ব্যক্তি।  দন্তবত কালিদাস এই চক্্রগুপ্র দিতীয়চন্রগণডের 
বিক্রমাদিত্যেব বাজ-সতাষই বর্তমান ছিলেন। কিন্তু নববত্রেব ৮ 
সকল পণ্ডিতই যে এই সমযে বর্তমান ছিলেন, ইহা সম্ভবপর 
নঙ্ে' | 


হুমগণের 
পরাজয় 


৬৬ স্কন্দগুপ্ত 


কুমারগুপ্ত। 4 দ্বিতীয় চন্দরগুপ্তের পুত্র কুমারগুপ্ত ৪৯৩ 
খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। *পিতামহের মত তিনিও 
অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহার রাজত্বের শেষভাগে 
দলে দলে বর্বর হুনগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত-সাম্রাজ্য 
আক্রমণ করিতে লাগিল। যুবরাজ স্বন্দগুধ হুনদিগকে ভীষণ 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তখনকার মত গুপ্ত-সাআজাজ্য রক্ষা করিলেন ।? 


+ (২ 5২৷৯৪])স্কন্দগুপ্ত | ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে কুমারগুপ্ত পরলোক গমন ক্রেন, 


কন্দগুপ্তের 


মৃত্যুর পর গুপ্ত 
সাম্রাজ্যের পতন 


এবং তাহার বীরপুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনিও দ্বিতীয় চন্দ্ুপ্ডের ন্যায় বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করেন। 
তাহার সময়ে বিশাল গুপ্ত সাত্রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে কাঠিয়াবার 
উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। । এই বিরাট সামাজ্য স্বন্দগপ্ত অতি 
দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। {ভারতের সীমান্তে তখনও 
হুনগণ ঘুরিতেছিল, কিন্তু যতদিন স্বন্দগুপ্ত বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন 
তাহারা গুপ্ত-সাত্রাজ্যের সীমা লংঘন করিতে সাহস করে নাই) 
আত খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হইলে ভারতের দুর্দিন 
উপস্থিত হইল । অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনজন গুপ্রস্মাট- 


গণ, নরসিংহণপ্ত (বালাদিত]) ও দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত₹-পর. পর 


হুন-(িজয় 


সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং হুনগণ ক্রমশই ওপ্ত-মাআজাজোর 
সীম! লংঘন করিয়! অগ্রসর হইতে থাকে! মালব হইতে বঙ্গদেশ 
পর্যন্ত বিস্তৃত অখণ্ড গুপ্ত-সাআ্রাজ্যের শেষ সম্রাট বুধগুপ্তের মৃত্যুর 


পরে গুপু-সাম্রাজ্য আর টিকিল না! হুনগণ মালব, রাজপুতানা 
এবং পঞ্জাব অধিকার করিয়! লইল। 


গুপ্তযুগ ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। 
গুপ্ত সম্রাটগণের শীসনকাল ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ 


গুধযুগের গৌরব ৬১ 
ধৌরবময় বুগ। এই সময়ে ভারতীয় মনীষা বহুদিকে বিকাশ 
পাইয়াছিল। সংস্কৃত কাব্যসাহিত্য এই সময়ে গৌরবের উচ্চতম 
শিখরে আরোহণ করে এবং অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতিষ ও অন্যান্য 


বিজ্ঞানের যথেষ্ট চর্চা হয়। স্থাপত্যবিষ্তা, ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার, 


চর্চাও দেশে বহু বিস্তৃত হইয়াছিল এবং আশ্চর্য উন্নতি লাভ 
করিয়াছিল। পূর্বেই উল্লিখিত হইযাছে যে, এই সময়ে বরাঙ্গণ্য 
ধর্মের বিশেষ উন্নতি হয়, এবং ব্রাঙ্গণ্য শান্ত্সমৃহও_ পুনরায় 
জন্সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করে। রামায়ণ ও মহাভারত এই 
সময়েই বর্তমান আকার প্রাপ্ত হয় এবং বনু পুরাণ ও স্মৃতি গ্রন্থ এই 

যুগে রচিত হয়।* 
ফা-হিয়ানের বিবরণ। চীনদেশীর পরিব্রাজক ফ']-হিয়ানর 
দ্বিতীয় চন্পতপ্ের সময় ভারত ভ্রমণে আসিয়া, সেই সময়ের একটি 
মনোরম বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। ধচন্পুপ্ত অতিশয় স্যায়পরায়ণ, 
উদার ও বিচক্ষণ রাজা ছিলেন এবং উত্কুষ্ট শাসন-প্রণালী 
অন্থসারে রাজ-কার্য নির্বাহ করিতেন। || সমগ্র দেশ সবিশেষ 
সমৃদ্ধিশালী ছিল। || পাটলিপুত্ৰ নগরের তখন পূর্ণ গৌরব। 
সেখানে বহু সুর্য প্রাসাদ বর্তমান ছিল। তাহাদের কোন 
কোনটি অশোকের নিঘিত। উহাদের শিল্প ও গঠন-নৈপুণ্য 
দেখিয়! ফা-হিয়ান বিস্ময়ে এতদূর অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন 
যে, উহ! মানুষের নিমিত ইহ! বিশ্বাস করিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় 
নাই ।| | রোগীর চিকিৎসার জন্য তখন দেশময় চিকিৎসালয় 
প্রতিষ্ঠিত ছিল ||| ভারতবাসীর আচার-ব্যবহার দেখিয়া ফা-হিয়ান 
অত্যন্ত গ্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাহাদের সংযম, চরিত্র ও রীতি- 
* বিশদ বর্ণনার জন্ত ত্রয়োদশ অধ্যায় দ্টব্য। 


গুপ্ত যুগে 
ভারতীয় সভ্য- 
তার চরমোৎকর্ধ 


শ্নিয়ন্ত্রিত 
শাসন বিধি 


পাটলিপুত্রের 
সমৃদ্ধি 


চণ্ডালগণে্রে 


৬২ ফা-হিয়ানের বিবরণ 

নীতির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। || দেশে প্রচুর ধন-বল্‌ ও 
জন-বল ছিল, এবং দওৰিধি মোটেই কঠোর ছিল না! কিনতু 
নীচু অন্তজ জাতির প্রতি ব্যবহারে ভারত্বাসী উদারতার 
পরিচয় দিতে পারে নাই; চগ্ডালগণ_অপ্পৃপ্ত জাতি বলিয়! 
বিবেচিত এবং তাহাদিগকে নগরের বাহিরে বাস 


করিতে হইত | ০, 


নবম অধ্যায় 


গগু-সাজাজ্যের পতনের পরে 
ভারতবর্ষের অবস্থা , 


( খৃঃ ৫০০--৭৫০ ) 


গুপু-সাম্রাজ্যের পতনের পর ২৫০ বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষে 


{ আর কোন বুহৎ স্থায়ী সা্রাজ্য গঠিত হইতে পারে নাই। {এই 
সুদীর্ঘ কাল উত্তর ভারত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। 
তবে মাঝে মাঝে অসাধারণ শক্তিশালী কোন রাজা কিয়ৎকালের 
জন্য দিগ্বিজয় দ্বারা স্বীয় রাজ্যের সীমা অনেক পরিমাণে বধিত 
করিয়াছেন।| এই সমুদয় রাজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির 
বিবরণ নিয়ে দেওয়া যাইতেছে। 

সুন-রাজ্য। বর্বর হুনগণ প্রথমে মধ্য-এশিয়ার অধিবাসী 
ছিল। এ তাহাদের ভা ভারতবর্ষ আ রং ই মাল | ও 


পঞ্জাব বিজয়ের? কা “পূৰ্বে উল্লিখিত হইয়াছে। হুনরাজগণের 


মধ্যে তোরমান এবং তাহার পুত্র মিহিরকুল সবিশেষ খ্যাত। 
হনগণ অত্যন্ত ৃশংদ ও রক্ত-লোবুপ জাতি ছিল! তাহার! 


যেখানেই যাইত, সেখানেই সমস্ত ছারখার করিয়! দিত। অবশেষে 
মহারাজাধিরাজ যশোধর্মনু মিহিরকুলকে এ করিলেন এবং 


REO উস ০2. পখা 


 বশোধর্মন। { অসাধারণ সমর-কুশলী শোধ গুপ্ত- 
সাম্রাজ্যের পতনের অল্পকাল পরেই মালবে একটি স্বাধীন 


ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র রাজ্যে 
বিভক্ত 


তোরমান ও 
মিহিরকুল 


যশোধৰ্শন্‌ 
কুক মিহির- 
কুলের পরাঞয় 


৬৪ গুপ্ত উপাধিধারী রাজবংশ 


যশোধর্মনের রাজ্য স্থাপন করেন। তাহার বিজয়-বাহিনী আরব সাগর হইতে 
ব্রহ্মপুত্র পৰ্যন্ত উত্তর ভারতের সমস্ত স্থানে অপ্রতিহত গতিতে 
অগ্রসর হইয়াছিল? *মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়! হুনগর্ব খর্ব 
করাই তাহার সর্বপ্রধান কীতি। ছুর্ভাগ্যক্রমে তাহার বংশধর- 
গণের সম্বন্ধে কিছুই জান! যায় না। | 
মৌখরী বংশ। যে প্রদেশ বর্তমানে আগ্রা ও অযোধ্যার 
মৌখরীগণের যুক্ত-প্রদেশ নামে খ্যাত, সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া যৌখরীগণ 
হনদমল. একটি প্রবল রাজ্য গঠিত করিয়া তোলে। (ষশোধর্ষনের 
তিরোধানের পর হুন দমনের ভার মৌখরীগণের উপরেই পড়ে, 
এবং অর্ধ শতান্দী পর্য্যন্ত তাহারা তাহাদের এই কর্তব্য উত্তম- 
রূপেই পালন করিয়াছিল। যৌখরী-বংশের শ্রেষ্ঠ রাজ] ঈশান- 
bs de বর্মন আর্ধাবর্তের বহু দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং দাক্ষিণাত্যে 
অন্ধ দেশ পর্যন্ত অগ্রপর হইয়াছিলেন।} 
পরবর্তী যুগের গুপ্ত উপাধিধারী রাজবংশ। গুপ্ত 
উপাধিধারী এক রাজ-বংশ এই সময়ে মৌখরীদের প্রবল প্রতিদন্দী 
হইয়া উঠে। পূর্ব পরিচ্ছেদে বণিত গুপ্তসত্রাটগণের সহিত প্রতেদ 
রক্ষা করিবার জন্য এই বংশকে “প্ররতী ওপ্ত-বুঃশ” বলা হয়। . 
মৌখরীদের এই গুপ্তরাজগণ _মৌখরীরাজগণের সহিত সর্বদা ুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
নি থাকিতেন। তন। { এই ৭ বংশের রাজা কুমারগুপ্ত মৌখরীরাজ ঈশান- 
2 বর্মনকে পরাজিত করেন, কিন্তু শীত্রই আবার মৌখরীগণ 
গুপ্তরাজকে পরাজিত করিয়া মগধের কিয়দংশ অধিকার করিল ।// 
দাষ্োদ্রফশ" কুমারগুপ্তের পুত্র দামোদর গুপ্ত আবার মৌখরীগণকে পরাজিত 
করিলেন, কিন্তু তিনি সম্ভবত যুদ্ধস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন।// 
দামোদর গুপ্তের পুত্র ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্যন্ত জয় করেন। 


বঙ্গদেশ ৬৫ 


এই গুপ্তবাজগণ কিয়ংকালের জন্য কান্যকুজরাজ হর্ষযবধনের 
অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু হর্ষব্ধনের মৃত্যুর পরে 
এই বংশের আদিত্যসেন নামক নুপতি একটি প্রবল রাজ্যৈর 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং সম্রাট পদবী গ্রহণ করেন। তিনি অনেকগুলি 
বিষ্ণু-মন্দির নির্মাণ করেন এবং তাহার মাতা ও রাজমহিধী 
ভাগলপুর জেলায় বিহার ও মন্দির নির্মাণ, কূপ খনন প্রভৃতি 
অনেক সংকার্ষের অনুষ্ঠান করেন। আদিত্যসেনের প্র সম্বাট 
উপাধিধারী আরও তিনজন রাজা রাজত্ব করেন । 

বঙ্গদেশ ৷ {গুধরাজ্যের পতনের অব্যবহিত পরে বঙ্গদেশে 
এক স্বাধীন ও প্রবল রাজ্যেব প্রতিষ্ঠা হইল । এই রাজগণ প্রথমে 
পশ্চিমদিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রবল মৌখরী- 
বাজগণের প্রতিদ্বন্থিতায় এই আশা! ফলবতী হয় নাই ।} শীত্রই 
বঙ্গদেশে এক বীরপুরুষের আবির্ভাব হওয়ায় বঙ্গদেশ এক প্রবল 
প্রতাপান্বিত রাজ্যে পরিণত হইল । এই বীরের নাম শশাঙ্ক । 
তাহার রাজধানী ছিল কর্ণনুবর্ণে। শশাঙ্কের পূর্ব-ইতিহাস 
কিছুই নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। কিন্তু তিনি শীঘ্রই প্রবল 


‘প্ৰতাপশালী হইয়া উঠিলেন এবং ব্তযান মাদ্রাজ প্রদেশের 


অন্তর্গত গঞ্জাম জেল! পর্যন্ত জয় করিয়| ফেলিলেন। পশ্চিমদিকে 
বিজয়যাত্রা করিয়া তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সহায়তায় কান্ত- 
কুন্জের মৌখরীরাজকে পরাজিত করিলেন।  উতিহাসিক যুগে 


বাঙালি এই প্রথম আর্ধাবর্ড একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। 


ন খর হর্ষব্ধন ৷) কান্তকুব্জ জয় করিতে গিয়া শশাঙ্কের সহিত 


থানেশ্বররাচব্ষুবসংঘর্ষ উপস্থিত হইল । (থানেশ্বর রাজ্য প্রথমে 


* বর্তমান মুশিদাবাদের নিকট । 
৫ 


আদিতাসেন 


শশাঙ্ক 


তাহার দিখিজয় 


প্রথম বঙ্ন- 
সাত্রাজ। 


থানেশ্বর রাজ্যের 
অভ্যুথান 


৬৬ রর 


ক্ষুদ্র ছিল, কিন্তু রাজা প্রতাকরবর্ধন হন, গুর্জর ইত্যাদি 

শৃক্তিসমূহকে_ পরাজিত করিয়া ইহাকে একটি প্রবল রাজ্যে 

পুরিণত করিয়াছিলেন 1/ প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার 

জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যব্ধন সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্ত 

রাজ্যব্ধন সিংহাসনে বসিবামাত্র তাহার নিকট সংবাদ পৌছিল, যে, বঙ্গরাজ 

শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্ত কান্তকু্জ অধিকার করিয়াছেন-- 

যুদ্ধে কান্ঠকুজরাজ হত ও রাজ্যবর্ধনের ভগিনী কান্তকুজরাজমহ্নী 

রাজ্যশ্ী কারারুদ্ধ হইয়াছেন। রাজ্যবর্ধন তৎক্ষণাৎ একদল 

সৈন্য লইয়া শশাঙ্ক ও তাহার যিত্র মালবরাজ দেবগুপ্তকে 

EEE পরাজিত করিয়! রাজ্য্রীকে মুক্ত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন! 

ও মৃত্যু তিনি সহজেই দেবওগুকে পরাজিত করিলেন, বটে, কিন্ত 

শশলাঙ্কের হস্তে তাহার মৃত্যু হইল । থানেশ্বরে যখন এই 

(টু দুঃসংবাদ পৌছিল, তখন প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র হর্ষবর্ধন 

হর্যব্বনের | সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৬*৬ ৬ খৃষ্টান )। এই সুময় 
রঃ টু হ হইতেই হর্যাধ নামে এক নূতন অব্দ প্রচলিত হয়। 

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার সাধন করিয়া হবি স্বকীয় অ রাজধানী 

দার কান্কুজে স্থানান্তরিত করিলেন, এবং সমস্ত আযাব 

* বিজয়ের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। শশাঙ্ককে দমন 

৯৩ করিবার জন্য তিনি কামরূপরাজ ভাস্করবর্মনের সহিত সখ্যস্থত্রে 

আবদ্ধ হইলেন। শশাঙ্কের সহিত তাহার সংঘর্ষের বিস্তৃত 

বিবরণ কিছুই জান! যায় ন|; কিন্তু ৬১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্তও 

যে শশাঙ্ক প্রবলপ্রতাপে পূর্বভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার 

প্রমাণ আছে। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর হর্ষবধন আর্যাবর্তের 

অধিকাংশ জয় করিয়া এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ 


হধবর্থানের সাগ্রাজ্ ছে 


হর্যবর্ধনের সময়ে 


ভারতবর্ষ 
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হইয়াছিলেন। তংপর তিনি নর্ষদা অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে 
প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চালুক্যরাজ পুলকেশীর 
হস্তে পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। হর্ষবর্ধনের হযবধনের 
সাম্রাজ্যের সীমা ঠিকরূপে জানা যায় না, তবে কাশ্মীর, পঞ্জাব, 85 
রাজপুতানা, সিন্ধু ও কামরূপ ব্যতীত সমগ্র সার্যাব্তই তাহার 
অধীন ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে তি হব 


TAG ৮7218) 719 নট) 


হর্ষবধ্ন কেবল যে বিচক্ষণ রাজা ও শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন, হর্ষ চা 

এমন নহে, তিনি বিসদ্যোৎসাহা ছিলেন এবং স্বয়ং বিশেষভাবে 
বিদ্যাচর্চা করিতেন। তাঁহার রাজসভায় বহু পণ্ডিত আশ্রয় লাভ হ্ধবর্ধনের 
করিয়াছিলেন ।” ইহাদের মধ্যে হর্ষচরিত ও কাদ্বরী-রচয়িতা খিগ্যোৎসাহ 
তুই বিশেষ বিখ্যাত। হর্ষ নিজেও কবি ছিলেন এবং 
নি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
হিউ-য়েন্-সাঙের বিবরণ। { চীনদেশীয় পরিব্রাজক বিঝর4- . 
উ-য়েন্-সাঙ,হ্্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়[ছিলেন। EI 
তিনি তৎকালীন ভারতের একটি মনোরম বিবরণ রাখিয়া | 
গিয়াছেন। হিউ-য়েন্‌-সাঙ, সম্রাট হ্ষবধনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। 
তিনি লিখিয়া গিয়াছেন:যেচসম্রাট অত্যন্ত সদাশয় ও দাননল 
ছিলেন। ২ সম্রাট অশোকের মত হর্ষবর্ধনও স্বয়ং রাজ্যের সমস্ত  হ্ধব্ধনের 
কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন, এবং সর্বদা রাজ্য পরিদর্শনের জন্য হি 

ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ৩ তিনিও চিক্ৎ্ন্রালয়, বিশ্রামাগার ইত্যাদি 
বহু জনহিতকর অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং বৌদ্ধমঠ ও 
্াহ্মণ্য-মন্দির স্থাপিত করিয়! উহাদের ব্যয় নির্বাহের বন্দোবস্ত 
করিয়া দিয়াছিলেন। ৪ তিনি ধর্মশীল রাজ! ছিলেন ও সৎলোকের 
সহিত সত্তাৰ রক্ষা করিয়া চলিতেন, কিন্তু অধামিক দুশ্চরিত্র 


t 
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ব্যক্তিগণের সৃহিত বাক্যালাপ করিতে ঘ্বণা বোধ করিতেন । 


রর তিনি তিনি শৈৰ ধৰ্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্ত সত অন্য ধর্মের প্রতি তাহার 


বিদ্বেষ ত ছিলই না, বরং সকল ধর্মেই তাহা তাহার ভক্তি ও অনুরাগ 
ছিল। শেষ জীবনে তিনি বৌদ্ধধর্মের বিশেষ অনুরাগী হইয়া 
পড়েন )হিউ-য়েনূনসাঙকে সম্মান দেখাইবার জন্য তিনি কান্তকুজে_ 


. পক; বৃহৎ সভা আহ্বান করেন। এই সভায় ২০ জন করদ রাজা, 


৪০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ৩০** জৈন ও ব্ৰাহ্মণ উপস্থিত 
হুইয়াছিলেন। তিনি ১০* ফুট উচ্চ এক মন্দির নির্মাণ করেন, 


| : এবং উহার ভিতর তাহার নিজের সমান উচ্চ এক স্ব্ণবয় বৃদ্ধ 


মৃতি স্থাপিত করেন। প্রত্যহ প্রভাতে এক গজ উচ্চ বুদ্ধের 
এক স্বৰ্ণময় মূর্তি শোভাযাত্রা করিয়া রাজপথ দিয়া ও মন্দিরে 
লইয়া যাওয়া হইত। দেবরাজ ইন্দ্রের বেশ পরিধান করিয়া! সম্রাট্‌ 
ওঁ মূৰ্তির মস্তকে নিজ হস্তে ছত্র ধরিতেন, এবং সোনা, রূপা 
ও মুক্তার ফুল ও অন্ান্ত রত্বরাজি ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রসর 
হইতেন| মন্দিরে পৌছিয়া সম্রাট নুগদ্ধি জলে প্র বৌদ্ধ মূর্তিকে 
স্নান করাইয়া সহ সহস্র মূল্যবান বত্ব-খচিত রেশমের বন্ত্রাদি 
দ্বারা উহার পূজা করিতেন! তারপর বিরাট ভোজ হইত। 
ভোজের পর পণ্ডিত ও ধর্মাচার্ষগণকে লইয়া সত্তা 
সভায় বসিতেন; সেখানে নানাবিধ ধর্মতত্বের আলোচনা 
হইত। 

একমাস পর্যন্ত প্রত্যহ এই ব্যাপার অনথষ্টিত হইলে, শেষদিন 
হঠাৎ মন্দিরে আগুন লাগে, এবং এই গোলমালের সুযোগে 


“ পক আততায়ী রাজাকে হত্যা করিতে চেষ্টা করে। অন্থুসন্ধানে 
সি ys প্রকাশ পাইল, যে, রাজার বোৌদ্ধধর্মে বিশেষ অনুরাগ দেখিয়া, 


হিউ-য়েন্-সাঙের বিবরণ ৬৯ 


ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া! রাজাকে হত্যা করিবার বডযন্ত্র করিয়াছিল, 
এবং রাজার প্রাণনাশের চেষ্টা সেই ষড়যন্ত্রের ফল। 

কান্যকুন্জের উৎসব শেষ হইলে হিউ-য়েন্-সাউকে সঙ্গে লইয়া 
সম্রাট প্রয়াগে প্রস্থান করিলেন! স্খোনে গঙ্গা ও যমুনার সংগয- 
স্থলে প্রতি পাচ বৎসর অন্তর রাজা একটি মহ্হোৎসবের অনুষ্ঠান 
করিতেন। সমস্ত সামন্ত রাজা এই উৎসবে উপস্থিত হইতেন 
এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী দরিদ্র, অনাথ ও অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ 
দান-প্রাপ্তির আশায় এই স্থানে সমবেত হইত। 

গঙ্গা-যমুনার সংগমস্থলের পশ্চিমদিকে এক প্রকাণ্ড ময়দান 
ছিল; তাহার নাম দানক্ষেত্র বা! সন্তোধক্ষেত্র। এইখানেসেন্নাট্‌ 
তাহার সমস্ত শ্ব্যস্ত,পীরুত করিতেন এবং উহা দেবতার পূজায় 
ও বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, জৈন ও দরিদ্রনারায়ণকে দান করিয়া নিঃশেষ 
করিতেন ।১ অবশ্য বুদ্ধের বিগ্রহ এবং বৌদ্ধ তিক্ষুগণের প্রতি 
রাজার বিশেষ একটু পক্ষপাত ছিল । 

এই উৎসব তিনমাসকাল ধরিয়া চলিল এবং ইহাতে রাজ্যের 
সমস্ত এশ্বর্য নিঃশেষিত হইল । রাজা ক্রমে ক্রমে সমস্তই এমন 
কি, তাহার নিজের রাজভূবণাদিও দান করিয়া ফেলিলেন। 
অবশেষে যখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিল না, তখন তিনি 
ভগিনী রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে সামান্য পরিচ্ছদ ভিক্ষা করিয়! 
পরিধান করিলেন এবং বুদ্ধের উপাসনায় রত হইলেন । 

হিউ-য়েন্‌-সাও, বিখ্যাত নালন্দা * বিশ্ববিদ্যালয়ের এক.বিশবদ 
বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন.। (এশিয়ার দুর-দূরাস্তর প্রদেশ হইতে 


* বর্তমান পাটনা জেলার বিহার সবডিভিদনে “বড় গাও” নামে পরিচিত 
আধুনিক এক গ্রামের নিকট নালন্দা! অবস্থিত ছিল। এইস্থানে সম্প্রতি মাট 
খৃ ড়িয় অনেক পৃরাতন মন্দির, মঠ, ছাত্রাবাস প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


হর্ষের ধর্মপ্রাণতা 


নালন্দা বিশ্ব- 
বিদ্যালয় 


রাজ্যশাসন- 
প্রণালী 
&) 


৭০ যশোবর্ষন্‌ 
ছাত্রগণ অধ্যয়নের জন্য এই নালন্দায় সমবেত হইত এবং ইহাই 
সেই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যানিকেতন ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালযে বহু 
স্ুরম্য হর্ম্য ছিল এবং ইহার অধ্যাপকগণ সকলেই বিদ্যাবত্তার জন্য 
বিখ্যাত ছিলেন। এইখানে প্রায় দশ হাজার ছাত্র আহার ও. 
বাসস্থান পাইয়া খিদ্যাভ্যাস করিত এবং তৎকালে প্রচলিত বিবিধ 
বিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষালাভ করিত । 

রাজ্যশাসন-প্রণালীর উৎকর্ষ এবং দেশবাসীর উন্নত নৈতিক 


চরিত্রের বিষয় চৈনিক পরিব্রাজক প্রশংসার সহিত উল্লেখ করিয়া 


গিয়াছেন। //" অপরাধিগণের. শাস্তি কিন্তু বড় কঠোর ছিল। 
গুরুত্র অপরাধে নাক, কান, হাত, পা! ইত্যাদি কাটিয়া ফেলা 
হইত, এবং অগ্নি, জল অথবা বিষ পরীক্ষাদ্থারা_ অপরাধ নির্ণয়ের 
প্রথাও প্রচলিত ছিল। রাজার প্রাপ্য করের পরিমাণ অতি কম 
ছিল। কাহাকেও জোর করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে বেগার, 
খাটান হইত না। 


(কসর ্টযশোবমন। আনুমানিক ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্ধন মৃত্যুযুখে 


যশোবর্ষনের 
সাআাজা 


চীনদেশে 
দৃত প্রেরণ 


পতিত হন এবং তাহার সঙ্গে সেই তাহার প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য 
বিলুপ্ত হইয়া যাঁয়। ইহার পরে হয হ্ষবর্ধনের দৃষ্টান্ত 
অনুপ্রাণিত হইয়া যশোবর্মনু নামে কান্তকুজের একজন রাজা 


উত্তর ভারতে এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। { তিনি 
গৌড়দেশ ( উত্তরবঙ্গ ) জয় করিয়া! উহার রাজাকে হত্যা করেন। 


তাহার সভাকবি বাকপতিরাজ এই ঘটনা “গৌড়বহো” 
(গৌড়-বধ) নামক কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। ৭৩১ খৃষ্টাব্দে 
যশোবর্মন্‌ চীন-সমরাটের. নিকট নিজের মন্ত্রীকে দূত প্রেরণ 
করেন। 


মহাপুরুষ মুহম্মদ ৭৯ 
তপশ্লাতবাপ- ্ 


জলিতাদ্িত্য। যশোবর্মনের গৌরব কিন্তু অধিক দিন 
স্থায়ী হইল না। *৭৪২ খৃষ্টাব্দে ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় নামে 
একজন অসাধারণ সমর-কুশল রাজা কাশ্মীরের সিংহাসনে ললিতাদিত্যের 
আরোহণ করেন। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাংঙ্ষায় প্রণোদিত দিখিজয় 
হইয়া তিনি প্রথমে তিব্বতীয় ও অন্যান্য * পার্বত্য... জাতিকে 


পরাজিত কুরেন, এবং পরে পরে কান্যকুন্সরাজ যশোবর্মনের বিরুদ্ধে 
অভিযান করেন. বহুকালব্যাপী বুদ্ধের পর যশোবর্মনূ্পরাজিত ঘ্যশাবর্মনের 


ও নিহত হইলেন বং তীহার_ রাজ্য বিশাল কাশ্মীর রাজ্যের সস 
অন্তভক্ি হইসে কান্তকুন্জ পদানত করিয়ী ললিতাদিত্য 

পূর্বদিকে বিজয যাত্রা করিলেন, এবং অনায়াসে মগধ, বঙ্গ; 

কাঁমরূপ এবং কলিঙ্গ জয় করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি মালব, ললিতাদিতোর 


ও গুজরাট অধিকার করেন এ এবং সম্ভবত বত মিন্ধুদেশ বিজেতা Le 
মুসলমান ধৰ্মাবলম্বী আরবগণকেও_ যুদ্ধে পরাজিত করেন} . 
ললিতাদিত্য তাহার এই বিস্তীর্ণ সামাজ্যের এখশ্বর্বদ্বারা কাশ্মীরে 
মনোহর নগরাবলা নির্মাণ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতে এ 
সকল নগর বিচিত্র অট্টালিকা ও দেবমন্দিরে শোভিত হইল । 
তাহার নিগিত মন্দিরের মধ্যে বিখ্যাত মার্তগু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ 
আজও দেখিতে পাওয়। যায়, এবং কাশ্মীরের তৎকালীন ভাস্কর্য 
ও স্থাপতা শিল্প যে উন্নতির উচ্চ শিখবে আরোহণ করিয়াছিল, 
প্র ভগ্নাবশেষ দৃষ্টে তাহা সহজেই অনুমান করা যায় । 

৮ মহাপুরুষ মুহম্মদ । এই সময় ইস্লাম ধর্মের প্রভাবে 
এশিয়ার পশ্চিমভাগে অবস্থিত আরব দেশের অধিবাসিগণ একটি 
শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হুইয়াছিল। এই নৃতন' ধর্মের 
প্রবর্তক হজরৎ মুহম্মদ প্রথম জীবনে মক্কা সহরের একজন সন্ত্রস্ত 


কাশ্মীরের মার্তৎ 
মন্দির 


মুহম্মদের 
জীবনী 


তাহার ধর্মমত 


[4 
৭২ _.. ইস্লাম শক্তির বিকাশ 


বংশীয় দরিদ্র অধিবাসী মাত্র ছিলেন। পরে তিনি খাঁদিজী 
নামী এক সম্পত্তিশালিনী বিধবাকে বিবাহ করিলেন। 
শৈশবকাল হইতেই হজরৎ মুহম্মদ নিভৃতে চিন্তা করিতে ভাল- 
বাসিতেন। পরিণত বয়সে তিনি যে ধর্মমতের প্রচার করেন, 
তাহাই ইস্লাম নামে পরিচিত। আরব দেশে তখন ঘোর 
পৌত্বলিকতা বিরাজ করিতেছিল। হজরৎ মুহম্মদ এই প্রচলিত 
পৌত্তলিকতার বিকদ্ধে প্রবলভাবে স্বীয় ধর্মমত প্রচার করিতে 
লাগিলেন যে, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি (মুহম্মদ) নিজে 
ঈশ্বরের প্রেরিত মহাপুরুষ। প্রথমে দেশের লোক তাহার 
এমনই বিরুদ্ধবাদী হইল, যে, হজরৎ মুহম্মদ মক্কা হইতে মদিনায় 
পলাইতে বাধ্য হইলেন (৬২২খুঃ) * ; কিন্তু ধীরে ধীরে তাহার 
প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল এবং ক্রমে তাহার ধর্মমত 
সমগ্র দেশের লোক গ্রহণ করিল । ৬৩২ খৃষ্টাব্দে হজরৎ মুহম্মদের 
মৃত্যু হয়। 

ইস্লাম-শক্তির বিকাশ। নূতন ধর্মমতের সঙ্গে সঙ্গে 
মহাপুরুষ মুহম্মদ আরবজাতির মধ্যে এক নূতন জাতীয় ভাব 
জাগাইয়! তুলিলেন এবং অনতিপিলম্বে তাহারা এক প্রবল 
সামরিক শক্তিতে পরিণত হইল । আরব জাতির বিজয়-কাঁতিনী 
উপকথার মত আশ্চর্য । হজরৎ মুহম্মদের মৃত্যুর মাত্র দশ বৎসরের 
মধ্যে পারন্ত, সিরিয়া ও মিসর দেশ আরবের পদানত হুইল, 
এবং তাহার পরে দেখিতে দেখিতে উত্তর আফ্রিকার অন্তান্ত 
দেশ, এমন কি, স্পেন পর্যন্ত বৃহৎ আরব সাআ্াজোর অন্তর্ভুক্ত 
হইয়া গেল। হজরৎ মুহম্মদের পরবর্তী ইস্লামের নায়কগণ 


_» এই ঘটনা হইতেই মুমলমীনগণের হিজির! অব প্রচলিত হয়। 


সিন্ধুদেশে আরবগণ ৭৩ 


খলিফা নামে অতিহিত। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে খলিফার 
সাত্রাজ্য স্পেন দেশু হইতে মধ্য-এশিয়ার অক্ষুনদী পর্যন্ত বিস্তৃত 
হইযাছিল। .,744--- 
af সিন্ধুদেশে আরবগণ। এই দুর্ধর্ষ আরবজাতি সপ্তম 
শতাব্দীর মধ্যভাগেই ভারতের সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হইয়া- 
ছিল। ক্রমে তাহারা ভারতবর্ষের ধন-ধান্তাপূর্ণ গ্রাম ও নগরের 
দিকে লুন্ধ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তৎকালে এই নবজাগ্রত 
মুসলমান সম্প্রদায়ের 'প্রচণ্ড শক্তি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকায় 
কেহই প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। কাঞ্জেই ভারতবর্ষও 
ক্রমশ মুসলমান রাজোর অন্তভু ক্ত হইয়া গিয়াছিল, ইহা বিশেষ 
আশ্চর্যের বিষয় নছে। বরং আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই জয় 
সম্পন্ন করিতে মুসলযানগণের পাঁচশত বতমর আবশ্যক হইয়াছিল। 
{জল ও স্থলপথে আরবগণ বহুবার ভারতবর্ষের অভিমুখে 
লুষ্ঠটনাভিযান করিয়াছে ; কিন ৭১২ ৭১২ খৃষ্টাব্যের পূর্বে বিশেষ সাফল্য 
লাভ করিতে পারে নাই। সিন্ধুদেশের দেবল নামক বন্দরে 
আরবগণের একখানা _ জাহাজ, জলদস্থ্যগণকৃূক লুষ্টিত হয়। 
সিন্ধুরাজ দাহরের নিকট এই বিষয়ের অভিযোগ উপস্থিত হইলে 
তিনি উত্তর করিলেন, যে, জলদস্ত্যগণের উপর তাঁহার কোন অধি- 
কার বা প্রভত্ব নাই । ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া খলিফার পূর্বপ্রদেশের 
শাসনকর্তা হজ্জাজ দেবল আক্রমণ করিতে একদল সৈন্য পাঠাই 
লেন দাহরের পুর এই সন্তদলকে হারাইয়া দিলেন। অতঃপর 


হজ্জাজ_ কাশিম-পুত্র মুহম্মদের সেনাপতিত্বে বড় একদল সৈন্য 


ভারতে প্রেরণ করিলেন। দাহরের সেনানায়কগণ অনেকেই 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শক্রুপক্ষে যোগ দিল। রাওর দুর্গের 


সিদ্ধুরাজ দাহর ! 


বীরাজন! সিন্ধু 
রাজমহিষী 


৭৪ চালুক্যগণ 


দ্ধ করিয়া দাহর রণকেতরে প্রাণ ত্র প্ৰাণত্যাগ ত তাহার বীর 
মহিধী শক্রগণের বিরুদ্ধে অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া 
রাওর দুর্গ রক্ষ! করিতে লাগিলেন ; কিন্তু অবশেষে খাদ্য ফুরাইয়া 
গেল। তখন রক্ষান্ব আর. _কোন উপায় : না দেখিয়া, তিনি 
এবং ₹ তাহার (সহচরীগণ _ভীষণ | “জহ্র-ত্রতের” ৩ 


শক্রমধ্যে পাইয়া ডি একে একে ক প্ৰাণত্যাগ ' a 
এইরূপে রাওর হণ অধিকার করিয়া মুহম্মদ শীঘ্রই সিদ্ধুদেশের 
রাজধানী আলোর ও অন্যান্য দুর্গ ও নগরী দখল করেন। 
এইরূপে সিন্ধুদেশ আরবজাতির পদানত হইল; কিন্তু তাহারা 
ইহার অধিক আর অগ্রসর হইতে পারিল না। মধ্যে মধ্যে 
তাহারা দূরদেশে লুষ্ঠনাঁভিযান করিত বটে, কিন্তু তাহাদের 
স্থায়ী অধিকার সিদ্ধুদেশেই সীমাবদ্ধ রহিল। কাশ্দীররাজ্র 
ললিতাদিত্যের হাতে একবার তাহার! পরাজিত হইয়াছিল, 
এবং পরবর্তীকালে গুর্জর ও. চাঁলুক্যগণ তাহাদিগকে আর 
অগ্রসর হইতে দেয় নাই ।. এইরূপে ভারতের সিংহদ্বার পর্যন্ত 
অগ্রসর হুইয়াও পৃথিবীর বিজেতাগণ বহুদিন পর্যন্ত ভারতবর্ষ 
অধিকার করিতে পারে নাই। 


pi চালুক্যগণ ৷ এখন দাক্ষিণাত্যের কথা কিছু বলা আবশ্যক। 


*গাতবাহনগণের পত্ে পতনের পর. প্রায় তিন শতাবদীকাল ধরিয়া 
সেখানে কোনও প্রবল রাজশক্তির উদ্ভব হয় নাই। {ষ্ঠ শতাকীর 
মধ্যভাগে চালুক্য-বংশ একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিল। তাহার 
রাজধানী হইল-_বাতাগীপুর বা বাঁদামী। শীঘ্রই সমস্ত দাক্ষিণাত্য 


পল্লবগণ - ৭৫ 


এই বংশের পদানত হইল। দ্বিতীয় পুলকেশী এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ চালুক্য-বংশের 

রাজা । তিনি উত্তরে, এবং দক্ষিণে অনেক দেশ জয় করেন। চা 

নর্মদাকূলে তিনি উত্তরাপথের অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ হ্র্যবর্ধনকে 

পরাজিত করিয়া মালব ও গুজরাট অধিকার করেন / পল্পবরাজ 
মহেন্তরবর্মনূকে তিনি গুরুতররূপে পরাজিত করিয়া বিজয়-বাহিনী 

লইয়া পল্লব রাজধানীর নিকটে পৌছিয়াছিলেন।/ অতঃপর 

তিনি চোল, চের অথবা কেরল, এবং পাণ্ডা দেশে স্বীয় পুলকেশীর 

আধিপতা বিস্তার করেন। এইরূপে পুলকেশী বদ্াপর্বতের ৬৪ 

দক্ষিণস্থ প্রায় সমস্ত ভূতীগের  অদীশ্বর হইলেন। { ভাবতের 

বাহিরেও তাহার খ্যাতি ছণ়্াইযা পড়ে : কেহ কেছ বলেন যে 

-পারস্তরাও দ্বিতীয় খস্রুর সহিত তাহার দূত বিনিময় হইয়াছিল।? নীরা 

চী চীনদেশীয় পরিৱাজক হিউ-য়েন্‌-যাঙ, তাহার রাজসভায় উপস্থিত প্রেরণ 

হইয়াছিলেন। তিনি উচ্চকঠে _গুলকেশীর ক্ষমতা! ও গুণাবলী বি হি 


পারা! 
এবং তাহার প্রজাগণের বীরত্ব কীর্তন করিয়া গিয়াছেন 1 
কিন্তু পুলকেশীর এই বিজয় খ্যাতি শেষ পর্যন্ত স্থাধী হয় নাই। 
পল্পবরাজ, নরসিংহবর্মন্‌ যুদ্ধে দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও ও 
নিহত করিয়া চালুক্য রাজধানী লুণ্ঠন করেন (৬৪২ খৃঃ) ।} এ রা 


" পুলকেশীর পুত্র বিক্রমাদিতা চালুক্যগণের রাজাস্্ী পুঃ প্রতিষ্ঠিত 
করিতে সমর্থ হন এবং ৭৫৩ খৃঃ পর্যন্ত চানুক্যগণ দাক্ষিণাত্য 
রাজত্ব করিতে থাকেন। এ বৎসর রাষট্রকুটগণ চালুক্য রাজ্য 
ধ্বংস করে। } 

পল্পবগণ। চালুক্যগণ দাক্ষিণাত্যে প্রতাঞ্ধশালী হইবার 
পূর্বেই পল্লবগণ কাঞ্চীকে ( যাদ্রাজের নিকটবর্তী কান্জীভেরাম ) 


রাজধানী করিয়া দক্ষিণ ও ভারতে এক রাজ্য স্থাপন করে । তাহারা 


৭৬ পল্পবগণ - 
শীপ্রই অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে, এবং বর্তমান মাদ্রাজ 


প্রেসিডেন্সীর প্রায় সমস্ত স্থান ভুডিয়া ' তাহাদের রাজা বস্তুত 


করে। করে | চীনুক্যগণের সহিত ৪ অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ হইত | 
উল্লিখিত হই রা হরি সময়ে তি ys. 
ক্ষমতাশালী হইয়| উঠে। 

চালুক্যগণ তাহাদের রাজ্য উদ্ধার করিবার পরও এই ছুই 

রাজ্যের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ চলিল ৷ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে 

পল্পবগণের রাঁজশক্তি হাস হইতে থাকে, এবং ইহার একশত 

বৎসর পরে । চোলগণের হাতে, উহা! একেবারেই, নিমূল হয়। 

4ক্থাপত্য শিল্পে পল্ব-রাজগণের সবিশেষ অনুরাগ ছিল; মামল্প- 

পন্ব স্থাপত্য পুরের বিখ্যাত সাতটি মন্দির নরসিংহবর্ধনের নাম চিরম্মরণীয় 

শিল্প করিয়া রাখিবে। এই মন্দিরগুলির প্রত্যেকটি আস্ত এক একটি 
পাহাড় কাটিয়া তৈরি হইয়াছে । 2. 


I দশম অধ্যায় 


সাজ্াজ্যের জন্য দন্ব_রারকূট, পাল এবং 
গুর্জর-প্রতীহার বংশ 
(৭৫০ হইতে ৯৫০ খৃষ্টাব্দ ) 


অষ্টম শৃতাব্দীব শেষার্ঘে ভাবতেব বিভিন্ন প্রদেশে তিনটি ভারতের প্রধান 


প্রবল বাজ্যেব উদ্ভব হইল। ১ দাক্ষিণাত্যেব বাষ্টকূটগণ,২বাজ- 
পুতানাব গুর্জব-প্রতীহাবগণ এবংওবঙ্গদেশেব পাল্গণ যথাক্রমে 
এই তিন বাজোব স্থাপন-কর্তা। ৭৫০ খুঃ হইতে ৯৫০ খুঃ পর্যত্ত 
ভাবতেব ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে এই তিন 'বাজশ্‌ক্তিব থন্দের 
ইতিহাস। এই অন্তবিবাদ তিন _বাজশক্তিকেই দুর্বল কবিষা] 
ফেলিল, এবং ভাবতে মুসলমান অধিকাবেব পথ সুগম কবিযা দিল। 

রাষ্টরকুট-বংশ ৷ (দাক্ষিণাত্যেব চালুক্যগণকে পবাস্ত কবিষা 
বাষ্্রকটগণ বাঁজশক্তিব প্রতিষ্ঠা কবে। বাষ্টকূট বাজধানী মান্যখেট 
(বর্তমানে মালখেড)বলিযা পবিচিত এবং উহা নিজাঁমেব বাজ্যে 
অবস্থিত1/ মহাবাঁজ কবে সময বা্ট্রকটগণ অত্যন্ত শক্তিশালী 
হইযা উঠে এবং উত্তবৃদিকে_ বিজষযাত্রা কবিযা গুর্জবুগণুকে 
পৃবাজিত করে 1//ঞবেৰ পুত্র তৃতীয় গেবিন্দ ওর্জবদেশ অধিকার 
কবিযাবিজয-বাঁহিনী লইযা হিমালষ পর্যস্ত অগ্রসব হন ব্জদেশে 


পালদেব অভ্যুথানে বাষ্রকুটগণ উত্তব ভাবতে আব অধিক 
Fa PEE Ercan at etn a ated Ml eattatit asinstitndinaenncinnend ছা পিই 


প্রতিপত্তি লাভ কবিতে পাবিল ন]! কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তাহাবা 
পচা সিসি লে 
দশম শতাব্দীব মধ্যভাগ পর্যস্ত প্রবল বাজশক্তিরূপে বর্তমান ছিল৷ 


পরে এক নুতন চালুক্য-বংশ তাহাদেব স্থান অধিকাব কবে। 7 


শকতিত্রয 


রাষটকূট-বাজ 
স্ব 


তৃতীয় গোবিষ্ধ 


বঙ্গদেশে 


পালবংশের 
শ্রেষ্ঠ রাজা 
ধৰ্মপাল 


৭৮ বঙ্গদেশেব পালবংশ 
বঙগদেশের পালবংশ 'ৰুঁশশাঙ্কেব মৃত্যুব পব বঙ্গদেশে ঘোব 


ছুদদিন উপস্থিত হইযাছিল। পবৰতী ওপ্তগণ, কিছুকালেব জন্ত 


বঙ্গদেশ অধিকাব কবেন। পরবে উহা যশোবর্মন্‌, ল্লিতাদিত্য 
ইত্যাদি বৈদেশিক বাজগণ কতৃ ক পুনঃ পুনঃ বিজিত হয ।ধ্ৰাব বাব 
এইবণে বিদেশীয়গণ কতৃক পদদলিত হওযায বঙ্গদেশেৰ 
সামাজিক ও বাজনৈতিক বন্ধন ছিন্নতিন্ন হইযা গেল, এবং দেশময 
অবাজকত! বিবাজ কবিতে লাগিল । সমগ্র দেশেব কোনও বাজ] 
ছিল না, পবন্ত দেশে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষদ্র বাজাব উদ্ভব হইযাছিল। 
তাহাবা কেহ কাহাকেও মানিত না এবং সর্বত্রই প্রবল ছুর্বলেব 
উপব অত্যাচাব কবিত ॥ এই দুর্দশী আব গহ কবিতে না 
পাবিষা, বঙ্গবাসিগণ একত্র চইয| গোপাল নামক একজন অভিজ্ঞ 
ব্যক্তিকে, সমগ্র দেশেব বাজ! নির্বাচিত কবিল। গোপাল 
সিংহাসনে আবোহণ কবিযা দেশে শাস্তি ফিবাইযা আনিলেন, 
এবং বঙ্গদেশকে একটি শক্তিশালী বাজ্যে পবিণত কবিলেন। 
স্বীয তনয ধর্মপালেব হস্তে বাজ্য প্রদান কবিযা তিনি যখন 
পবলোক গমন কবিলেন, তখন বঙ্গদেশ আবাব ধনধান্তে ভবিষ! 
উঠিল। 

ধৰ্মপাল পাঁলবংশেব সর্বশ্রেষ্ঠ বাজা। তিনি তাহাব বিজয- 
বাহিনী লইয়া দিগ দিগন্তবে বঙ্গের প্রতিপত্তি বিস্তাব কবিলেন। 
আর্াবর্তেব অধিকাংশ বাজ্যই তীছাব অধীনত! ম্বীকাব কবিল। 
কান্তুজবাজ ইঙ্গায়কে পৰাজিত কবিযা, তিনি হাব নিজেৰ 
নির্বাচিত চক্রায়ুধকে সেই সিংহাসন প্রদান কবিলেন। কাহাকুজে 
তিনি এক মহাসভা আহ্বান কবিলেন। সেই সভায় ভোজ, 
মত্ত, মত কুক, বত যন, অবন্তী, গান্ধা এবং কীব প্ৰভৃতি 


বঙ্গদেশের পালবংশ ৭৯ 
রাজ্যের সামন্ত রাজন্যবর্গ উপস্থিত থাকিয়া পালরাজকে সম্রাটের 


ছালাম সিসি 


মৃহিমায় ভূষিত করি ব্য়াছিলেন। _ এইরপে ধর্মপাল সমগ্র 
আর্ধাবর্তে এক বিশাল বঙ্গ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাঙলার 
ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ইহার পূর্বে বা 
পরে আর কখনও বাঙালি জাতি রাজনীতি-ক্ষেত্রে_ এরূপ _প্রতাব 


NET ৯ AN তি 


বা প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই | 


iN Ee শশা ~~ সি পাস্পিটি 


সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিয়া ধর্মপাল_ 


পরলোকগমন_ করিলে, তৎপুত্র দেবপাল_ বঙ্গের সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। দেবপাল গুজ'র ও হুনগণক্রে পরাজিত 
করিয়াছিলেন, এবং উৎকল ও কামরূপ অধিকার _ করিয়াছিলেন। 
এইরূপে প্রায় সমস্ত আর্ধাবর্তে তাহার অক্ষু্ অধিকার ছিল। 


দেবপাল ৩৯ বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করেন, এবং তাহার 


ব্যাতি _আরভ মহাসাগরের _দ্বীপপুঞ্ত_ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
রি সুমাত্ৰা ও য্ৰদ্বীপের রা রাজা বালপুত্রদেৰ নালন্দা মহাবিহারে 
একটি আশ্রম নির্মাণ করেন এবং দেবপালদেবের নিকট 
দূত প্রেরণ করেন। বালপুত্রদেবের অনুরোধে এই 
- আশ্রমের ব্যয়নির্বাছার্থ দেবপাঁলদেব পাঁচখানি গ্রাম প্রদান 
করেন ৷} 

{দেবপালের সঙ্গে সঙ্গে পালখংশের পূর্ণগৌরবের দিন শেষ 
হইল। দেবপালদেবের বংশধরগণের দুর্বলতার সুযোগে 


'জরিগণ ও আর্াবর্তে অত্যন্ত প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিল। এই 


সময় হইতে পাল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল) কিন্তু 


৩0454 মৃত্যুর পরও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ প্রায় তিনশত 


৩ দ্বেবপাল 


দেবপালের 
সাত্রাজ্য 


দেবপালের পরে 
পালবংশের 
অবনতি 


৮* গুর্জর-প্রতীহার বংশ 


গর্জর-প্রতীহার বংশ। (গ্র্জরগণ সম্ভবত হুনগণের 

সহিত ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। গুর্জর জাতি নানা শাখায় 

বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে প্রতীহারগণই সমধিক প্রসিদ্ধ। 

প্রতীহারগণ সপ্তম শতাব্দীর... পুর্বেই মালব_ ও রা'জপুতানায় 

স্বাধীন রাজ্যের, প্রতিষ্টা করিতে সমৰ্থ হইয়াছিল 1/ মালবের 

প্রতীহার-রাজ সিদ্ধ জ সিঙ্ধুদেশ-বিজয়ী আরবগণকে বাঁধা প্রদান করিয়া! 

শিশান্দী হন। ' তাহার পরে বৎস্বাজ এবং নাগভট নামক 

আরও দুইজন রাজা বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। উভয়েই 

অনেক দেশ জয় করেন, কিন্তু রাষ্ট্রকুটগণেব হস্তে পরাজিত 
হওয়ায় কেহই কোনও স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারেন নাই 

(পর্বদিকে পালগণের সহিতও প্রতীহারগণের সর্বদা দ্বন্দ 

প্রতীহার-বংশের চলিয়াছিল। দেবপালের মৃত্যুর পর পালবংশ হীনবল হইয়া 

স্ঘতে্ঠ রাজা পড়ে। নব্ম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রবল পবাক্রান্ত প্রতীহার-রাজ 

ভোজ নানা দেশ জয় করিয়া প্রতীহার-বংশের সৌভাগ্য ফিরাইয়! 

মহেন্্রপাঁল আনিলেন। [ভোজ ভোজ এবং তাহাব পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজত্বকালে 

প্রতীহার-রাজশক্তি গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিল 

প্রতীহার এবং প্রতীহার-রাজ্য বঙ্গদেশ হইতে কাঠিয়াবাড় উপদ্থীপ পর্যস্ত 

সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া! পড়িল। উহাদের রাজধানী কান্যকুজ নগরীও 

তৎকালে অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। কিন্তু মহেন্দ্রপালের 

সঙ্গে সঙ্গে প্রতীহার-গৌরবরৰি অন্তমিত হইল। মহেন্্রপালের 


মৃত্যুর অনতিকাল পরেই রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় ইন্দ প্রতীহার-রাজ 
০০৮, মহীপালকে পরাজিত করিয়া, তাহাব রাজধানী কান্তকুজ নু ঠন 
করিলেন (৯১৬ খৃঃ ) |)!ম্হীপাল শীত্রই নিজের রাজ্য উদ্ধার 
' শষ” করিলেন বটে, কিন্তু প্রতীহার-বংশের পূর্ব গৌরব আর ফিরিল না। 


রি চন্দেরবংশ ৮১ 


প্রতীহার-বংশের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিশাল 
সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ড রগ্ুজযে বিভক্ত হইয়া গেল। প্রতীহার-_ 
বংশের প্রতৃত্ব কেবল কাস্তকুজ ও তাহার চতুপার্সব্তী ভু-ভাগেই 
সীমাবদ্ধ রহিল। প্রতীহার-রাজোর. ধ্বংসের ফলে যে সমস্ত 
নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে চন্দেন্ল রাজ্য 


চন্দেন্ল- রশ । বর্তমান বুনদেলখণ প্রদেশ পুর্বকালে 
জেজাকতৃক্তি নামে বিখ্যাত ছিলি { নবম শতাব্দীতে সেখানে 
চন্দেল্পগণ এক রাজ্য স্থাপন করে। তাহারা 1 প্ৰথমে প্রতীহারগণের 


রাকা কা যা, স্বাদীনতা বোষণা করেন তিনি কারীর 
হইতে বঙ্গদেশ পর্যস্ত বহু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং 
কালঞ্জর পণত অধিকার করেন। এই কালঙ্জর পর্বত অতঃপর 
ধঙ্গেব 7 রাজত্বকালে চন্েরগণ দুৰ্ধৰ্ষ হইয়া উঠ | ধগ কানঠকুজের 
প্রতীহার রাজাকে পরাজিত করিয়া নিজের রাজ্যের সীমা অনেক 
ঘাড়াইয়া ফেলিলেন। দশম শতান্দীর শেষাধব্যাপী তাঁহার দীর্ঘ 
রাজত্বে ধঙ্গ কাশী পর্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ তাহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
করিলেন। উত্তরে যমুনানদী ও উত্তর-পশ্চিমে গোয়ালিয়র পর্যন্ত 
তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল | 1/চন্দ্মরাজগণ শিল্পান্থরাগী ছিলেন। 
অনেক সুন্দর মন্দির, কৃত্রিম ইদ ও বড বড় বাধ আজও তীহাদের 
কীতি ঘোষণা করিতেছে I 
অন্যান্য রাজ্য । চন্দেল্ল-বংশের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে 
॥ প্রতীহার-সাত্রাজ্য ৰণ্ড-বিষণ্ড খও হইয়া গেল। ূজব্বলপুরের নিকটস্থ 


৬.৮ 


যশোবর্মন্‌ 


এতননরাদমাওেরা 
পর্তি 


কলচুরি 


৮২ অন্তান্য রাজ্য 


ভূ-ভাগে কলচুরিগণ স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। দুশূমু | 


শতাব্দীর মধ্যভাগে এই বংশের রাজা লগ্মুণরাজ নান! দেশ জয় 


সা চর-আাজোর শী বিড করিতে } (প্রায় এই 
চীলুক্য * ময়েই চৌলুক্য-বংশীয় মূলরাজ গুজরাট ও রাজপুতাঁনার কিয়দংশ 


শাহী: 


পরমার 
চোঁহান 


লইয়া এবং অন্হিলবারাকে রাজধানী করিয়া এক রাজ্য স্থাপিত 
করিলেন) [পশ্চিমে কাবুলের শাহী-বংশীয় রাজা জয়পাল 
দিকে ( অধুনা লুপ্ত) হক্তা : যু অধিকার বি 


করিলেন] প্রতীছার-সাত্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর আরও 
কয়েকটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল । তন্মখ্যেমালবের পরমার- 
রাজ্য এবং শাকস্তরী ও আজমীরের চৌহান-রাজ্যই সমধিক 
প্রসিদ্ধ । } 


একাদশ অধ্যায় 


সুলতান মামুদব 

গজনীর রাজ্য। ভারতবর্ষ যখন এইজপ রাজনৈতিক আল্প্কিগীন 
বিপ্লবে ছিন্-বিচ্ছির হইতেছিল, তখন আল্পক্তিগীন্‌ নামে সামানি , মি 
রাজ্যের উচ্চপদস্থ এক তুরক্ষজাতীয় ক্রীতদাস গজনীকে কেন্দ্র 
করিয়া সুলেমান পর্বতে এক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। 
তাহার মৃত্যুর কিছুদিন পর আঃ ৯৭৭ খৃঃ সবুক্তিগীন্‌ নামে 
তাহার তুরফজাতীয় এক ক্রীতদাস এই রাজ্য লাভ করেন। 
সবুক্তিগীন্‌ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া কয়েকটি দুর্গ 
অধিকার করেন। র্‌ 

জয়পাল। শাহী-বংশীয় রাজ! জয়পালেব রাজ্য এই সময়ে 
কাবুল হইতে হক্রা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, ইহা পূর্বেই উক্ত হুইয়াছে। 
সবুক্তিগীনের ভারত অভিযানে বিচলিত হইয়া জয়পাল এই: 
“নূতন রাজ্য আক্রমণ করিলেন। গজনী ও জালালাবাদের মধ্যে ভরপাল ও 
‘দুই রাজ্যের সৈন্য পরম্পরের সন্মুখীন হইল। কিন্তু রীতিমত সবুক্তিগীনের 
যুদ্ধ হইবার পূর্বেই একদিন এমন ভয়ংকর তুষারপাত ও বড়ি ক 
আরম্ভ হইল যে, জয়পালকে সবুক্তিগীনের সহিত সন্ধি করিয়া 
প্রত্যাগমন করিতে হইল। নিজ রাজ্যে ফিরিয়া কিন্তু জয়পাল 
এই সন্ধি অস্বীকার করিলেন; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সবুক্তিগীন্‌' 
অয়পালের রাজ্য আক্রমণের উদ্দেশ্বে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল গঠন 
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জয়পাল বহুদিন হইতে এই মুসলমান 
আক্রমণের আশংকায় চিন্তিত ছিলেন। এই আশংকা যখন সত্যে 


সবুক্তিগীনের 
বিরুদ্ধে লক্মিজিত 
ভারতীয় রাজন্য- 
বর্গের অভিযান 


ভারতবাসীর 
পরাজয় 


সিংহাসনে 
আরোহণ 


VU সুতি হল ১০0/7০৫১ঠিপ্ন/ 
পরিণত হইতে চলিল; তখন এই বিপদের গুরুত্ব তিনি সম্যব-ঞ 
রূপেই উপলব্ধি করিতে পারিলেন। মুসন্তযানদিগকে বাধা দিয়! 
মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে তিনি ভারতের রাজন্যবর্গকে আহ্বান 
করিলেন। কান্কুজরাজ, চৌহান-রাজ এবং চনেল্প-রাজ প্রস্থৃতি 
সকলেই এই আহ্বানে জয়পালের সহিত মিলিত হইলেন। 

এই সম্মিলিত ভারতীয় রাজন্যবর্গ আফগানিস্থানে মুসলমান 
সৈন্সের সম্মুখীন হইলেন। স্বদেশ ও স্বধর্মের জন্য তাহারা 
প্রাণপণে যুদ্ধ করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। 
ভারতীয় সৈ্ঠদল পরাজিত হইল এবং সবুক্তিগীন্‌ সিন্ধুনদ পর্যন্ত 
সমগ্র ভূ-ভাগ অধিকার করিয়া লইলেন (৯৯১ খুঃ)। 
_ সুলতান মামু । ৯৯৭ খৃঃ সবুক্তিগীন, পরলোক গমন 


করেন তাহার পরে তাহার পুত্র সিন সিংহাসনে 


আরোহণ করেন। কিন্ত জো ভ্রীতা মামুদ তাহাকে 
দূরীভূত করিয়া গজনীর সিংহাসন অধিকার করিলেন । মামুদ 
সামানি-রাজের অধীনতা অস্বীকার করিয়া, স্বাধীন নরপতির 
চিহম্বরূপ ‘সুলতান’ এই পদবী গ্রহণ করিলেন। 

{সুলতান মামুদ এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর-কুশল সেনাপতি 


র ছিলেন, ইহাতে সন্দেহমীত্র নাই। সিন্ধু হইতে পারম্ত পর্বস্ত 


ধস জিনা 
Viner ty 


nu? Fe 


৯০০১, | .) পেশবারের নিকট তাহাকে বাধা প্রদান করিলেন ; কিন্ত যুদ্ধে 


সুলতান মামুদ ve 


পরাজিত হইয়া বন্দী হইলেন। করদান করিতে স্বীকৃত হইয়া 
জয়পাল মুক্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু আর এই অপমান মহা 
করিয়া বাচিয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি জীবস্তে 
চিতায় আরোহণ করিয়া স্বহস্তে তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়া 
পুড়িয়া মরিলেন।) 

ইহার পর সুলতান মামুদ প্রায় প্রতিবংসর প্রবল ঘুর্ণী 
বাত্যার মত আসিয়া উত্তর-পশ্চিম ভারত, লুন করিয়া ছারখার 
করিতে লাগিলেন। এক এক বৎসর এক একটি স্থান লক্ষ্য 
করিয়া তিনি যাত্রা করিতেন। ওঁ স্থানের সমস্ত মন্দির ও দেব- 
বিগ্রহ ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতেন, এবং তথা হইতে অপরিমেয় 
ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়া নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কবিতেন। 

১০০৭ খুঃ অন্দে মামু সিদ্ধুনদ পার হইয়া! ঝিলামের তীরবর্তী 
ভেরা নাক নগরী আক্রমণ করিলেন। (বুজা, বিজিরায় অতুল 
বিক্রমে বুদ্ধ করিয়া মামুদের অবস্তা শংকটাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। 
কিন্ত অবশেষে সুলতান ম[মুদের জয় হইল এবং তিনি এ বাজ্য 
অধিকার করিলেন) “পর বংসর তিনি মুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
যাত্রা করিলেন ।(মুলতানের রাজা এই বিপদে জয়পালের পুত্র রাজা 
আনন্দপালের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। আনন্দপাল মামুদকে 
তাহার রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে নিষেধ করিলেন, এবং তাহার 
বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঁঠাইলেন। সুলতান মামুদ আননপালের 
সৈন্ঠ,প্রান্ত,ক্রিয়া সহজেই মুলতান অধিকার করিলেন 1) 
তিন বংগত প্র আনন্দপালের হঠকারিতার শাস্তি বিধানের, 
জন্য বিরাট একদল গৈন্ত লইয়া তিনি, তারত অভিমুখে যাত্রা! 
করিলেন (১০০৮ খৃঃ অঃ) 1) 


জয়পালের 
পরাজয় ও মৃত্যু 


সুলতান মাধুদের 
ভারত অভিযান 


রং 
তেরা 
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সিলিত ভারতীয় 
রাজন্যবর্গের 

স্থলতানমামুদকে 
বাধাপ্রদান 


ভারতীয় সৈন্যের 
পরাজয় 


৮৬ আনন্দপাল 


আনন্দপাল। দেশের এবং ধর্মের এই ঘোর বিপদের 
দিনে তারতবাসী যে নিশ্চেষ্ট ছিল, তাহা নহে। আনন্দপাল 
পশ্চিম, এবং মধ্য-ভারতের রাজগগণের সহিত মিলিত..হইয়া 
সুলতান মামুদকে বাঁধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত হইলেন। নিজেদের 


ধর্ম ও দেশ রক্ষার্থে ভারতবাসীরা পূর্বে আর কখনও সকলে 
মিলিত হইয়া এইরূপ বিপুল উদ্যম করে নাই ।) এই স্বাধীনতার 
সংগ্রামে সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ উন্মাদনার স্থষ্টি হইয়াছিল যে, 
প্রত্যেক দিন দূর দৃরাত্তর হইতে শৈন্তদল আসিয়া হিন্দুপক্ষের 
বলবৃদ্ধি করিতে লাগিল এবং হিন্দুরমণীগণ নিজেদের অলংকাঁর- 
রাশি বিক্রয় করিয়া বা গালাইয়া এই ধর্মযুদ্ধের ব্যয়নির্বাহার্থ 
অর্থ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে প্রথম হিন্দু সৈন্যেরই 
জয়ের সম্ভাবনা দেখা গেল। কিন্তু যে হস্তীর উপর থাকিয়া 
হিন্দু সেনাপতি * যুঝিতেছিলেন, সহসা সে ভয় পাইয়! যুদ্ধক্ষেত্র 
ছাড়িয়া পলাইয়া গেল। সেনাপতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখিতে 
ইয়া হিন্দু সৈন্যগণ ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। ঠিক এই সময় 
মামুদ সবৈগে আক্রমণ করিলেন এবং হিন্দুসৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া 
চারিদিকে পলাইতে আরম্ভ কবিস। (হিন্দু সৈন্যের অগণ্য সংখ্যাঃ 


. অতুল বীরত্ব সমস্তই সেনাপতির সুব্যবস্থা ও সমর-কুশলতার 
- অভাবে ব্যর্থ হইয়া গেল ।) 


নগরকোট 


অতঃপর. সুলতান মামুদ অগ্রসর হুইয়া নৃগরকোট্‌ ( বর্মান 
কাংড়া ) নুন করিলেন। নগৰক বর তখন আর 
কেহ ছিল ন!! মামুদ অনায়াসে, সাতলক্ষ সুবণমুদ্রা, সাতশ মন 
বর্ণ ও রৌপ্য পাত্র, দুইশ মন বিশুদ্ধ স্বর্ণ ছুই হাজার মন রৌপ্য 


* সম্ভবত আনন্দপাল স্বয়ং কিন্তু এবিষয়ে মতভেদ আছে। 
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সুলতান মামুদের ভারত অভিযান ৮৭ 


এবং ২৭ মন মুক্তা, প্রবাল, হীরক ইত্যাদি রত্ব লুইয়া প্রস্থান, 
করিলেন। * কিছুদিন পরে বাধিক কর দিতে স্বীকৃত হইয়া 
আনন্দপাল [সুলতান যামুদের : সহিত; ত সন্ধি করিত করিলেন। 

সুলতান মামুদের ভারত অভিযান। ইহার পর 
সুলতান মামুদ তাহার বাৎসরিক ভারত অভিযানে, বলিতে 
গেলে, বিশেষ কোনও বাধাই প্রাপ্ত হন নাই । (তিনি, সতর বার * 
ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন বলিয়! প্রসিদ্ধি আছে! _সুমৃস্ত- 
গুলির একই ইতিহাস-_হত্য লুষ্ঠন, ধ্বংস ও দেব্মন্দির চূর্ণ 
করা 11) কান্ঠকুজের বিরুদ্ধে তিনি ছুইবার অভিযান ক্রেন}! এবং ০৯ 
পথে মথুবা নগরী ধ্বংস করেন, || প্রতুহাবু-রাজ মামুদের 
অধীনতা স্বীকার করেন্‌। মূলতান ও থানেশ্বর নগরীর বিরুদ্ধেও 
সুলতান মাযুদ অভিযান করেন _এবং এ সমুদয় নগর লুঠন 
করেন। ' চন্দেক্-রাজ প্রথমে বীরত্বের সহিত মামুদকে বাধা! 
প্রদান করেন; কিস্থ পরে বহমূল্য উপহার প্রদান করিয়া | 
মামুদের সহিত শাস্তিস্থাপন করেন। || আনন্দপালের উত্তরাধিকারী | | 
ত্রিলোচন পাল মামুদকে বাধা দিত হি পরাজিত হইলেন।! 
মামুদ পঞ্জাব স্বীয় রাজ্যের অন্তভূক্ত করিয়া নিণ্টক হইলেন গজ পাব অধিকার 
(১০২১-২২ খৃঃ অঃ) ।} 

গুজরাটের সোমনাথ মন্দির লুঠুনই মামুদের সর্বশেষ বিখ্যাত 
অভিযান (১০২৪ খুঃ অঃ £ )(হিন্দুগণ অশেষ বীরত্বের সহিত দুই 
দিন পর্যন্ত মুসলমান সৈন্যকে পরাভূত করিয়া নগর রক্ষা করিল। 

* এঁতিহাসিক ফিরিস্তার এই উক্তি সম্ভবত অতিরঞ্জিত । 'মন’ বলিতে 
ফিরিন্ত| ঠিক কি ওজন বুবিয়াচিলেন বল! যায় না| আরব ও পারস্তের 


নানা স্থানে এক সের হইতে আরস্ত করিয়া চারি সেরেও মন হয়। ভারতবর্ষে 
৪» সেরি মনই প্রসিদ্ধ | 


সোমনাৎ-লু্ঠন 


পারন্ত বিজয় 


প্রতিভা 


নৃশংসত। 


৮৮' সুলতান মামুদের চরিত্র 


গুজরাটের রাজা এবং অন্যান্য স্থানীয় ভূহ্থামিগণ যোগ দেওয়ায় 
তৃতীয় দিনের যুদ্ধ মুসলমান সৈষ্ প্রায় পরাজিত হইতেছিল, কিন্ত 
সুলতান মামুদের অদ্ভূত সাহস ও রণকৌশলে হিন্দুদেরই পরাজয় 
ঘটিল। | 
সোমনাথ অভিযানে অপরিমেয় ধন-রত্ব স্থলতানের হস্তগত 
হইল।; পূর্বে আর কোনও অভিযানে তিনি এত ব্য হস্তগত 
করিতে পারেন নাই । 

. অতঃপর সুলতান মামুদ পশ্চিমদিক জয়ে মনোনিবেশ 
করিলেন, এরং পারশ্তদেশের অধিকাংশ জয় করিয়া কাম্পিয়ান 
হুদ পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত করিলেন। এই গৌরবময় 
বিজয়ের অব্যবহিত পরে ১০৩০ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ গজনীতে 
প্রাণত্যগ করেন। + রঃ 

সুলতান মামুদের চরিত্র। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমর-কুশল 
সেনাপতিদের মধ্যে সুলতান মামুদের স্থান যে অতি 
উচ্চে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই! তাহার অদম্য সাহস, 
বিপদে ধৈর্য, অসাধারণ সমর-কুশলতা ইত্যাদি বিবিধ 
গুণরাজি শর্বতোভাবে সম্মানাহ এবং প্রশংসনীয়। তিনি 
স্বীয় রাজ্যে শিল্প ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতিবিধান 
করিয়াছিলেন এবং রাজধানী গজনীকে সর্বশ্রেষ্ঠ নগরীতে 
পরিণত করিয়াছিলেন। || কিন্তু ভারতের পক্ষ হইতে বলিতে 
গেলে আলেবজাগার, তৈমুরলঙ্গ, নাদিরশাহের ন্যায় 
তাহাকেও একজন নিষ্ঠুর আক্রমণকারী ভিন্ন আর কিছুই 
বলা চলে না। ভারতবাসীরা তাহার হাতে অশেষ দুর্গতি ও 
নিগ্রহ সহ করিয়াছিল, এবং অসংখ্য মন্দির ও দেব-মূত্তি ধ্বংস 


সুলতান মামুদের চরিত্র ৮৯ 


করিয়া তিনি এই ধর্মপ্রাণ জাতির হৃদয়ে গুরুতর আঘাত প্রদান 
করিয়াছিলেন । তাহার্‌ ধন-লিপ্লার আর অন্ত ছিল না। তাহার 
ভারতাভিযানগুলির প্রধান উদ্দেগ্তই ছিল ধনলুগ্ঠন এবং তাহার 
আক্রমণের ফলে ভারতের অসীম ধনরত্ব : বিদেশে চলিয়া 
যায়। 


কাম্বোজ 


দ্বাদশ অধ্যায় 


হিন্দু স্বাধীনতার শেষযুগ 
রাজপুত রাজ্যসমূহ। সুলতান মামুদের আক্রমণে 
ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের গ্রন্থি শিথিল হইয়া গেল। 
ইহার পরেই ভারতবর্ষ বহু ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইল। ইহারা 
সর্বদাই পরম্পরের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদে মত্ত থাকিত। ফলে 
শীঘ্বই এমন একদিন আসিল যখন সমস্তগুলিই এককালে ধ্বংস 
প্রাপ্ত হইল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকটির বিবরণ 
নিষ্বে সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। 
কনৌজ । {সুলতান মামুদের কান্তকুক্জ অভিযানের ফলে 
প্রতীহার-শক্তি বিলুপ্ত হইয়া গেল |] (একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে 
গাহ্ঢবাল-বংশীয় চন্দ্রদেব কনৌজে নূতন এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিলেন। 
এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা মহাঁরাজাধিরাজ গোবিন্দচন্ত্র প্রায় 
অর্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং মগধ পর্যন্ত 
অধিকার করিয়াছিলেন । তাহার পৌত্র মহারাজাধিরাজ জয়চচন্ 
১১৭০ খুঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুসলমান এঁতিহা সিক- 


গণের কপ ত ৯ একজন ( ্ঠ বত ন ছিলেন 1) 


মাঝে মাঝে (জা 215 
দশম শতাব্দীর শেষভাগে কাম্বোজগণ পালরাজ্য অধিকার করিল) 
কিন্ত মহীপাল ( আঃ খৃঃ ৯৮০ হইতে ১০৩০ খৃঃ) পৈতৃক রাজ্যের 


বঙ্গদেশ ৯১ 


$ পুনরুদ্ধার _করিলেন। [| একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে চোলরাজ 
রাজেন্দ্র চোল পাল-রাজ্য আক্রমণ করেন! মহীপাল চোলদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া শ্বদেশরক্ষা-পূর্বক অতুল গৌরবের অধিকারী 
1হুইলেন। তিনি কাশী পর্যন্ত স্বীয় রাজ্যের সীমা বিস্তৃত 


করিষাছিলেন।) (প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজ্যকালে_ 


লাহোরের মুসলমান শাসনকর্তা বারাণসী আক্রমণ. করেন 
কিন্ত পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কলচুরি রাজ কণ তাহার 
রাজা আক্রমণ করেন কিন্তু অবশেষে নয়পালই জর লাভ 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত SR অতীশ তিব্বতে বৌদ্ধ রর 
সংস্কার সাধন করেন।) (নয়পালের _ পৌত্র দ্বিতীয় মহীপাল 
একাদশ এতান্দীর মধ্যভাগে অথবা তৃতীয়পাদে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যকালে প্রজ্াগণ বিদ্রোহী হইয়া 
তাহাকে সিংহাসনচত করে। এই বিদ্রোহের নায়ক দিব্বোক 
অথবা দিব্য কৈবত জাতীয় ছিলেন এবং তিনি, তাহার 
পুত্র ও লাশ কিছুকাল বরেন্র অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে রাজস্ব 
, করেন ter কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল পৈতৃক সিংহাসন 
পুনরুদ্ধার করিলেন ৰ কিন্তু পাল-রাজ্যের শক্তি ও প্রতিপত্তি 
আর ফিরিল না।{ এমেই-এংস এরা দলিন। } 
সেন রাজবংশ । {একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা 
দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে সেন উপাধিধারী এক নুন্ধন রাজবংশ 
বাউল! দেশে রাজত্ব করেন। ইহারা দাক্ষিণাতোর অন্তর্গত 
কর্ণাট দেশের অধিবাসী ছিলেন এবং প্রথমে রাঢ় দেশে ( বর্তমান 
বর্ধমান বিভাগ ) অধিকার স্থাপন করেন। এই বংশের প্রথম 


সেনংংশের 
উদ্ধান 


$+ 


বিজয়সেন 


বল্লালসেন 
লগ্্ণসেন 


সেনরাজোর 
বিস্তৃতি 


কলচুরি-বংশ 


চন্েল-বংশ 


প্।রপাকা এশা 


" ভোজ - 


আদর্শ রাজ! 


মহ্‌ সেন রাজবংশ 


উল্লেখযোগ্য রাজা বিজয়সেন পালরাজাকে পরাজিত করিয়া প্রায় 
সমগ্র বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। বিজয়সেনের বিজয় কামরূপ, 
মিথিলা ও কলিঙ্গ পযন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। সম্ভবত তিনি 
মগধেরও কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। পাঁলরাজবংশের 
কোন .নরপতি সম্ভবত তখনও মগধের, এক অংশে রাজত্ব 
করিতেন || বিজয়সেনের পরে তাহার পুত্র বল্লালসেন এবং 
তৎপরে বল্লালপুত্র লক্মণসেণ রাজত্ব করেন।|| লগ্মণসেনের 
সময়ে বঙ্গরাজ্যের সীমা দক্ষিণে কণিঙ্গ ও পশ্চিমে বারাণসী 
পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সেনবংশের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে কৌলিন্ঠ 
প্রথা প্রভৃতি কতকগুলি বিশিষ্ট সামাজিক বিধানের প্রচলন 
হয়। এই সকল্‌ বিধান দেশে এখনও নও চলছে 12 

মধ্যভারত। বাতি তির বিভিসতের মধ্যে কলচুরি এবং 
চন্দেন্পগণই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ছিলেন। { কলচুরি-বংশে * শঙ্গেরদেব একজন 
পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি ও তাহার পুত্র মহারাজাধিরাজ 
কর্ণ এই বংশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বিশ্যেরূপে বাড়াইয়া তোলেন} 
কিন্ত {একাদশ শতাব্দীর শেবার্ধে চন্দেল্প-রাজ জি কী ডিবৰুত বুকে 
পরাজিত করেন। চনদেল্লগণের কী আরও এক শতাব্দী 
কাল অক্ষু্ন ছিল।|ু 

মালব। (নবম শতাব্দীতে ধারা নগরীকে বাজধানী, করিয়া 
পরমারগণ মালবে এক রাজ্য স্থাপন করেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ 
রাজা ভোজ | ১০১৮ খুঃ ভোজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তাহার ৪* বংসর ব্যাপী গৌরবময় সুদীর্ঘ রাজত্বের কাহিনী 
লইয়। ভারতে এখনও অনেক উপকথা প্রচলিত আছে। জন- 
প্রবাদ মতে ভোজ আদর্শ রাজা ছিলেন। বিদ্বান্গণ সর্বদা 


. "গুজরাট. : a 


তাহার রাজসতায় সমাদৃত হইতেন, এবং তিনি নিজেও একজন 
সুলেখক ছিলেন। সবুম্বতীর এক মন্দির স্থাপিত করিয়া, তাঁহার 
প্রাণে তিনি এক বিপুল বিদ্ায়তন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । 
এই বিগ্ামন্দিরে স্থাপত্য, জ্যোতিষ, কাব্য ইত্যাদি বিভিন্ন 
বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। কলচুরিরাজ 'কর্ণদেবের হস্তে 

ক 
তিনি পরাজিত হন এবং তাহার পরাজয়ের সঙ্গে সালেই পরনার- 
বংশের গৌরধ-রবি অস্্রমিত, হয়।] 

জরাটি। তের বির যুদ্ধে কর্ণদেব_ গুজরাটের 
ৰ TE ক) রাজ্য দশম শতাব্দীতে মূলরাজ 
কর্তৃক প্রতিষ্টিত হইয়াছিল। এই রাজ্যের রাজধানী অন্হিলবারা 
শীঘ্রই একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইল, এবং এই 
বংশের রজগণ সুলতান যামুদ এবং অন্যান্য মুসলমান আক্রমণ- 
কাবীর সহিত বুদ্ধ করিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত 
এই বংশের গৌরব অক্ষুণ্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

আজমীর ৷ {স্ুূলতান  মামুদের তিরোধা্টীর. পরে 
ভারতবর্ষে যে সমস্ত রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে 
আভমীরের চাহমান বা চৌহান-বংশই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, 
এবং এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন পুরীরাজ। ] 

{পৃথ্বীরাজ চনদেপ্পগণকে পরাজিত করিয়। তাহাদের রাজধানী 
মহোবা অধিকার করেন (১১৮২ খৃঃ অঃ)। পৃথ্বীরাজই তৎকালে 
আর্ধ্যাবর্তের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ! বলিয়া গণ্য হইতেন। গাহঢ়বাল-রাজ 
জয়চ্চন্্র কিন্তু পৃর্থীরাঁজের চিরশক্র ছিলেন, এবং 'এই ছুই রাজার 
বিবাদের ফলেই ভারতের স্বাধীনতা ধ্বংসের পথ. প্রশস্ত হয়। 


বিষ্যোৎসাহী 


তৎপ্রতিষ্ঠিত 
বিগ্যামন্দির 


গুজরাটের 
চৌলুক্য-বংশ 


চাহমীন-বংশ 
পৃখীরাজ 


পৃথীরাজ ও 
জয়চ্চন্তরেয় বিবাদ 


ঘোর ও গজনী 
রাজ্যের বিবাদ 


৯৪ খধোররাজ্য 


কি কারণে উভয় রাজার মধ্যে বিবাদের স্বত্রপাত হয়, তাহা 
সঠিক বলা যায় না। তবে নিকটবর্তী ছুই শক্তিশালী রাজার 
মধ্যে প্রতিত্বন্দিতা খুবই স্বাভাবিক বলিয়া ধর! যাইতে পারে। 

ঘোররাজ্য। কিন্ত কেবল জয়চ্চন্দ্রের সহিত প্রতিদ্বন্দিতাই 
পৃর্থীবাজের যশের কারণ নহে। ঘোর রাজ্যের মুসলমান 
আক্রযণকারিগণের সহিত যুদ্ধেই তিনি চিরস্মরণীয় কীতি অর্জন 


করিয়াছেন। £ হিরাটের পূর্বদিকস্থ একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য দেশের 
নাম ঘোর। সুলতান মামুদ এই দেশ জয় করিয়াছিলেন; এবং 
ইহা গজনী রাজ্যের অধীনে ছিল )[ঘিদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
এই দুই রাজ্যে বিবাদ বাধিয়া উঠিল, এবং উভয় পক্ষদ্বারাই 
অশেষবিধ নিষ্ঠুরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতে 
লাগিল। অবশেষে গজনীরাজ বেহরাম ঘোররাজের হস্তে 
পরাজিত হইলেন। ঘোররাজ গজনী দখল করিলেন এবং 
তারপর সাতদিন ধরিয়া অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে গজনী নগর 
বিধ্বস্ত করিলেন। ভারতের লুষ্ঠিত ধন-সম্পদদ্বার! সুলতান মামুদ 
যে নগরীকে অসীম সম্পদে ভুষিত করিয়াছিলেন, এইরূপে 
তাহা ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হইল ।} 

(পরাজিত গজনীর রাজা বেহু ব্লামের পুত্র খুস্রু মালিক 
তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত পঞ্জাব প্রদেশে আশ্রয় লইলেন। কিন্ত 
ঘোররাজ্যের সহিত শত্রুতার অবসান হইল ন!। কিছুদিন পরে 
ঘিয়াস্থন্দিন ঘোরী ঘোররাজ্যের রাজা হইলেন এবং তাহার ভ্রাতা 
মুহম্মদ-বিন্-সামকে (ইনি শিহাবুদ্দিন ঘোরী এবং মুইভুদ্দিন 
ঘোরী নামেও পরিচিত) কাবুল ও গজনীর সুলতান পদে 
প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাজ্যের পূর্বভাগ শিহাবুদিনের হন্তে স্ন্ত 


তরাইনের যুদ্ধ ৯৫ 


হওয়ায় স্বভাবতই তাহার লোলুপ দৃষ্টি ভারতবর্ষের উপর 
পড়িল। তিনি পঞ্জাব্ের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং মুলতান ও 
উচ, অধিকার করিলেন। কিন্তু সেখান হইতে গুজরাট আক্রমণ 
করিতে যাইয়া চৌলুক্যরাজ কর্তৃক গুরুতররূপে পরাজিত 
হইলেন। অতঃপর তিনি সিন্ধুদেশ জয় করিলেন এবং আঃ 
১১৮৬ খৃঃ অঃ গজনী বংশের শেষ রাজা খুস্রু মালিকের নিকট 
হইতে পঞ্জাব কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইলেন। খুস্রু মালিককে 
কিছুদিন বন্দী অবস্থায় রাখিয়া নিহত করা হইল ৷} 

_তরাইনের প্রথম যুদ্ধ। {পঞ্জাব অধিকার করায় ঘোরী- 
রাজ্য পৃথীরাজের রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়! পড়িল, 
এবং এই ছুই রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়! দীড়াইল। 
পৃর্থীরাজ অন্যান্য হিন্দ্রাজগণের সহিত মিলিত হইয়! 
শিহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে ধু যাত করিলেন। ১১৯১ খুঃ তরাইন 
বা তলাবাড়ী নামক স্থানে রই ক্ষর সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন 
হইল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর শিহাবুদ্দিন আহত হইয়া ঘোড়ার 
উপর হইতে পড়িষা যাইতেছিলেন, এমন সময় তাহার এক 


অনুচর অতিকষ্টে তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে সরাইয়া লইয়া গেল? 


ইহাতে শিহাবুদ্দিনের সৈম্তগণ ভগ্নোৎ্সাহ হইয়া পলাইতে 


আরম্ত করিল। পূর্থীরাজ সম্পূর্ণ বিজয় লাভ করিয়া মুসূলমান 
সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। 

” তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ। শিহাবুদ্দিন এই দারুণ 
অপমান ভুলিতে পারিলেন না। প্রতিশোধ লুইবার জন্য 
মধ্য-এশিয়ার দুধর্ষ পার্বত্য অধিবাসিগণকে লইয়া তিনি এক 


পৃথীরাজের 
বিজয় 


বৃহৎ সৈন্যদল গঠন করিলেন, এবং(পর বৎদরই]আবার্তোরত্বর্ধ) খু! ১১৭২ 


পৃর্থীরাজের 
প্রথম জয়লাভ 


৯৬ তরাইনের যুদ্ধ 


অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আবার সেই তরাইনের যুদ্ধক্ষেত্রে 
উভয় যৈক্তের সাক্ষাৎ হইল । হিন্দু জাতির এই ঘোর বিপদের 


সময় ভারতের অন্তান্ত রাজগণও কর্তব্য-গ্রণোদিত হইয়া 


পূর্থীরাজের সাহাষ্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। পৃথবীরাজ 


যুদ্ধের পূর্বে শিহাবুদ্দিনকে নিজদেশে ফিরিযা যাইতে পরামর্শ 


দিয়া একখানা পত্র লিখিলেন। মুসলমান সেনাপতি বিনীততাবে 
উত্তর দিলেন, যে, তিনি ভ্রাতার প্রতিনিধি মাত্র, স্থতরাং এই 
বিষয়ে ল্রাতার আদেশ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেছেন। 

এইরূপে হিন্দুগণের সন্দেহ দূর করিয়া, তিনি একদিন 
অতফিততাবে স্র্যোদয়ের কিছু পূর্বে হিন্দুগণকে আক্রমণ 
করিলেন। হিন্দু সৈন্যদলে প্রথমে বিষম হুলুস্থল পড়িয়া গেল। 
কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্য শৃংখলা স্থাপিত হইলে পর, হিন্দু সৈন্যগণ 
আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। তখন শিহাবুদ্দিন নিজের গৈন্ত 
পাঁচ ছয় দলে বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেককে উপদেশ দিলেন, যে, 
তাঁহার! প্রবলবেগে হিন্দু সৈন্যের সহিত বুঝিয়া কিছুক্ষণ পরে 
পলাইবার ভাণ করিয়া পম্চাৎপদ হইবে। তারপর আর একদল 
সৈশ্তও ঠিক এরূপে হিন্দু-দৈন্ত আক্রমণ করিয়া পলায়নের ভাণ 
করিবে। এইরূপে সারাদিন ভীষণ যুদ্ধের পর মুসলমানগণ 
হুটিতেছে ভাবিয়া, হিন্দু সৈন্য সমস্ত শৃংখলা তা্গিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
দলে বিভক্ত হইয়া মুসলমানের পশ্চাদমূসরণ করিতে লাগিল। 
শিহাবুদ্দিন হটিতেছিলেন বটে, কিন্তু নিজের সৈন্যদলের সম্পূর্ণ 
শৃংখল! বজায় রাখিয়াছিলেন। যেই তিনি দেখিলেন হিন্দু সৈন্তের 
শৃংখলা! নষ্ট হইয়াছে, অমনি বার হাজার বাছাই অশ্বারোহী সেনা 
লইয়! তিনি হিন্দুগণকে আক্রমণ: করিলেন।. হিন্দুগণ সম্পূর্ণরূপে 


মুসলমান বিজষ ৯৭ 


পবাজিত হুই্যা পলায়ন কবিলু। বহু হিন্দু সেনানায়ক সেইদিন 
বণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ_'কবিল। পুর্থীবাজ বন্দী ও অবশেষে 
নিহত হইলেন ৷ 
মুসলমান বিজয়। পৃথীবাজ নিহত 

অগ্রসব হইযা আজমীব অধিকার কবিলেন, এবং একজন হিন্দুকে 
কবদ বাজাবপে উহাব শাসনকর্তা নিযুক্ত ক । {অতঃপব 
শিহাবৃদ্দিন গজনীতে ফিবিযা গেলেন ; কিন্ধু তাঁহাব ভাবতবর্ষীয 
প্রতিনিধি কুতবৃদ্দিন আইবেকু শীঘ্রই দিল্লী এবং অন্যান্ঠ স্থান্‌ জয় 
কবিযা ফেলিলেন | (পি ৰং ES শিহাবুদ্দিন নিজে ' আসিয] 
কনৌজেব বাজা জযচ্চন্্রকে চন্দাবাবেৰ যুদ্ধে পবাজিত এবং নিহত 
কৰিলেন।  এইকপে বাবাণগী পযন্ত ইসলামের জয-পতাকা 
উজ্ভীন হইল ] [তখন বিহাবে একজন পালবংশীষ বাজা এবং 
বঙ্গদেশে লক্ষ্মণসেন বাজত্ব কবিতেছিলেন ; বক্তিযাবেব পুত্র মুহম্মদ 
খিলজী তাহাদিগকে পবাজিত কবিযা বিহাব এবং পূশ্চিমু ও উত্তব 
বঙ্গ ভব ববিলেন। এইবপে আসামেব সীমা পর্যন্ত মুসলমান বাজ্য 
বিস্তৃত হইল.) [কিন্ত দক্ষিণ দিকে অগ্রসব হইতে গিযা কুতরুদ্দিন 
গুজবা'টব চৌলুক্যবাজেব হস্তে পবাজিত হইলেন। চৌনুক্য-বাজ 
অগ্রসব হইয| আজমীব অববোধ করিলেন এবং গজনী হইতে 
কুতবুদ্দিনেব লাহাধ্যার্থে সৈন্য আসিলে উভয পক্ষে আবাব যুদ্ধ 
আবন্ত হইল। এইবাব কুতবুদ্দিন অগ্রসব হইযা চৌলুক্য-বাজেব 
বাজধানী অনৃহিলবাবা অধিকাঁব কবিলেন ; কিন্তু সমগ্র গুজবাট 
বাজ্য অধিকৃত হইল না || লচুবি এবং চন্দেল্লগণ কুতবুদ্দিন কর্তৃক 
সম্পূর্ণ পবাজিত হই এবং বের পব্মাধগণই স্বাধীনত! 
বজাষ রাখিতে সমর্থ -হইল। এইরূপে তবাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের 
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পৃথীয়াজের 
পরাজয় ও মৃত্যু 


আজমীর বিজয় 


দিল্লী 


চন্দাবাকের হু 


কনৌজ 
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বঙ্গ ও বিহার 
গুজরাটের 


স্বাধীনত! 


চন্দেল্ল ও 
কলচুরি বিজয় 


৯৮ যাদব ও হোয় সলগণ 


পর পনর বৎসরের মধ্যে কাশ্মীর, গুজরাট, মালব এবং পূর্ববঙ্গ 
ভিন্ন ভিন্ন প্রায় সমগ্র আরবাব্ত যুদলযানয়ের * করতলগত হুইল। 
পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ ও অন্তান্ত হিন্দুরাজগণ আরও 
প্রায় শতাব্দীকাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। | " 

(শিহাবুদ্ধিন *ঘোরী ভ্রাতার মৃত্যুর পরে গজনীর সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন। ১২০৬ খৃঃ খোকার নামে একদল পার্বত্য, 
জাতি গোপনে তাহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে হত্যা 
করে করে টু {তাহার মৃত্যুতে তাহার বিশাল সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া 
যায়। নাসিরুদ্দিন কুবাচা সিন্ধুদেশ ও মুলতান অধিকার 
করেন ||| ভারতীয় সাজের অবশিষ্টাংশ কুতবুদিনের হস্তগত, 
হ্য়।] 'দালিাত্োরে রাত 


=" পরবর্তী চালুক্যগণ। চদাক্ষিণাত্যে রাষকূটগণ ৯৭৩ খৃঃ 


নূতন এক চালুক্য-বংশকর্তৃক পরাভূত হইল | এই পরবর্তী 
চালুক্যদিগকে তাহাদের রাজধানীর নাম অনুসারে কল্যাণের 
চালুক্য বলা হয়। 

এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। 
তিনি পঞ্চাশ বৎসরকাল সগৌরবে রাজত্ব করিয়াছিলেন (১০৭৬, 
১১২৬ খৃঃ)। এই সময়ের ভিতর তিনি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের 
বহুরাজ্যে বিশেষত বাঙলা দেশ ও মালবে বিজয়-অভিবাম 
করিয়াছিলেন। বাঙলার সেনরাজগণ সম্ভবত এই স্থযোগেই 
বাঢ়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। আনুমানিক ১১৯* খৃষ্টাব্দে 
এই বংশের প্রাধান্ লুপ্ত হইয়া যায় ৷} 

যাদ্ধৰ ও হোয়.সলগণ। {চালুক্যদের পতনের পর দুইটি 
প্রধান শক্তি ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্য ও দৃক্ষিণ ভারতে ক্ষমতা 
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এবং মৃহীশূর্রে নিকটন্তী দোরসযুদ্রের হোয় বলিয়া 
খ্যাত। 

হোয়ল-বংশের বিখ্যাত বিখ্যাত রাজ! রাজা বিষ্ণুবর্ধন (আঃ ১১১১ 
১১৪১ খৃঃ অঃ) দোরসমুদ্রে রাজধানী স্থাপিত করেন। ইনি 
প্রসিদ্ধ আচার্য রামানুজকর্তৃক বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন ও বহু 
বৈষ্ণব মন্দির নির্মাণ করেন। তিনি বনু বুদ্ধ জয় করিয়! হোয়সল 
শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 

{ যাদবরাজ ভিল্লম (১১৮৭-১১৯১ ) চালুক্য রাজ্যের অধিকাংশ 
জয়, করেন, বিন্ধ তিনি হোয়উালরাজ দায় বীরবনাল কর্তৃক 
পূরাজিত এবং সম্ভবত নিহত হন! ভিল্পমের পৌর সিং 
অধীনে যাদবেরা পুনরায় শক্তিশালা হইয়া উঠে। তিনি 
হোয় সঃ পদিগকে ₹ দুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাহার বিজয়-পতাক! 
কাৰেরী নদী পযন্ত উজ্জীন করিয়াছিলেন | উত্তর ভারতেও 
তিনি বহু স্থান জয় করেন, এমন কি, কয়েকজন মুসলমান 


রাজাকে পর্বস্ত পরাজিত করিয়াছিলেন। এইরূপে সি সিংঘনের দীর্ঘ 


রাজত্বকালে (১২১০-০১২৪৭, খুঃ) দেবগিরির যাদবের] এক বিশাল 
সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিল } { সিংঘনের প্রপৌন্র রামচন্দ্র 
রাজত্বকালে মুগলমানগণকর্তৃক কবরে এই সাম্রাজ্য বিজিত 
হইয়াছিল; ভাহ+-পরব্তী- এক অধ্যায়ে-বণিত-হইলৰ 

চোল । পল্লবদের পতনের পর দক্ষিণ ভারতে চোলগণ 


ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। এই বংশের মহারাজাধিরাজ রাজরাজ 


৯৮৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয | তিনি উত্তরে 


; কলিঙ্গ এবং দক্ষিণে সিংহল দেশ পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন! 


ভিল্লম 


সিংঘন 


রালরাজ চোল 


রাজেন্দ্র চোল 


তাহার শৌ-যুদ্ধে 
বিজব 


প্রাচ্য গঙ্গবংশ 


চোল শক্তির 
অধঃপতন 


১০৪ চোল 


তাহার পুত্র বাজেন্ত্র চোল (১০১৪--১০৪৪ খৃঃ) এই বংশের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বাজ]। তিনি চালুক্যদিগকে "পবাজিত কবেন এবং 
বাঙলাদেশ পর্যন্ত ত্রাহাব বিজয-বাহিনী লইযা অগ্রসব হন। 
তাহাব যুদ্ধ-জাহাজ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া লয় উপদ্থীপের কৃতকাংশ 
এবং সুমাত্র। দ্বীপটি অধিকাব কবে। 

ইহাব এব শতাব্দী পব পর্যন্তও চোলেবা দাক্ষিণাত্যেব 
সর্বশ্রেষ্ঠ বাজশক্তি ছিল। €অনন্তবর্মন্‌ চোডগঙ্গেব বাজত্বকালে 
( ১*৭৬--১১৪৭) ‘প্ৰাচ্য গঙ্গ' বংশ বিশেষ সমৃদ্ধিলা কবে এবং 
তিনি গঙ্গা হইতে গোদীববী পর্যন্ত ভূ-ভাগ অধিকাব কবেন।) 
ইহাব কিছুকাল পৃবেই হোম সল-বংশেব অত্যু্য ঘটে। এই 
সমুদ্ষ কাবণে চোল-শক্তি ক্রমশ দুর্বল হইয! পড়ে। খৃষ্টাব্দ 
ত্রযোদশ শতাব্দীব শেষভাগে অধীন জমিদাবগণ স্বাধীনতা 
অবলম্বন কবায চোল-বাজ একেবাবে হতবল_হুইযা পড়েন! 
আমবা পূবে দেখিতে পাইব যে, এই সমস্ত এই সমস্ত বাজ্যই আল আলাউদ্দিন 


খিল্জীব সেনাপা সেনাপতি মালিক কাফুব কর্তৃক বিজিত ভুক বিজিত হইয়াছিল | 


ত্রয়োদশ অধ্যায় 


পৌরাণিক যুগে হিন্দু সভ্যতা 

বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মের অভ্যুদয়ের পরবর্তী যুগে হিন্দু সভ্যতার 
অনেক পরিবর্তন দেখ! দিয়াছিল ; কয়েকটি বিশিষ্ট বিষয় উল্লেখ 
করিলে এই পরিবর্তন কতকটা বুঝা যাইবে । 

ধর্ম। অশোকের পরে প্রায় পাচশত বৎসর পর্যন্ত বৌদ্ধ- 
ধর্মই ভারতের প্রধান ধর্ম হইয়া রহিল। গুপ্ত সম্রাটদের আমলে 
তাহাদের পোষকতায় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম আবার ধীরে ধীরে শক্তিশাঁলী 
হইয়া উঠিল। কিন্তু বৈদিক যুগের ধর্মের সহিত এই ত্রাঙ্গণ্য-ধর্মের 
অনেক প্রতেদ ঘটিয়াছিল। বৈদিক যুগের প্রধান প্রধান 
দেবতাগণ ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া উঠিতেছিলেন, নূতন দেবতা! 


আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছিলেন। এই যুগের ... ; 


বিশিষ্ট দেবতাগণের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং শিব এই ত্রিমৃতিই 
প্রধান। তবে বৈদিক ফুধ্ধার দেবতা সূর্যের পূজাও ও প্রচলিত ছিল। 
ব্রহ্মার পূজা অল্লকাল পরেই অপ্রচলিত হইতে আরম্ভ করে; কিন্ত 
সুর্য, বিষ্ণু ও শিব বহুদিন পর্যন্ত সমান সমাদর লাত করিয়া- 
ছিলেন। আজকাল সুর্যের পূজাও আর তেমন প্রচলিত নাই ; 
শিব ও বিষ্ণু এবং তাহাদের পুত্র কলত্রগণই বর্তমান কালের 
হিন্দুসমাজের উপাস্য দেবতা । বৈদিক যুগে মৃতি গড়িয়া দেবতার 
উপাসন! বিশে প্রচলিত ছিল না, পরবর্তী যুগে কিন্তু মুর্তি পূজাই 


ব্রাহ্মণ্য-ধর্ষের 
পুম্র্খান 


ত্রিমৃতি 


পুরাণ ও স্মৃতি 


মমুসংহিতা 


প্রাচীন 


হিন্দু সমাজের 
উদারতা 


বৈদেশিকগণের 


হিন্দু সমাজে 
মিশ্রণ 


১০২ সমাজ 


ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করিতে থাকে এবং দেশে নূতন নূতন 
দেবতার প্রতিমা প্রতিষ্ঠার জন্তু অসংখ্য সুন্দর সুন্দর মন্দির 
নিথিত হয়। 

“পুরাণ” বলিয়া পরিচিত এক শ্রেণীর ধর্মগ্রন্থ এই নুতন ধর্মের 
শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইল। এইজন্য এই নূতন ধর্ম ও যুগুকে 
পৌরাণিক ধর্ম ও পৌরাণিক যুগ বলা হয়। নূতন দেবদেবীগণ 
সম্বন্ধে পুরাণসমূহে বহু আখ্যায়িক লিপিবদ্ধ হইয়াছে এবং 
তাহাদের পৃজা-পদ্ধতিও সবিস্তারে বণিত হইযাছে। এই যুগে 
সমাজ পরিচালনার জন্ত স্মৃতি বা ধর্মশান্্র নামে পরিচিত নূতন 
এক শ্রেণীর ব্যবহার-গ্রস্থের উদ্ভব হয়। এই শ্রেণীর প্রধান 
গ্রন্থের নাম মানবধর্মশাস্র বা মন্গসংহিতা। হিন্দুগণ এই 
্রস্থকে সমস্ত সামাজিক ও বাবহাঁরিক বিধানের নিদান 
বলিয়া মনে করেন। মন্থমংহিতার রচনা-কাল সম্ভবত 
খৃষ্ট-পূর্বান্দের দ্বিতীয শতক হইতে খৃষ্টানদের দ্বিতীয় শতকের 
মধ্যে। 

সমাজ । ভিন্নধর্মীবলম্বী ও বিদেশীধগণকে সমাজে গ্রহণ 
বিষয়ে প্রাচীন হিন্দু সমাজের আশ্চর্য উদারতা ছিল। যবন, 
পারদ, শক, কুষাণ, হন, গুর্জর ইত্যাদি বৈদেশিকগণ ভারত 
আক্রমণ করিতে আসিয়া ভারতীয় সমাজে এমন করিয়া মিশিয়া 
গিয়াছে যে, আজ তাহাদের পৃথক্‌ সত্তার চিহ্নমাত্রও নাই । যে 
বৌদ্ব-ধর্ম ভারতে এক সময় ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম অপেক্ষা প্রবল হইয়া 
উঠিয়াছিল, তাহার অন্রসরণকারিগণও সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজে 
মিশিয়া গিয়াছিল এবং বুদ্ধ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছিলেন। 


সমাজ ১০৩ 


কিন্তু কালক্রমে একটি সংকীর্ণ অন্থুদার ভাঁব ধীরে ধীবে হিন্দু 
সমাজে প্রবেশ করিল। ইহার ফলে ক্রমশ জাতিভেদের বন্ধন 
কঠোর হইতে কঠোরতব হইয়া উঠিল। সমাজ বহু জাতি ও 
উপজাতিতে বিভক্ত হইয়া গেল। জাত্যন্তর গ্রহণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ 
হইয়া গেল, এবং নিয় জাতির অন্নগ্রহণ বা'তিন্ন জাতির মধ্যে 
বিবাহের আদান-প্রদান দণ্ডনীয় হইয়া দীড়াইল। ক্রমশ এই 
ধারণ] সমাজে বদ্ধমূল হইতে লাগিল, যে, হিন্দুগণ মানবজাতির 
অবশিষ্টাংশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এবং বাহির হইতে কেহই 
আসিয়া হিন্দু সমাজের অভান্তরে স্থানলাঙ করিতে পারে না। 
হিন্দু সমাজের বাহিরের যত জাতি সকলেই অশুচি এবং হিন্দুগণ 
উহাদের সকালের অপেক্ষা শ্রেষ্ট, এই ধারণা সমাজে প্রসারলাভ 
করায়, বৈদ্শিকগণের সহিত সংশ্র ক্রমশই কমিয়া আসিতে 
লাগিল । 

গজনীব সুলতান মামুদের সঙ্গে আল্বেরুণী নামক এক পণ্ডিত 
ভারতবর্ষে আসিযাছিলেন। তিনি মুসলমান বিছয়ের প্রাক্কালে 
ভারতবর্ষের ধর্ম, সাহিত্য ও সামাজিক আচার-ব্যবহার কিরূপ 
ছিল, তাহার একটি মনোরম বিবরণ রাখিযা গিয়াছেন। 
হিন্দুগণের শাস্ত্র, সাহিত্য ও দর্শনের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াও এই 
সংকীর্ণ ভাবের কঠোর সমালোচনা করিয়া আল্বেরুণী 
লিখিয়াছেন__ 

“হিন্দ্গণ বিদেশীয়গণকে গ্রেচ্ছ অর্থাৎ অপবিত্র বলিয়া 
অভিহিত করে এবং তাহাদের সহিত কোনও সংস্পর্শ রাখ! 
নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করে। বিদেশীয়গণের 'পৃষ্ট জল বা অগ্নি 
পর্যন্ত তাহারা অপবিত্র বলিয়া মনে করে। হিন্দুদের বিশ্বাস 


কঠোরতা 


বৈদেশিক বর্ধন 


আল্বেরুণী 


আল্বেরণী 
বণিত হিন্দু 


স্ত্রীলোক ও 
নিম্জাতির 
অবনত অবস্থা 


কালিদাস ও 
ভবভূতি 


ভাগ এবং 
অশ্বঘোধ 


১০৪ স্ত্রীলোক ও নিয়জাতির অবস্থা 


তাহাদের জাতির মত জাতি নাই, তাহাদের ধর্মের মত ধর্ম নাই 
এবং তাহাদের বিজ্ঞানের যত বিজ্ঞান নাই। তাহার! বিদেশে 
যায় ন! এবং অন্য জাতির সহিত মিশে না) মিশিলে তাহাদের 
এই ভূল শীঘ্রই ভাঙ্গিয়া যাইত |” 

সমাজে স্ত্রীলোকদের অবস্থার অবনতিতেও হিন্দুগণের 
ংকীর্ঘতি। প্রকাশ পাইতে লাগিল ; স্ত্রীজাতির বেদ পাঠ নিদিদ্ধ 
হইযা গেল এবং সর্বতোভাবে তাহাদিগকে পুরুষের মুখাপেক্ষী 
করিয়া! তোলা হইল। নিম্নজাতিসমূছের অবস্থাও ক্রমশ দুর্দশার 
চরমে পৌছিল। তাহাদের কোন কোন জাতিকে গ্রামে বা 
নগরের অভ্যন্তরে বাশ করিতে দেওয়া হইত না। শুধু 
তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে নহে, তাহাদিগকে দেখিলে, এমন' কি, 
তাহাদের ছায়া মাডাইলেও, উচ্চজাতির লোক নিজকে অপবিত্র 
মনে করিতেন। এই অমান্কুধিক সংকীর্ণতা ও নিষ্ঠুরতা যে হিন্দু 
জাতির পতনের একটি প্রধান কারণ, সে বিষয়ে প্রায় কোনও 
সন্দেহ নাই। 

সাহিত্য। পুবাণ, স্মৃতি ও মহাকাব্য বাতীত 
কাব্য, নাটক, উপন্যাস ও নানাবিধ বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থে 
সংস্কৃত সাহিত্য সমৃদ্ধ হুইয়া উঠিয়াছিল। কবিগণের 
মধ্যে কালিদাস ও ভবভূতির খাঁতি জগদ্ব্যাপী। মন্নয্য-সমাভে 
যতদিন সাহিত্যের আদর থাকিবে, ততদিন এই ছুই 
মহাকবির অমর কাব্য ও নাটক বিলুপ্ত হইবে না। অন্যান্য 
লেখকগণের মধ্যে কালিদাসের পূর্ববর্তী নাট্যকার ভাস 
এবং কৰি অশ্বঘোষের নাম করা যাইতে পারে। 
কালিদাসের পরবর্তী কবিগণের মধ্যে ভারবি, শ্রীহর্ষ এবং মাঘ 


সাহিত্য ১০৫ 


সবিশেষ খ্যাত। গণ্য উপন্তাসকারগণের মধ্যে দণ্ডী, স্ুবন্ধু ও 
বাণভট্টের স্থান সর্বাগ্রে ॥ 

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য দার্শনিক রচনায়ও বিশেষ সমৃদ্ধ। 
-উপনিষদের কথা পূর্বেই. উল্লিখিত হুইয়াছে। উপনিষদের পরবর্তী 
যুগে দর্শনশাস্বের ছয়টি বিভিন্ন শাখা বিশেষ * প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল। এই ছযটি শাখা যথাক্রমে-_কপিলের সাংখ্য-দর্শন, 
কণাদের বৈশেদিক-দশন) গৌতনের গ্রায়-দর্শন, পাতঞ্জলের যোগ- 
দর্শন, জৈমিনির পূর্বমীমাংস! দর্শন, এবং ব্যাসের উত্তর-মীমাংসা 
বা বেদান্ত-দর্শন বলিষ! খ্যাত। খৃষ্টানদের অষ্টম শতান্দীতে 
দার্শনিকগরবর ভ্রীমৎ শংকরাঁচা বেদান্ত-র্শনের আরও উন্নতি- 
সাধন করেন। শংকবেব পবেই দাশনিকপ্রবর কুমীরিল ও 
রামানুজের নাম কৰা খাইতে পারে। জৈন ও বৌদ্ধদের মধ্যেও 
অনেক পাশনিক ছিলেন । 

এতিহাধিক গ্রপ্থেব সংথা কিছ্ব বড়ই কম ছিল। বঠমানের 
আদর্শ অনুগারে ইতিহাস বলিয়া গণা বরা যাইতে পারে, এমন 
একখানা মাত্র পুস্তকের নাম করা যায়; সেখাশি রাজতরঙ্গিণা। 
ইহা কাশ্মীরের ইতিহাস এবং কহলন পণ্ডিত কর্তৃক খৃষ্টান্দের 
দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। বড় বড বাজার কয়েকখান। 
চরিতাখা।ন সংস্কৃত সাহিতো আছে । উহাদের মধ্যে সবাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য বাণভট্ট-রচিত হর্য-চবিত ( সম্রাট হর্ষবর্ধনের জীবন- 
কথা), বিহলন-রচিত বিক্রমাঙ্কদেবচবিত (পরবর্তী যুগের 
চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমীদিতোর জীবন-কথা ), এবং 
সন্ধ্যাকর নন্দী-বিরচিত রাম-চরিত ( পালরাঞ্জ রামপালের 
জীবন-কথা )। 


দর্শন শান্ত 


ধড় দশন 


ংকরাচাধ 


এতিহামিক 
সাহিত্য 


রাজতরজিণী 


এতিহামিক 
চরিতাখ্যান 


১০৬ বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন 


্রমর্থনীতি ও রাজনীতি এই দুই শাস্ত্রের চর্চা বিশেষরূপেই 
কৌটিলোর হুইয়াছিল। এই বিষয়ে আদর্শ গ্রন্ধ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত 
অর্থশান্ত (৩৫ পুঃ )। 
অঙ্ক, জ্যোতিষ, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক 
বৈজ্ঞানিক বিষয়েও কিছু শকছু চর্চা এদেশে হুইয়াছিল। বর্তমানকালে 
সাহিত্য গণিত-শাস্ত্ের মূলরূপে গৃহীত দশমিক পদ্ধতি হিন্দুগণেরই 
আবিষ্কৃত। জ্যোতির্বেত্তাগণের মধো আর্যভট্ট, বরাহমিহির 
এবং ভাস্করাচার্ষের নামই সমধিক প্রসিদ্ধ । 
চিকিৎসা-শান্র চিকিৎসা-বিগ্কায়ও ভাবতীয়গণ যথেষ্ট উন্নতি-সাধন করিয়া- 
ছিল। বিশ্লতকীতি সুশ্রত এবং কনিষ্ষের সমসামযিক চরক এ 
বিষয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। 
বাণিজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন । প্রাচীন যুগ হইতেই 
পাশ্চাত্যদেশের তারতীয়গণ বাণিজ্য ও সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রমিদ্ধ। ইউরোপ, 
সহিত বাণিজ্য আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়াস্থিত দেশসমূহের সহিত ভারতীয় 
গণের ঘনিষ্ঠ বাঁণিজ্য-সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। রোমান সাম্রাজ্যে 
বিলাসোপকরণ যোগাইয়া প্রত্যেক বৎসর ভারতীয়গণ বিপুল 
অর্থ আহরণ করিত। পূর্বদিকে ভারতবাসিগণ ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
পূর্বভাগে এবং তৎসন্নিহিত প্রদেশসমূহের সহিত কেবল যে বাণিজ্য 
বাণিজ্য ও করিতেন, তাহাই নহে, তাহারা ধীরে ধীরে এ সকল দেশে 


০ উপনিবেশও গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। এইরূপে আনাম, কাঙ্বোদ্, 
শ্যাম, বন্ধ, মলয় উপদ্বীপ, নুমাত্রাঃ যবদীপ, বোণিও ইত্যাদি স্থানে 
ভারতীয়গণের বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য গড়িয়! উঠিয়াছিল। স্থলপথে 
রে মধ্য-এশিয়ার খোটান্‌ ও ভন্লিকটবর্তী স্থানে এবং ইউনান ও 


উপনিবেশ স্থাপন নিকটবর্তা চীনদেশের সীমান্ত প্রদেশে তাহারা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
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করিয়াছিলেন। এই সমুদয় স্থানেই ভারতীয় সভ্যতা ঝনভূত 
হইয়াছিল। এমন কি, চীন, কোরিয়া ও জাপান বৌদ্ধধর্ম এবং 
ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতা বহুল পরিমাণে গ্রহণ করে। গ্রীস 
যেভাবে ইউরোপকে সত্যতা শিখাইয়াছিল, ভারতবর্ষ সেই রকমে 
সমগ্র এশিয়ার গুরুপদ অধিকার করিয়াছিল।" বিদেশে গিয়া 
ভারতীয় মত্যত| কি পরিমাণ ফলপ্রহ্থ হইয়াছিল, কাম্বোজের 
আকস্কোরভাটু এবং যবদ্ধীপের বরবুদর প্রভৃতি বিশাল কারুকার্ধ- 
খচিত মন্দিরগুলি দেখিলে তাহার কিছু ধারণা করা যায়। 
অর্থনৈতিক অবস্থা। স্বাভাবিক সম্পদে বিভবশালী 
ভারতবর্ষ বাবসা ও বাণিজ্যের ফলে অতুল এরশ্বর্ষের অধিকারী 
হইল। এককালে ভারতের ধন-সম্পদ উপকথার বিষয়ীভূত হইয়া- 
ছিল। কি পরিমাণ ধন-রত্র এই দেশে সঞ্চিত হইয়াছিল, নিয়্ের 
তিনটি দৃষ্টান্ত হইতে তাহার কতকট! আভাস পাওয়া যাইবে। 
কাশিম-পুত্র মুহম্মদ যখন মুলতান জয় করেন, তখন কেবল একটি 
মন্দিরেই তিনি ১৩২০০ মন সুবর্ণ প্রাপ্ত হন। সুলতান মামুদ যখন 
নগরকোট নামক স্থানের মন্দির লৃষ্ঠন করেন, তখন কি পরিমাণ 
ধন-রত্ব তাহার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
আলাউদ্দিন খিল্জী যখন দেবগিবির যাদবরাজের সহিত সন্ধি 
করিলেন, তখন যাদবরাঁজ অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে তাহাকে ৬০* 
মন মুক্তা, ১০০০ মন রৌপ্য এবং দুই মন হীরকাদি বিবিধ রত দিয়া- 
ছিলেন। কথিত আছে যে, আলাউদ্দিনের সৈন্যগণ প্রত্যাবর্তনের 
পথে ছূর্বহ বলিয়া রূপার জিনিষ রাস্তায় ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। 
শিল্প ও স্থাপত্য । ভারতের অতুল এখ্র্য স্বভাবতই 
দেশের শিল্প ও স্থাপত্যের উৎকর্ষ বিধান করিয়াছিল। সম্রাট 


, সভ্যতার প্রসার 


ভারতের প্রভূত 
ধন-সম্পদ 


সম্রাট অশোকের 
আমলের শিল্প 


কনিক্ষের সপ 


গুপ্তযুগের শিল্প 


অজ্ন্তাগুহার 
চিত্র-শিল্প 


এলোরার পর্বত 
খোদিত মন্দির 


চোল শিল্প 


১০৮ শিল্প ও স্থাপত্য 


অক্কর্ুকের উৎসাহে শিল্পকলায় ভারত অতি উচ্চস্থান অধিকার 
করিয়াছিল। অশোকের নিমিত মনোরম শীর্ষসমন্বিত এবং 
একখগমাত্র প্রস্তরে গঠিত বিশাল স্তস্তগুলি এখনও সমস্ত জগতের 
বিস্ময় উদ্রেক করে। অশোক বহু সংখ্যক স্ত,পও নির্মাণ 
করিয়াছিলেন। * ইহাদের মধ্যে সীচিস্তপই সবিশেষ খ্যাত। 
কনিষ্কও স্থাপত্য-শিল্পের একজন বিশেষ পৃষ্ঠপোঁধক ছিলেন। 
বুদ্ধের দেহাবশেষের উপর পেশবারে তিনি যে স্ত,প নির্মাণ করিয়া- 
ছিলেন তাহা সমস্ত এশিয়ার বিশ্বয়-স্থল হুইয়া ঠাড়াইয়াছিল। 
গুপ্তদের শীসনকালে ভারতীয় শিল্পকলা বিশেষ উন্নতিলাভ করে। 
অতি সুন্দর সুন্দর মন্দিরসমূছে সমস্ত দেশ ভরিয়া যায় এবং 
তাহাদের শোভাবর্ধনের জন্য যে সকল খোদিত প্রস্তর ব্যবহৃত 
হইয়াছিল, তাহাদের অতুলনীয় সৌনর্ষে আজও জগৎ মুগ্ধ। এই 
সময়ে নিমিত কয়েকটি বুদ্ধমূতি মৃতি-শিল্পের চরমোৎকর্ষ বলিয়া 
এখনও গণ্য হইয়া থাকে । চিত্রবিগ্ভাও এই সময়ে যথেষ্ট উন্নতি 
লাভ করে। দৃষ্টাত্তত্বরূপ নিজামের রাজ্যস্থিত অজস্তাগুহার মনোরম 
চিত্রাবলীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। অজন্তা এখন সমগ্র 
পৃথিবীর শিল্পামুরাগীর তীর্থস্থান হইয়া দীঁড়াইয়াছে। রাষ্ট্রকুটরাজ- 
গণও শিল্পের বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাষ্ত্রকুটরাজ কৃষ্ণ 
এলোরার বিখ্যাত মন্দির নির্মাণ করেন। সাধারণভাবে প্রস্তর- 
খণ্ডের উপর প্রস্তরখ্ড সাজাইয়া এই মন্দির নিমিত হয় নাই ; 
একটি সমগ্র পর্বতখণ্ড খোদাই করিয়া এই মন্দির নির্মাণ করা 
হইয়াছিল। পৃথিবীর অন্ত কোথাও এই শ্রেণীর স্থাপত্য দেখা যায় 
না। চোলিরাজগণও গগনচুম্বী বিশাল মন্দিরাবলী নির্মাণ করিয়! 
গিয়াছেন। সেইগুলি যেমন বৃহদাকার তেমন সুন্দর | দৃষ্টাস্ত- 
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স্বরূপ তাঞ্জোরের বিশাল শৈব মন্দিরের উল্লেখ কর! যাইতে পঞ্চ । 
আবু পর্বতের উপরিস্থিত জৈন মন্দিরসমূহ শ্বেতমর্মর প্রস্তরে 
গঠিত হইয়াছিল । ইহার বুক্ম কারুকার্য অপরূপ ও অতুলনীয় । 
এইগুলি রাজপুতানার স্থাপত্য পদ্ধতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন। পল্লব, 
চার্ধুক্য, হোয়সল এবং পালরাজবংশও শিল্পকলার চমৎকার 
নিদর্শনসমূহ রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই সকলের বিস্তৃত বিবরণ 
দিবার স্থান এইখানে নাই। ভারতীয় মন্দিরসমূহের গৌরবের 
আভাস সুলতান মামুদ এবং তাঁহার সমসাময়িক এঁতিহাসিক- 
গণের বর্ণনা হইতেও পাওয়া যায়। মথুরার একটি মন্দির 
দেখিয়া সুলতান মামুদ নিয়রূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন 
“এইরূপ একটি মন্দির যদি কেহ নির্মাণ করিতে চাহে, তবে 
দশকোটি সুবমুদ্রা ব্যয় ব্যতিরেকে তাহা হইবার সম্ভাবনা নাই, 
এবং অতিশয় দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিকরগণকে এই কর্মে নিয়োজিত 
করিলেও দুইশত বৎসরেও এই মন্দিরের নির্যাণ-কার্ধ শেষ 
হইবে না।” মথুরার এই মন্দিরে যে সকল প্রতিমূর্তি ছিল 
তাহাদের মধ্যে পাঁচটি ১০ হাতি উচ্চ; এগুলি স্ুুবর্ণে গঠিত ছিল 
এবং ইহাদের চক্ুদ্ধ মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি বহুমূল্য বত্দ্বার! 
নিখিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল মন্দিরের অলৌকিক 
সৌন্দ্যও ইহাদিগকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। 
সুলতানের আদেশে এই সকল মন্দির আগুনে পোড়াইয়! ভূমিসাৎ 
করা হয়। এইরূপে বিদেশীয় আক্রমণের ফলে প্রাচীন ভারতের 
গৌরবময় শিল্প-নিদর্শনসমূহ একে একে বিনষ্ট হইয়াছিল। 


আবুপাহাড়ের 
মন্দির 


মথুরার মনির 


হিন্দুমন্দির 
ধ্বংস 


দিল্লীর প্রথম 
সুলতান 


তাহার চরিত্র 


গণ্য হইয়া থাকেন। ১২০৬ খৃষ্টাব্দে ' 


দ্বিতীয় খণ্ড 
স্যুডনলম্মান্ন জ্মানতন 


প্রথম অধ্যায় 


দাস রাজবংশ 
কুতবুদ্দিন। মুহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর কুতবুদ্দিন ভারতের 
মুসলমান বিজিত প্রদেশ সমূহের অধিপতি হইলেন। মুহম্মদ 
ঘোরীর এক ত্রাতুক্পুত্র কুতবুদ্দিনকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত 
করিয়াছিলেন। এইজন্ত কুতবুদ্দিন দিল্লীর প্রথম সুলতান বলিয়। 
মীর রাজ্যা- 


ভিষেক হয় ! 

. কুতবুদ্ধিন প্রথমে মুহম্মদ ঘোরীর একজন ক্রাতদাস ছিলেন । 
কিন্তু তাহার কার্যদক্ষতা-গুণে তিনি প্রভুর অনুরাগভাক্তন ও 
উচ্চপদে নিযুক্ত হন। মুহম্মদ ঘোরীর ভারত আক্রমণের পর 
কুতবুদিন কিরূণে, নানা দেশ জয় করেন, ভাহা- পুর্বে“ বলা- 


তাহার চরিত্রে নিষ্ঠুরতা ও দয়া-দাক্ষিণ্য এই ছুই বিরুদ্ধ গুণের 
সমবেশ ছিল। সমসাময়িক একজন এ্তিহাসিক লিখিয়াছেন, 
“তিনি এক হস্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা বিতরণ ও অন্ত হস্তে লক্ষ লক্ষ 


ইল্তুৎমিস্‌ ১১১ 


প্রাণদণ্ড করিতেন।” উপযুপরি নৃশংস সামরিক অভিযানের 
দ্বার! তিনি হিন্দুগণের বিদ্রোহ দমন করেন, এবং ভারতে মুসলমান 
শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। তিনি দিল্লীর বিখ্যাত 
কুতব-মিনারের ভিত্তি স্থাপন করেন ও সর্বনিয়তলটি নির্মাণ কুতব-মিনার 
করেন। কুতব নামক এক মুসলমান সাধুর স্মৃতিরক্ষার্থে ইহ] 
নির্মিত হয়। ১২১০ খৃষ্টাব্দে চৌগ নামক পোলোর স্তায় এক 
প্রকার খেলা করিবার সময় ঘোড়া হইতে পড়িয়া লাহোরে 
কুতবুদ্দিনের মৃত্যু হয়। 
অত:পর কুতবুদ্দিনের পুত্র আরাম লাহোরে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই দিল্লীর ওমরাহ বর্গের 
আহ্বানে কুতবুদ্দিনের জামাতা ইল্তুংমিস্‌ দিলীতে গিয়া 
সিংহাসন অধিকার করেন। এক বৎসরের মধ্যেই আরামের! 
রাজত্বের অবসান হয়। ূ 
ইল্তুৎমিস্। সুলতান ইল্তুত্মিস্‌ কুতবুদ্দিনের মত 
ক্রীতদাীসরপে জীবন আরম্ভ করেন, এবং কেবল নিজের গুণে 
ক্রমশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া অবশেষে কুতবের কন্যার 
, পাণিগ্রহণ করিতে সমর্থ হন। তিনি সুযোগ্য ও গুণান্থুরাগী 
রাজা ছিলেন। 
তিনি প্রতিদ্বন্থী মুসলমান ওমরাহ গণকে দমন করেন ও 
বিখ্যাত গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকার করেন। মালবের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্রা করিয়া তিনি উজ্জয়িনী অধিকার করেন এবং মহাকালের, 
বিখ্যাত মন্দিরটি ধ্বংস করেন। বঙ্গ ও সিদ্ধুদেশের মুসলমান . 
শাসনকর্াগণ দিল্লীর অধীনতা স্বীকার না করায়, ইল্তুংমিন্‌ ভাহার রাজ্য 
তাহাদিগকে দমন করিয়া এ ছুই প্রদেশে শ্বীয় অধিকার দৃঢ়রপে য় 


চেঙ্গিস, খাঁর 
আক্রমণ 
সম্ভাবনা 


ইল্তুৎমিসের 
বিদ্যোৎসাহ্‌ 


১১২ রাজিয়া 


প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার রাজত্বে ভারতবর্ষ এক ঘোর বিপদ 
হইতে রক্ষা পায়। এই যুগে মোগলরাজ চেঙ্গিস্‌ খার নামে সমস্ত 
এশিয়া কম্পিত হইত। ইল্তুৎমিসের রাজত্বকালে চেঙ্গিস্‌ খাঁর 
হস্তে পরাজিত হইয়া এক রাজা আসিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। চেঙ্গিস খা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধুনদের তীরে 
উপস্থিত হন এবং পশ্চিম পঞ্জাব লুষ্ঠন করেন। কিন্তু উক্ত 
পলায়নপর রাজা পারস্তে গমন করিলে চেঙ্গিস খা সৈম্ত- 
সামন্ত লইয়! ফিরিয়া যান। 

ইল্তুৎমিস্‌ যে কেবল একজন সমর-কুশল সেনাপতিই ছিলেন 
তাহা নহে, তিনি একজন অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 
এশিয়ার নানাস্থান হইতে বিদ্বান্‌ ব্যক্তিগণ তাহার রাজসভায় 
সমবেত হুইয়াছিলেন এবং ইল্তুৎমিস্ও তাহাদিগকে পরম সমাদরে 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া বাগ্রাদের 
খলিফা তাহাকে সুলতান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং একটি 
সম্মানস্থচক পরিচ্ছদ উপহার দেন। ইল্তুৎমিস্‌ কুতব-যিনাঁরের 
দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থতল নির্মাণ করেন। দিল্লীর বিখ্যাত 
জমি মস্জিদের (যাহা পরে কুতব মস্জিদ বলিয়া খ্যাত হয় ) 
অধিকাংশও তীহারই নিথিত। 
৬ রাজিয়া। ১২৩৬ খৃষ্টাব্দে ইল্তৃৎমিস্‌ পরলোক গমন করেন। 
তিনি তাঁহার ক্যা রাজিয়াকে তাঁহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত 
করিয়া যান। রাজোর ওমরাহ গণ কিন্তু স্ত্রীলোকের সিংহাসন লাভ 
পছন্দ না করিয়া, রাজিয়ার এক অপদার্থ ভ্রাতা রুক্ম্ুদ্দিনকে 


, সিংহাসনে স্থাপন করে। রাজিয়া. কুক্মুদ্দিনকে সরাইয়া 


নিজে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন ( ১২৩৬ খৃঃ অঃ)। এই 


রাজিয়া ১১৩ 


মহীয়সী মহিলা যেষন কার্ধতৎপর, তেমনি বুদ্ধিমতী ছিলেন। 
"তিনি প্রকাশ্য রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া রাজকার্য পরিচালনা 
করিতেন এবং পুরুষের স্তায় শিরোভ্ষণ ব্যবহার করিতেন । 
কিন্তু ওমরাহ গণ ষড়যন্ত্র করিয়া তাহাকে শান্তিতে থাকিতে দিল 
না। তাহাকে বিদ্রোহ দমনের জন্য হিন্দুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
হইত, অপরদিকে আবার বিদ্রোহী মুসলমান ওমরাহ গণকে 
শাস্তি দিতে হইত। সময়ে সময়ে তিনি নিজে সেনাপতি হইয়! 
যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু একা তিনি 
ওমরাহ গণের সহিত ধুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। উপায়াস্তর 
না দেখিযা তিনি এক ওমরাহকে বিবাহ করিলেন। 
কিন্ত তিন বৎসরের কিছু অধিককাল রাজত্ব করার পর 
তিনি ও তাঁহার স্বামী উভয়েই নিহত হন (২২৪০ 
খৃঃ অঃ)! 

রাজিযা ভিন্ন দিল্লীর রাজসিংহাসনে আর কোনও রমণী 
উপবেশন করেন নাই। একজন সমসাময়িক এতিহাসিকের মতে 
রাজিয়া “শ্রেষ্ট রাজগুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি অসাধারণ 


, প্রজাবৎসল, বিচক্ষণ, শ্যায়পরায়ণ, দয়াশীল, বিদ্যোৎসাহী/ 


সুবিচারক, সমর-কুশল এবং অন্তান্য সমস্ত প্রকার প্রশংসনীয় 
রাজগুণের অধিকারিণী ছিলেন ;” কিন্তু এই প্রতিহাপিক যে 
তৎকাল-প্রচলিত স্ত্রীবিদ্বেষের ভাব মনে মনে পোষণ করিতেন, 
তাহা তাহার নিয্নলিখিত মন্তব্য হইতেই বুঝা যায়! তিনি 
লিখিয়াছেন__“রাজিয়ার এত সদ্গুণ থাকিলে কি হইবে? তিনি 
পুরুষ হইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় তাহার সমস্ত 
গুণাবলীই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল।” 


৮. 


বিদ্রোহ দমন 


রাজিয়া চরিত্র 


মোগল আক্রমণ 


১১৪ নসিরুদ্দিন 


রাজিয়ার পরে ইল তুৎমিসের একটি অপদার্থ পুত্র এবং পৌর 
যথাক্রমে সিংহাসন লাভ করেন! এই ছুই রাজার রাজত্বকালে 
মধ্য-এশিয়ার মোগলগণ বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। 
১২৪১ খৃঃ অঃ তাহাব! লাহোর অধিকার করে এবং চাঁরি বৎসর 
পরে সিচ্ধুদেশ আক্রমণ করে! অবশেষে তাহারা পরাজিত 
হইয়া পলায়ন করে। 

নসিকুদ্দিন। ১২৪৬ খৃষ্টাব্দে নসিরুদ্দিন নামে ইল্তুৎমিসের 
এক পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। নসিরুদিন একজন সদাশয় 
ও পুণ্যাত্মা রাজ! ছিলেন। কিন্তু তৎকালীন গুরুতর রাজকার্য 
সম্পাদন করিবার যোগ্যতা! তাহার অল্পই ছিল। সৌভাগ্যক্রমে 
তিনি ঘিয়াস্ুদ্দিন বল্বনের স্ায় একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী লাভ করিয়।- 
ছিলেন। বল্বন বিপ্রোহদমন ও মোগলগণকে পরাভূত করিয়! 
বাজ্যে কতক পরিমাণে শাস্তি ও শৃংখল! প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ 
হুইয়াছিলেন। কিন্তু শাসনকতা হিসাবে যদিও নসিরুদ্দিন খুব 
দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই, মানুষ হিসাবে তিনি এই যুগের 
অনেক রাজা অপেক্ষাই বড ছিলেন। সমসাময়িক এঁতিহাসিক 
মীনহাজ এই সুলতানের একটি মনোরম চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন। 
মীন হাজের বর্ণনা পিলে মনে হয় যে, প্রাচীন যুগের রাজধির 
আদর্শ নসিরুদ্দিনে অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছিল। মীন হাঁজ 
বলেন_ নসিরুদ্দিন কোরানের নকল প্রস্তুত করিয়া তাহার 
বিক্রয়লন্ধ অর্থে জীবিকানির্বাহ করিতেন। নসিরুদ্দিনের 
মাত্র একজন স্ত্রী ছিলেন। সেই রাণী নিজের হাতে স্বামীর জন্য 
রন্ধন করিতেন । একদিন রাণী রশধিতে গিয়া হাত পোড়াইয়! 
ফেলিলেন, এবং রাজাকে একটি দাসী নিযুক্ত করিয়। দিবার জন্ত 


ঘিয়াসুদ্দিন বল্বন ১১৫ 


অন্গরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন,--তিনি গরীব মানুষ, তিনি 
দাসীর মাহিয়ানা কি করিয়া চালাইবেন! কারণ রাজকোষের 
অর্থ তাহার নিজের সুখের জন্য ব্যয় করিবার তাহার কোনও 
অধিকার আছে বলিয়া তিনি মনে করিতেন না। এই রাজার 
অসাধারণ গুণাবলী বিষয়ে মীন হাজ আরও কয়েকুটি আখ্যায়িক! 
লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন। এই যুগের ইতিহাস কেবল নিষ্ঠুরতা, 
বিশ্বাসঘাতকতা ও রক্তপাতের বিবরণে পূর্ণ । এই সকলের মধ্যে 
নসিরুদ্দিনের পুত চরিত্রের কাহিনী পাঁঠু করি 
তৃপ্ত হয়। FE 

১২৬৬ খৃষ্টাব্দে নসিরুদ্দিন পরলোক গমন করেন। ইল্তুৎ- 
মিসের বংশ তাহার সঙ্গেই লোপ পাইয়া যায়। ইলতুৎমিসের 
মৃত্যুর পরবর্তী ত্রিশ বৎসরে তাহার উত্তরাধিকারিগণের বিলাসিতা 
ও ইন্দ্রিয়পরায়ণত। এবং সুলতান নসিরুদ্দিনের মৃহৃস্বভাবের ফলে 
রাজ্যে বিষম বিশৃংখল! উপস্থিত হইয়াছিল । ইল্তৃৎমিসের চল্লিশ 
জন তুরক্ষজাতীয় ক্রীতদাস এই যুগে বিশেষ ধনী ও ক্ষমতাশালী 
হইয়া উঠে। সমগ্র দেশ প্রকৃতপক্ষে তাহাদেরই করতলগত 
ছিল। এই চল্লিশ জনের অন্ঠতম ঘিয়ানুদ্দিন বল্বন নসিরুদ্দিনের 
সময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, ইহা পুবই_বলা-হইয়াঁছে। 
নসিরুদ্দিনের বিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে এই বল্বনই রাজপ্রতি- 
নিধিরূপে রাজকার্ চালাইতেন। তাহার উপাধি ছিল উলুখ 
খশা। নসিরুদ্ধিন বল্বনের হন্তের বন্তরযাত্র ছিলেন এবং তাহার 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সুতরাং নসিরুদ্বিনের মৃত্যুর 
পর ১২৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্বন অনায়াসে সিংহাসন অধিকার 
করিলেন | 


বল্বদের 
চরিত্র 


সৈন্যদের মধ্যে 
শৃংখলা আনয়ন 


রাঁজদভার 
আড়ম্বর 


১১৬ - মেওয়াটি দমন 


খিয়াস্তন্দিন বল্বন। বল্বন অসামান্য অভিজ্ঞতা লইয়া 


সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং শাসনকার্ধে বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় দেন। তিনি সুশৃংখলার সহিত রাজ্যশামন করিতে 
লাগিলেন, এবং পূর্ববর্তী রাজগণের কু-শাসনের ফলে রাজ- 
সিংহাসনের মে গৌরব ও মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছিল, 
তাহা পুনরায় ফিরাইয়! আনিলেন | বল্বনের অসাধারণ সমর- 
কুশলতা, কার্যদক্ষতা ও সাহস ছিল এবং ত্রিশ বৎসরের দুর্বল 
শাসনজনিত বিশৃংখলার পর এমন একজন উপযুক্ত রাজা পাইয়! 
ভারতবর্ষ পুনরায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। 

সুলতান প্রথমে সমরবিভাগের সুশুংখলা স্থাপনে মনোযোগ 
প্রদান করিলেন। ভারতের প্রজাসাধারণ মুসলমান শাসনের 
বিরোধী থাকায়, এদেশে ইস্লাম রাজ্য সামরিক বলের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং সৈন্য-বলই রাজ্যের প্রকৃত বল ছিল। 
সৈন্তদলে সুশৃংখলা বিধান করিয়া তিনি দেওয়ানী বিভাগেরও 
সুবন্দোবস্ত করিলেন এবং মহা আড়ম্বরে রাজ্যশাসন আরম্ভ 
করিলেন। রাজার এত আদবকায়দা, রীজসভার এত জশীকজমক 
দিল্লীতে পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নাই। বল্বনের রাজত্বের 
দীর্ঘ বিশ বৎসর এইরূপে রাজার গৌরব, মর্যাদা ও গএশ্বর্য 
সম্পূৰ্ণরপে অব্যাহত ছিল | 

সিংহাসনে আরোহণের অব্যবহিত পরেই সুলতান দেখিলেন, 
মেওয়াটিগণ রাজ্যমধ্যে বড় অত্যাচার করিতেছে । এই দুঃসাহস 
জাতি পথিকগণের সর্বস্ব লুঠিয়া লইত এবং সময় সময় লুণ্ঠন 
করিতে করিতে দিল্লী নগরের দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইত। এই 
দস্যগণের দুর্গসমূহ ভূমিসাৎ করিয়া সুলতান তাহাদিগকে সম্পূর্ণ 


বল্বনের রাজনৈতিক দুরদশিতা ১১৭ 


রূপে দমন করিলেন। এ্তিহাসিক সানন্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন__ 
“এই ঘটনার পরে ষাট বৎসর চলিয়া গিয়াছে | কিন্তু মেওয়াটি 
দস্ুগণ আর পথিকগণের উপর অত্যাচার করিতে সাহস পায় 
নাই।” এই মেওয়াটি দমন বল্বনের মত প্রবল শাসনকর্তারই 
উপযুক্ত কীতি। | 

এই অসাধারণ দূরদর্শী এবং রাজনীতিজ্ঞ সুলতান বিনা 
কারণে কেবলমাত্র স্বীয় ক্ষমতা বিস্তারের নিমিত্ত যুদ্ধ করার পক্ষ- 
পাতী ছিলেন না। তিনি জানিতেন যে পরাক্রান্ত মোগলগণ* 
প্রায় সমস্ত এশিয! পদানত করিয়াছে এবং সুযোগ পাইলেই 
ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে। এই জন্য তিনি সর্বদা সসৈন্যে 
প্রস্তুত থাকিতেন কিন্ক নিজের রাজ্য ছাড়িয়! দূরে যুদ্ধ অভিযান 
করিতেন না। 

রাঁজামধ্যে কোন বিদ্রোহ বা গোলযোগ হইলে তিনি তাহ! 
কঠোরতাঁর সহিত দমন করিতেন। এই সকল বিদ্রোহের মধ্যে 
বঙ্গদেশের শাসনকর্তা তুত্বিলের বিদ্রোহই সর্বাপেক্ষা উল্লেখষোগা। 
তুদ্রিল বিদ্রোহী হুইয়; দুইবার সত্রা-প্রেরিত গৈন্যদলকে 
পরাজিত করেন; অবশেষে ৭০ বৎসরের বৃদ্ধ সুলতান নিজে 
তুদ্তিলের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলেন। 
তুদ্িলের বিদ্রোহ দমন করিবার পর বঙ্গের মুসলমান রাজধানী 
গৌড় অথবা! লক্ষ্মণাবতীর বাজারে দুইধারে ফাসি কাষ্ঠ পু'তিয়া 
সম্রাটু তুদ্জিলের অন্ুচরগণকে ফাসি দিলেন। সম্রাটের এই 
কঠোরতায় দেশে ভবিষ্যৎ বিদ্রোহের সম্ভাবনা অনেক কমিয়া গেল। 


* মধা-এশিয়ার পরাক্রান্ত জাতি। ইহারা মোঙ্গল, মোগল, মুঘল প্রভৃতি 
ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত | এই খ্রস্থে বাবর ও ঠাহার পরবর্তীগণকে মুঘল এবং 
তাঁহার পূর্ববর্তাদিগকে মোগল বল! হইয়াছে। 


মেওয়াটিগণের 
বিদ্রোহ দমন 


মোগল আক্ৰ- 
মণের বিরুদ্ধে 
সতর্কতা! 


বাঙলার 
বিজ্রোহ দমন, 


বল্বনের জ্যোষ্ 
পুত্রের মৃত্যু 


বল্বনের 
কঠোরতা এবং 
শায়পরারণতা 


১১৮ বল্বনের চরিত্র 


সম্রাট নিজের দ্বিতীয় পুত্র বঘ রা খাঁকে বাঙলার শাসনকর্তী 
নিযুক্ত করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এই ঘটনার 
অব্যবহিত পরেই জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যুতে সম্রাট নিদারুণ মনোবেদনা 
প্রাপ্ত হইলেন। এই রাজকুমার অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন এবং 
মূলতানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সভায় 
সেই যুগের শ্রেষ্ঠ গুণিগণ সমবেত হইতেন। তিনি কবিতা 
ভালবামিতেন এবং বিখ্যাত কৰি আমীর খস্রু পাঁচ বৎসর তাহার 
সভায় ছিলেন। ১২৮৫ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে মোগলদের সহিত যুদ্ধে 
তিনি নিহত হন। সুলতান তাহার জ্োষ্ঠপুত্রকে প্রাণাপেক্ষা অধিক 
ভালবাসিতেন। অশীতিবর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ এই দারুণ শোকে একেবারে 
ভাঙ্গিয়া পড়িলেন এবং ১২৮৬ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন। 

ঘিয়াস্ুদ্দিন বল্বনের চরিত্র । ঘিয়াসুদ্দিন বল্বন 
ভারতের শ্রেষ্ঠ মুসলমান নরপতিগণের অন্যতম ছিলেন, 
এবিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। বিদ্রোহীর প্রতি তিনি কঠোর, 
মমতাহীন ও নিষ্ঠুর ছিলেন, কিন্তু নিজের প্রজাগণের কাছে তিনি 
স্ঘায়পরায়ণতা এবং সদাশয়তার প্রতিমূর্তি ছিলেন। তাহার 
ন্যায়বিচারের নিকট ছোট-বড় আত্মীয়-অনাত্মীয়ের ভেদ ছিল না। 
বাদাউনের এক আমীর একবার বেত্রাঘাতে তাহার এক ভৃত্যকে 
হত্যা করে। এওঁ নিহত ব্যক্তির বিধবা সুলতানের নিকট 
অভিযোগ আনয়ন করিলে, সুলতান আদেশ দিলেন যে, ঝর 
বিধবার সন্মুখে শী হত্যাকারী আমীরকে কষাঘাতে জর্জরিত 
করিয়া হত্যা করা হউক। বাঁদাউনে সুলতানের নিয়োজিত 
গুগুচরগণ এই ঘটনা সম্রাটের কর্গোচর না করার অপরাধে 
প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইল। 


কায়কোবাদ ১১৯ 


সুলতান ঘিয়ান্ুদ্দিনের নাম ও গৌরব সমস্ত এশিয়ায় 
প্রচারিত হইয়াছিল এবং মোগলদের অত্যাচারে রাজ্য হারাইয়! 
সতের জন রাজা! তাঁহার রাজসভায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বল্বনের মৃত্যুতে দেশ কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, তাহা বুঝাইতে 
গিয়া এতিহাসিক সত্যই লিৰিয়া গিয়াছেন,_“যে দিন 
প্রজাগণের পিতৃপ্রতিম বল্বনের মৃত্যু হইল, সেই দিন হইতে 
দেশের লোকের জীবন ও ধন-সম্পদ আর নিরাপদ রহিল না” 

কায়কোবাদের সিংহাসনে আরোহুণ। বল্বনের 
জ্যেষ্ঠ পুত্র যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, তিনি তাহার দ্বিতীয় পুত্র 
বঘর! খাকে তাহার সিংহাঁসনের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। 
কিন্তু বিলাসী বঘরা খা বঙ্গরাজ্যের নিশ্চিত আরাম পরিত্যাগ 
করিয়া দিল্লীর কণ্টকময় সিংহাসনে আসিয়া বসিতে চাহিলেন 
না। এই কারণে বল্বন মৃত্যুকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পুত্র 
কাই খস্রুকে তাহার উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া যান। 
কিন্তু ওমরাহ গণ সম্রাটের অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া বঘরা খীর 
পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে স্থাপন করিল। 

কায়কোবাদের রাজত্বকালে রাজ্যের জর্বনাশ। 
কায়কোবাদ যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন ( ১২৮৬ খৃঃ ) 
তখন তিনি সতের কি আঠার বৎসরের তরুণ যুবক । সিংহাসনে 
আরোহণ করিবামাত্র তিনি সর্বপ্রকার বিলাসিতা ও অত্যাচারে 
নিমগ্ন হইলেন। রাজ্যের ওমরাহ. এবং মন্ত্রিগণও রাজার 
আদর্শ অনুসরণ করিলেন এবং দেশময় সুরাপান ও আমোদ- 
প্রমোদের স্রোত বহিতে লাগিল। মন্ত্রী নিজামুদ্দিনই রাজ্যের 
সর্বময় কণা হইয়া উঠিলেন। তিনি কাই খস্রুকে নিহত 


বল্বনের সভায় 
স্বতরাভ্য 
রাজগণ 


বিলাসী রাজা 


কায়কোবাদের 
ব্যাধি 


জালালুদ্দিন 
খিল্জীর সিংহা- 
মন লাভ 


দাদবংশ 


১২০ সবংশ লোপ 


করেন এবং আরও অনেক নিষ্ঠুর অত্যাচার করেন। এই সমুদয় 
কারণে রাজ্যে বিষষ গোলযোগের স্থষ্টি হয়। বঘরা খা 
বঙ্গদেশে এই সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন এবং পুত্রের 
চরিত্র সংশোধনের নিমিত্ত তাহার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা 
করিলেন। পিতার পরামর্শে কায়কোবাদ বিলাসিতা ও পাঁপের 
পথ পরিত্যাগ করিয়া |নৃতন জীবন আরম্ভ করিবেন বলিয়! 
প্রতিজ্ঞা করিলেন। দিল্লীতে ফিরিয়া গিয়া তিনি কিছুকাঁলের 
জন্য ভাল হইতে চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কুসঙ্গিগণ 
তাহাকে ভাল হইতে দিল না,_তিনি ক্রমশ আবার বিলাস- 
সাগরে নিমগ্ন হইয়া গেলেন। অবশেবে শরীরের উপর এই 
সকল অত্যাচারের ফলে পক্ষাঘাত রোগে তাহার অর্ধাঙ্গ অবশ 
হইয়া গেল, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং তাহার 
জীবনের কোন আশা রহিল না। তখন .ওমরাহ গণ 
কায়কোবাদের শিশুপুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। রাজ্যে 
বিশুংখলা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। এই সুযোগে খিল্জী বংশের 
জালালুদ্দিন ফিরোজ নামে এক ওমরাহ কায়কোবাদকে হত্যা 
করিয়া ১২৯০ খৃষ্টাব্দে অনায়াসে সিংহাসন অধিকার করিলেন। 
কায়কোবাদ নিহত ও তাহার মৃত দেহ যমুনার জলে নিক্ষিপ্ত 
হইল। 

খিল্জী বংশ তুর জাতি হইতে উদ্ভুত হইলেও বহুকাল 
আফগানিস্থানে বাস করায় দিল্লীর তুরস্কগণ তাহাদিগকে স্বজাতীয় 
বলিয়া স্বীকার করিত না, আফগান বা পাঠান বলিয়া মনে 
করিত। সুতরাং জালানুদ্দিনের সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গেই 
কুতবুদ্দিন প্রতিষ্ঠিত তুর রাজবংশের ধার! শেষ হইল। এই 


দাসবংশ লোপ ১২১ 


বংশের কুতবুদ্দিন, ইলতুৎ্মিস্‌ এবং বল্বন এই তিনজন শ্রেষ্ঠ 
রাজাই প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন বলিয়া, এই বংশ 
ইতিহাসে দাস বাজবংশ বলিয়া বিখ্যাত । এই বংশের রাজত্বকাল 
১২০৬ হুইতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ । এই বংশের রাজত্বকালে ভারতে 
মুসলমানশাসন দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। 


রাজার মৃদুতা 
ও সদাশয়তা 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


খিল্জী বংশ 


জালালুদ্দিন ফিরোজ খিল্জী। জালালুদ্দিন যখন 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন তিনি সত্তর বৎসরের বুদ্ধ। 
তিনি প্রতৃকে হত্যা করিয়! সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন বটে, 
কিন্ত নীস্রই মৃদ্স্বভাব, সদয় ও ধর্মশীল নরপতি বলিয়া পরিচিত 
হইলেন। দিল্লীর লোকেরা প্রথমে তাহার বিরুদ্ধে ছিল, কিন্ত 
তাহার সদয় ব্যবহারে, নিরপেক্ষ বিচারে এবং উদারতায় ক্রমশ 
তাহার পক্ষপাতী হইতে আরম্ভ করিল। বাস্তবিক তিনি এমন 
কোমলম্বতাৰ ও সদয় ছিলেন যে, ওঁ মারামারি কাটাকাটির দিনে 
দিল্লীর সিংহাসন তাহার মত লোকের ঠিক উপযুক্ত স্থান ছিল 
কিনা সন্দেহ । 

বল্বনের এক ত্রাতুষ্পুত্র জালাঁলুদ্দিনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া 
পরাজিত হন। জালালুদ্দিন তাঁহাকে এবং তাহার অন্চরগণকে 
শুধু যে ক্ষমা করিলেন, তাহ! নহে, তাহাদিগকে সসম্মানে 
অভ্যর্থনা করিলেন। একবার কতকগুলি ভয়ংকর প্ররুতির ঠগ 
দস্যু ধৃত হয়। সুলতান তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না 
করিয়া, স্বাধীনভাবে বসবাসের অনুমতি দিয়া বঙ্গদেশে 
পাঠাইয়া দিলেন। একমাত্র সিদিমোল্লা সম্বন্ধে সুলতান 
কঠোরতা দেখাইয়াছিলেন। এই মুসলমান দরবেশের মতামত 
ও আচার-ব্যবহার অত্যন্ত অদ্ভুত ছিল। সুলতানের প্রাণনাশ 


জালালুদ্দিনের হত্যা ১২৩ 


করিবার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হইলে, তাহাকে হাতীর পায়ের 
তলায় পিষিয়া মারা হয় । 

মোগলগণ। ১২৯২ খৃষ্টাব্দে মোগলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করে, কিন্ত সুলতান তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ফলে 
তাহাদের অধিকাংশই প্রস্থান করিল, কিন্তু কতক ভারতবর্ষে 
রহিয়া গেল। সুলতান দিল্লীর নিকটে তাহাদের বসবাস ও 
জীবিকানির্বাহের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন এবং তাহার! 
“নব মুসলমান” নামে পরিচিত হইল। 

জালালুদ্দিনের হত্যা । কিন্ত যে ঘোরতর পাপের 
অনুষ্ঠানদ্বার| সুলতান সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, পরবর্তী 
জীবনের দয়াশীলত! ও ধর্মপ্রাণতা সত্বেও তাহাকে তাহার 
শাস্তিত্োগ করিতে হইল। তাহার ত্রাতুপ্ুত্র এবং জামাতা 
আলাউদ্দিনকে তিনি প্রাণাঁপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন ; সেই 
আলাউদ্দিনই তাঁহার প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। 
আলাউদ্দিনকে তিনি অযোধ্যা ও কারা প্রদেশের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তথা হইতে আলাউদ্দিন দেবগিরির 


যাদব বাজ্য জয় করিয়া বিপুল ধন-সম্পদের অধিকারী" 


হইলেন। ফিরিয়া আসিয়! আলাউদ্দিন স্ুলতানকে কারাতে 
আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। আত্মরক্ষার বিশেষ কোনও 
বন্দোবস্ত না করিয়াই স্থলতান এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে 
চলিয়া গেলেন এবং আলাউদ্দিনের অনুচরগণ কর্তৃক নিহত 
হুইলেন। জালানুদ্দিনের মৃত্যুর পরই আলাউদ্দিনের 
অনুচরগণ আলাউদ্দিনকে দিল্লীর সুলতান বলিয়া 
চতুর্দিকে ঘোষণা করিয়া দিল ( ১২৯৬ খুঃ)। দিল্লীতে এই 


নব মুসলমান 


আলাউদ্দিনের 
সিংহাসনে 
আরোহণ 


১২৪ মোগল আক্রমণ 


সংবাদ পৌছিলে জালালুদ্দিনের পুত্রকে সিংহাসনে বসান 
হইয়াছিল। পাঁচ মাস পরে আলাউদ্দিন দিল্লী অধিকার করিয়া 
রাঁজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। জালালুদ্দিনের পুত্র 
মুলতানে পলাইয়! গেল। 

জনসাধারণের মন হইতে এই নৃশংস পাপকার্ষের স্মৃতি 
মুছিয়া ফেলিবার জন্য আলাউদ্দিন দিল্লী যাইবার পথে ছুইধারে 
মোহর ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মুক্তহস্তে 
উপাধি ও ধনরত্র বিতরণ করিয়া তিনি লোকের মনের বিরাগ 
দুর করিতে চেষ্টা করিলেন এবং বহু পরিমাণে সফলও হইলেন । 

মোগল আক্রমণ । আলাউদ্দিনের রাজত্বের প্রথম দশ 
বৎসরে মৌগলগণ পুনঃপুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। একবার 
তাহারা রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু 
সুলতান প্রতিবারই তাহাদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। এই সমুদয় যুদ্ধে সহস্র সহস্র মোগল নিহত 
হইয়াছিল। বন্দী মোগল গৈন্য ও সেনানায়কগণকে হাতীর 
পায়ের তলায় পিষিয়া মারা হইত। নিহত মোগলগণের 
মস্তকগুলি ছুর্গীকারে সাজাইয়া রাখ! হইত। 

দিল্লীর নিকট প্রতিষ্ঠিত “নব মুসলমান” নামে পরিচিত 
মোগলগণের প্রতিও আলাউদ্দিন অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ 
করিয়াছিলেন। একবার কয়েকজন মোগল তাহার বিরুদ্ধে 
বডযন্ত্র করে। সুলতান আলাউদ্দিন ইহা জানিতে পারিয়া 
আদেশ করিলেন যে, “নব মুসলমানদিগকে” সমূলে ধ্বংস করা 
হউক, এবং একদিনেই বিশ ত্রিশ হাজার মোঁগলকে মারিয়া 
ফেল! হইল। 


আলাউদ্দিনের রাজ্যবিস্তার ১২৫ 


এই সমুদয় ব্যাপারে মোগলেরা এত ভয় পাইয়াছিল যে, 
আলাউদ্দিনের রাজত্বে আর কখনও তাহারা ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করে নাই। 

) আলাউদ্দিনের রাজ্যবিস্তার। ভারতবর্ষে মুসলমান 
সাম্রাজ্য আলাউদ্দিনের সময়েই সর্বাপেক্ষা অগ্নিক প্রসার লাভ 
করিয়াছিল; এই জন্যই আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল ইতিহাসে 
সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তিনি গুজরাটের বিরুদ্ধে 
অভিযান প্রেরণ করিয়া ও দেশ অধিকার করেন (১২৯৭ খৃঃ অঃ)। 
গুজরাটের রাণী কমলাদেবী বন্দিনী হইয়া আলাউদ্দিনের 
অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, এবং আলাউদ্দিনের একজন প্রিয়তমা 
মহিষীরপে পরিগণিত হুইলেন। সম্ভবত হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে সামাজিক বন্ধনের ইহাই প্রাচীনতম উল্লেখযোগ্য উদাহরণ | 

১২৯৯ খৃঃ অঃ আলাউদ্দিন বিখ্যাত রণথন্তোর (রণস্তস্তপুর ) 
দুর্গ আক্রমণ করেন। জালালুদ্দিন খিল্জী পূর্বে একবার এই দুর্গ 
আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অধিকার করিতে পারেন নাই! 
ছুর্গের অধিপতি রাঁজপুতবীর হশ্ীরদেব দুর্গের বাহিরে আসিয়া 
আলাউদ্দিনের সৈম্তগণকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন। অতঃপর 
সুলতান আলাউদ্দিন স্বয়ং আসিয়] দুর্গ অবরোধ করিলেন। 
অবশেষে হন্মীরদেব তাহার দুইজন সেনাঁপতির বিশ্বাসঘাতকতায় 
পরাজিত হন, এবং সুলতান এ দুর্গ অধিকার করেন 

(১৩০১ খৃঃ অঃ)। 

মেবারের রাণ! রতনসিংহের পত্নী রাণী পদ্মিনীর রূপের খ্যাতি 
শুনিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য আলাউদ্দিন ১৩০৩ খৃষ্টাব্দে 
চিতোরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করিলেন।* বিখ্যাত গোরা, 


গুজরাট বিজয় 


রণখন্তোর বিজয় 


পদ্মিনী 


চিতোর বিজয় 


চিতোরের 
পুনরুদ্ধার 


মালব বিজয় 


দেবণিন্রি 
বিজয় 


১২৬ দাক্ষিণাত্যে অভিযান 


বাদল ও চিতোরের অন্তা্য রাজপুত বীরগণ প্রাণপণ যুঝিয়াও 
চিতোর রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্ত চিতোরের পতনেও 
আলাউদ্দিনের পদ্মিনী লাভ হইল [না। ভীষণ জহরত্রতের 
অনুঠান করিয়া সহচরীগণসহ রাণী পদ্মিনী জলন্ত আগুনে 
বাগ দিয়া অপমানের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন। 

এই স্থানে উল্লেখ কর! যাইতে পারে যে, পনর বৎসরের 
মধ্যেই মেবারের বীর রাণ! হন্মীর চিতোর উদ্ধার করিয়া 
মেবারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। 

চিতোর জয়ের কয়েক বৎসর পরই আলাউদ্দিন মালবদেশ 
অধিকার করেন। এইরূপে ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র আর্যাবর্তে 
তাহার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 

দ্বাক্ষিণীত্যে অভিযান। দাক্ষিণাত্য বিজয়ই আলা- 
উদ্দিনের রাজত্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ১২৯৪ 
খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন যখন অযোধ্যা ও কার! প্রদেশের শাসনকর্তা 
ছিলেন, তখন তিনি দেবগিরির যাদব বাজ্য আক্রমণ করিয়া 
উহার রাজা রামচন্ত্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বাৎসরিক 
করদানে স্বীকৃত হইয়া, রাজ্যের কতক অংশ আলাউদ্দিনকে 
ছাড়িয়া! দিয়া, এবং প্রভূত অর্থ উপহার দিয়া রামচন্দ্র 
আলাউদ্দিনের সহিত সন্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র 
গুজরাটের পলায়িত রাজাকে আশ্রয় দেওয়ায় এবং রীতিমত কর 
নী দেওয়ায় ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে তাহার বিরুদ্ধে আর এক অভিযান 
প্রেরিত হইল। এই অভিযানের সেনাপতি ছিলেন--মালিক্‌ 
.» প্মিনীর় উপাখ্যানের মূলে কোন এঁতিহাদিক সত্য আছে কিনা সে 
বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। 


দ্াক্ষিণাত্যে অভিযান ১২৭ 


কাছুর। তিনি প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন, কিন্তু ক্রমশ 
আলাউদ্দিনের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ১৩*৭ খৃষ্টাব্দে 
মালিক্‌ কাফুর রামচন্ত্রকে সম্পূর্ণন্নূপে পরাজিত করেন। রামচন্দ্র 
দিল্লীর অধীনতা শ্বীকার করেন এবং করদানে স্বীকৃত হন। 

১৩০৯ খৃষ্টাব্দে কাফুর তেলিংগানার কাকতীয়রাজ প্রতাপ- 
রদ্রের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। রাজা প্রথমে বীরবিক্রমে 
রাজধানী বরংগল রক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্ত অবশেষে সঞ্চিত 
যাবতীয় অর্থ ও বাৎসরিক করদানে স্বীক্কৃত হইয়! সন্ধি করেন। 

১৩১০ খৃষ্টাব্দে কাফুর দোরসমুদ্রের হোয় সলরাজ তৃতীয় 
বীরবল্লালকে পরাজিত করেন। বিস্তর ধন-সম্পত্তি লু্ঠুন করিয়! 
তিনি বীরবল্লালফে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। অতঃপব মাদুরার 
পাস্তযরাজকে পরাজিত করিয়! কাফুর রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্যন্ত 
অগ্রসর হন এবং দক্ষিণ ভারতবর্ষের যাবতীয রাজাকে পরাজিত 
কবেন। ১৩১১ খৃষ্টাব্দে বিজযী বীর কাঙ্ষুর দিল্লীতে প্রত্যাগমন 
করেন। 

১৩০৯ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্রেব মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র শংকর 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন, কিন্ত মালিক কাঁফুর তাহাকেও 
পরাজিত ও নিহত করিলেন ( ১৩১২ খৃঃ অঃ)। 

দাক্ষিণাত্যে ও দক্ষিণ ভারতে মালিক কাফুরের অদ্ভুত 
বিজযাভিযান ভারতে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে এক নূতন 
অধ্যায় খুলিয়া দিল। একে একে প্রাচীন রাজ্যসমূহ মুসলমান 
শক্তির নিকট মস্তক অবনত করিল এবং ১৩১২ খুষ্টাবে 
প্রায় সমুদয় তারতবর্ধই আলাউদ্দিনের সাম্রাজ্যের অন্ততৃক্ত 
হইল। : 


মালিক কাফুরের 
প্রথম অভিযান 


কাফুরের সৃ্তীয় 


কাফুরের চতুর্থ 
অভিযান 


খামখেয়াল 


অত্যাচার 


১২৮ আলাউদ্দিনের চরিত্র 


_আলাউদ্দিনের চরিত্র। সুলতান আলাউদ্দিন সাহসী, 
বুদ্ধিমান ও সমর-কুশল ছিলেন। তিনি নিজ বাহুবলে বহু 
দূরদেশ জয় করিয়া প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষের অধিপতি হইয়া- 
ছিলেন। কিন্তু এই উচ্চ রাজপূদ্রে.যোগ্যত! তাহার -ছিল-র্বলিয় 
বোধ হয় না। ॥ তিনি অত্যন্ত ভরষ্ঠুর.ও. অত্যারী, ছিলেন, এবং 
ধর্জজ্ঞান ও নীতির কোন ধার ধারিতেন না। সামরিক শৃংখলা 
বিধান ও কঠোর স্বেচ্ছাচারিতাদ্বারা তিনি রাজ্যমধ্যে শাস্তি 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় 
দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারিত করিয়া দিয়া, তিনি অনেক পরিমাণে 
জনসাধারণের স্ুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন। কিন্তু 
তিনি অশিক্ষিত, চরিত্রহীন, অহংকারী, অস্থিরমতি এবং একান্ত 
খাম্খেয়ালী..ছিলেন। তিনি নিজকে দ্বিতীয় আলেবজাগার 
বলিয়া ঘোষণা করেন। এক সময় তিনি এক নূতন ধর্মপ্রচারের 


চেষ্টাও করিয়াছিলেন। সন্থান্ত লোকেরা একত্র হইলেই তীহার 


বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিবে এই আশংকায় তিনি নিয়ম করিলেন যে 
তাহার অনুমতি ব্যতীত এই সমুদয় পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক 
অনুষ্ঠান এমন কি গ্রীতিমিলন পর্যন্ত হইতে পারিবে না। এই 
উদ্দেশ্যে মগ্যপানও নিধিদ্ধ হইল। সাধারণ প্রজাগণ, বিশেষত 
হিন্দগণের উপরও তিনি অনেক অত্যচার করিয়াছেন। 
তাহাদিগকে করভারে প্রপীড়িত করিয়া এমন দরিদ্র 
অবস্থায় রাখা হইত, যাহাতে তাহারা কোন প্রকার 
ভাল কাপড়চোপড় পরিধান করা, অশ্ব বা অন্ত যানবাহন 
রাখা, বা অন্ত কোন প্রকার বিলাসিতা উপভোগ করিতে 
না পারে। দেশময় তাহার বহু গুপ্তচর ছিল। তাহার! 


আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে অরাজকতা ১২৯ 


শরিয়া শরিয়া সমস্ত খবর আনিয়া আলাউদ্দিনকে দিত। 
আলাউদ্দিনেব গুপ্তচরের ভয়ে কেহ মুখ ফুটিয়া কথাও বলিতে 
পারিত না। তিনি যে কেবল অপরাধীদেরই দণবিধান 
করিতেন, তাহ! নহে, তাহাদের স্ত্রীপুত্রদের উপরও অত্যাচার 
করিতেন। কিন্ত এত সাবধানতা সব্বেও শেষ রক্ষা হইল না। 
চারিদিকে বিদ্রোহ ও যডযন্ব দেখা দিতে লাগিল। এই 
প্রকাব গোলযোগের মধ্যে ১৩১৬ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিনের মৃত্যু 
হইল। কেহ কেহ বলেন, শেষ অবস্থায় মালিক কাফুর 
* তাহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিষাছ্বিলেন। 

আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পরে অরাজকতা । 
আলাউদ্দিনেব মৃত্যুর পরবর্তী পাঁচ বসবে দেশে ঘোরতর 
অরাজকতা উপস্থিত হুইয়াছিল। সুলতানের এক শিশুপুত্রকে 
সিংহাসনে খসাইয়।, মালিক্‌ কাফুব তাহার নামে রাজত্ব ও যথেচ্ছ 
অত্যাচার কবিতে লাগিলেন। ৩৫ দিন মাত্র এই শিশু সিংহাসনে 
উপবিষ্ট ছিল । এই অল্প সমষের মধ্যেই রাজবংশের প্রায় সমস্ত 
ব্যক্তির উপরই অকথ্য অত্যাচার হইয়াছিল । কেছ বন্দী, কেছ 
| হাত, আবাব কাহাকেও বা অন্ধ করা হইল। অবশেষে কয়েকজন 
ক্রীতদাস বড়যন্ব করিয়! কাফুরকে হত্যা করিল। * 

খিল্জী বংশের অবসান। কাফুরের মৃত্যুর পর 
কুতবুদ্দিন মবারক শাহ নামক আলাউদ্দিনের আর এক পুত্র 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ( ১৩১৬ )। মবারক প্রথমে বেশ, 
কার্যদক্ষতা দেখাইলেন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে দেবগিরির রাজা! 
রামচন্দ্রের জামাতা হরপাল বিদ্রোহী হইলে মবারক তাহাকে 
পরাক্তিত করেন। অতঃপর তিনি কাকতীয়দিগের রাজধানী 


a— 


নিষ্ঠুরতা 


১৩৭ খিলজী বংশের অবসান 


ংগল জয় করেন। কিন্ত এই সমুদয় যুদ্ধ জয় করার পরে 
মবারক বিলাসিতার স্রোতে গা ঢালিয়। দিলেন। রাজা মগ্যপীন ' 
ও নানারূপ অকথ্য ব্যভিচারে মগ্ন থাকায় ক্রমেই রাজশক্তি দুর্বল 
হইয়া পড়িল। খস্ক নামে একজন মুসলমান ধর্মাবলদ্বী 
নীচজাতীয় হিন্দু মবারকের বিশেষ প্্িয়পাত্র ছিলেন। স্থব্ধি! 
বুঝিয়া খস্রুই অবশেষে মবারককে হত্যা করিয়া সিংহাসনে 
আরোহণ করিলেন (১৩২০ খৃঃ অঃ) | খস্রু রাজা! হইয়া নসিরুদ্দিন 
উপাধি ধারণ করিলেন এবং জর্প্রকারে হিন্দুগণের প্রভাব ও 
প্রতিপত্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিলেন। প্রকাশ্যে 
মুসলমান ধর্মের অবমাননা করায় রাজ্যের ওমরাহ গণ ক্রুদ্ধ হইয়া 
থস্রুর বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গাজী 
মালিক নামক একজন তুরক্ষ দেশীয় ওমরাহ, পঞ্জাবের অন্তর্গত 
দীপালপুরের শাসনকর্তা ছিলেন । দিল্লীর ওমরাহ গণ কর্তৃক 
নিমন্ত্রিত হইয়। তিনি সৈন্য লইয়! অগ্রসর হইয়! খস্রুকে পরাজিত 
ও নিহত করিলেন। বিগত পাঁচ বসবে খিল্জী রাজবংশের 
সমস্ত ব্যক্তিই নিহত হইয়াছিল । অতএব ওমরাহ গণের অনুরোধে 
গাজী মালিক “ঘিয়াসুদ্দিন তুঘলক’ এই নাম ধারণ করিগা 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৩২৭ খৃঃ অঃ)। ইনি ইতিহাসে 
তুঘলক শাহ নামেও পরিচিত। 


তৃতীয় অধ্যায় 


তুঘ্লক বংশ 


ঘিয়ানুদ্দিন তুঘ্লক। খিরাস্ুদ্দিন তুঘলকের পিতা 
ফ্ন্নিয়াসুদ্দিন বল্বনের একজন তুরক্ষ জাতীয় ক্রীতদাস ছিলেন। 
{তাহার মাতা জাঠবংশের একজন হিন্দু রমণী। স্থতরাং 
ঘিয়াস্ুদ্দিন তুঘলকই প্রথম মুসলমান রাজা ধাহার ধমনীতে 
হিন্দুরক্ত প্রবাহিত ছিল। ঘিয়াস্ডদ্দিন একজন যোগ্য এবং 
সদাশয় নরপতি ছিলেন। তিনি শীঘ্রই দেশে শাস্তি ও শৃংখল! 
ফিরাইর। আনিলেন । রাজ্যে শৃংখল! বিধান করিয়া তিনি তাঁহার 
পুত্র জুনা খাঁর অধীনে দাক্ষিণাত্যে এক অভিফুলল প্রেরণ 
করিলেন । জুনা থা বরংগল অধিকার করিলেন বঙ্গদদেশে বিদ্রোহ 
উপস্থিত হইলে খিয়ান্ুদ্দিন স্বয়ং তাহ! দমন করিতে বজদেশে 
গমন করেন। প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি ত্রিহুত জয় করিলেন। 
তিনি ফিরিয়া আসিলে জুনা খা প্রকাও এক কাষ্ঠনিমিত গৃহ 
নির্মাণ করিয়া, মহাসমারোহে পিতাকে সেখানে অত্যর্থনা 
করিলেন। সহসা সেই কাঠের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়! যাওয়ায় 
স্থলতান নিহত হইলেন ( ১৩২৫ খৃষ্টাব্দ )। অনেকের বিশ্বাস 
যে, এই দুর্ঘটন! দৈবক্ৰমে ঘটে নাই, জুনা খাঁর বড়যন্ত্রমতেই 
এই ব্যাপার ঘাটয়াছিল। 

/খুহল্মাদ তুখ্লক । জুন! খা তখন সুলতান মুহম্মদ নাম 
ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই রাজার 


কাধাবলী 


১৩২ মুহম্মদ তৃঘলকের অদ্ভুত কার্যাবলী 


মত অদ্ভুত রাজা পৃথিবীতে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। 
তাহার বহু গুণ ছিল,_তিনি বিদ্বান্‌, কবি, সাহসী ও সমর-কুশল 
ছিলেন এবং মুসলমান ধর্মে তাঁহার প্রগাঁচ অনুরাগ ছিল। তিনি 
রীতিমত নমাজ পড়িতেন, কখনও মগ্ স্পর্শ করিতেন না, এবং 
ইস্লাম ধর্মের “রীতি-নীতি মানিয়া চলিতেন। কিন্তু বিষ্টত 
বিচারবুদ্ধির প্রভাবে এবং অপরের দুঃখের প্রতি সহান্ুভূত্তির 
একান্ত অভাবে তাহার এই সমস্ত গুণ একেবারে ব্যর্থ হুইয়া 
গিয়াছিল। তিনি আজীবন নানাপ্রকার অদ্ভুত ও অসম্ভব ' 
ব্যাপারের সাধন করিতে যাইয়া, নিজের ও রাজ্যের সর্বনাশ 
করিলেন। 

তাহার কতকগুলি কার্য মদাশয়ত1, যোগ্যতা ও মহত্বের 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, 
তিনি ১৩২৭ খৃষ্টাব্দে ছোয়সলরাজকে পরাজিত করিয়া সমগ্র 
দক্ষিণ ভারত সম্পূর্ণরূপে স্বীয় শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন, এবং 
তাহার রাজ্যের দুরতম প্রদেশেরও শাসনকার্ধে সুশৃংখলা বিখান 
করিয়াছিলেন: ন?’ র তিনি দাতব্য চিকিৎসালয় ও দানশাল৷ 
প্রতিষ্ঠিত করে, ত করেন, এবং মুসলমান পণ্ডিতগণের জন্য প্রচুর বৃত্তির 
ব্যবস্থা করিয়া দেন। এই "সমুদয় গুণের জন্তই মিশর দেশের 
খলিফা কর্তৃক সুলতান মুহম্মদ ভারতবর্ষের রাজারূপে সম্মানিত 
হইয়াছিলেন। 

মুহম্মদ তুঘ্লকের অদ্ভুত কার্যাবলী । কিন্তু তাহার 
অন্যান্য কার্যকলাপ এবং তজ্জনিত প্রজাসাধারণের অসীম কষ্টের 
কথ! স্মবণ করিলে, তাহার সৎকার্যসমূহও অত্যন্ত নগণ্য 
বলিয়া মনে হয়। তিনি প্রথমেই প্রজাগণের কর অসম্ভব রকম 


মুহম্মদ তৃঘলকের অদ্ভুত কার্যাবলী ১৩৩ 


বাড়াইয়া দেন। ফলে ক্বযকগণ সৰবস্বান্ত হইয়া বনে জঙ্গলে 
পলায়ন করে, এবং শন্তক্ষেত্র রীতিমত চাষ না হওয়ায় দেশে 
দারুণ ছুভিক্ষের আবির্ভাব হয়। 

তারপর রাজার আবার অন্য এক খেয়াল চাঁপিল। তিনি 
দিলী হইতে দেবগিরিতে স্বীয় রাজধানী স্থানার্্রত করিলেন। 
'দেবগিরির নূতন নাম হইল দৌলতাবাদ। দিল্লীর অধিবাসিগণ 
ইহাতে ক্রুদ্ধ হইল এবং সুলতানের অদ্ভুত কার্ধাবলীর জন্য 
উপচাস করিয়া বিদ্রপাত্মক কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিল । 
তাই তিনি দিল্লীর অধিবাসীদিগকে শাস্তি দিবার জন্য আদেশ 
করিলেন_ দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীকে তাহাদের যথাসবদ্ব নিয়! 
দেবগিরিতে চলিয়া যাইতে হইবে। নির্দিষ্ট তারিখের পরে 
যদি কাভাকেও দিল্লীতে দেখা যার, তবে তাহার প্রাণদণ্ড 
হইবে। ফলে দিল্লী প্রায় জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হইল। 
মাট খংপর পরে আবাব দিলীর অধিবাঁসিগণ দিল্লীতে ফিরিবার 
অনুমতি পাইল। কিন্তু এই যাতায়াতে লোকের কষ্টের আর 
অবধি রহিল না। অবশ্য মুহম্মদ তুঘলক অর্থদ্রারা অনেককে 
সাহায্য করিয়াছিলেন। | 

সুলতান অর্থের অভাব দূর করিবার জন্য এক নূতন উপায় 
অবলম্বন করিলেন। বর্তমানকালে যেমন টাকার বদলে 
কাগজের নোট চলে, তিনি তেমনি তামার নোট চালাইতে 
কৃতসংকল্প হইলেন ; অর্থাৎ এক একটি তাত্রখণ্ড লইয়া তিনি 
তাহার উপর লিখিলেন, ইহা এক টাকার সমান, ইহা ছুই 
টাকার সমান ইত্যাদি। কিন্তু জাল করার বিরুদ্ধে যখন 
উপযুক্ত সতর্কতা অবলদ্বিত হয়, তখনই টাকার পরিবর্তে নোটের 


পারস্য 
বিজয় চেষ্টা 


রাজোর সর্কর 
বিস্রোহ 


রাজ্য ছিন্নভিন্ন 


১৩৪ অত্যাচারের ফল 


প্রথা চলিতে পারে। তাহা না থাকায় সকলেই এই তামার 
টাকা তৈরী করিয়া লক্ষপতি ক্রোডপতি হইতে লাগিল। 
কাজেই এই উদ্যম একেবারে বিফল হইল। বিদেশীয় বণিক্গণ 
এই তামার নোট লইতে সম্মত হইল না? ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ 
হইল, দেশময় গোলমাল হুলস্থূল চলিতে লাগিল। মুহম্মদ 
তুঘ্‌লকের সততার সপক্ষে একথা উল্লেখ করিতে হইবে যে, 
তিনি রাজকোষ হইতে এই সমস্ত জাল টাকার পুরাপুরি মূল্য 
শোধ করিয়! দিয়াছিলেন। 

সুলতান মুহম্মদ একবার পারপস্ত জয় করিবার জন্য তিনলক্ষ 
সত্তর হাজার শৈন্য সংগ্রহ করেন। একবৎসর পর্য্যন্ত ইহার 
বায়ভার বহন করিয়া, অবশেষে পারস্য জয় অসম্ভব বিবেচন] 
করিযা তিনি এই সৈশ্ঠদলকে বিদায় দিলেন। 

আর একবার ভারতবর্ষ ও চীন দেশের মধ্যবর্তী পার্বত্য 
প্রদেশ জয় করিবার জন্য তিনি বিপুল একদল সৈন্য প্রেরণ 
করেন। কিন্তু সংকীর্ণ গিরিসংকটের মুখে পার্বত্য জাতির 
আক্রমণে তাহার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়। 

এই জমুদ্ধয় অত্যাচারের ফল। এই সমুদয় ব্যবহারে: - 
অব্ঠন্তাবী ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। রাজ্যের শাসনশৃংখলা 
একেবারে নষ্ট হইল এবং বাজোর সমস্ত ভাগে বিদ্রোহ 
দেখা দিল। 

কতকগুলি বিদ্রোহ সুলতান নিজে যাইয়া দমন করিলেন 
কিন্তু কতকগুলি প্রদেশের বিদ্রোহ আর দমিত হইল না। 
বঙ্গদেশ, মাদুর! ও বরংগল স্বাধীন হইল এবং দাক্ষিণাত্যে দুইটি 
বিস্তৃত রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। ইহাদের একটি ১৩৩৬ খৃষ্টাব্দে 


ফিরোজ শাহ ১৩৫ 


প্রতিষ্ঠিত বিজয়নগর রাজ্য এবং অপরটি ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 
বাহনী রাজ্য। . 

এই সমুদয় বিদ্রোহের ফলে সম্রাটের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার 
আরও বৃদ্ধি পাইল। তিনি নিজের প্রজাগণের প্রতি পরাজিত 
শক্রর গ্যায় বাবহার করিতে লাগিলেন। একদল সৈন্য লইয়া 
তিনি হিন্দুস্থান ছারখার করিতে লাঁগিলেন। প্রজারা ভয়ে 
জংগলে পলাইল, কিন্তু সুলতান জংগল ঘিরিয়া বন্য পশুর স্তায় 
তাহাদিগকে বধ করিলেন। সমসাময়িক লেখকগণ তাহার 
+ এইরূপ নিষ্ঠুরতার বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 

সম্রাটের রাজত্বের শেন কয় বৎসৰ বিদ্রোহদমনেই ব্যয়িত 
হইল। গুজরাটের বিদ্রোহ দমন করিতে তাহার তিন বংসর 
লাগিল, এবং ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুদেশের এক বিদ্রোহীর 
পশ্চাদ্ধাৰন করিবার সময় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। 

ফিরোজ শাহ। মুহম্মদ তুঘ্লকের মৃত্যুর পর হিন্দু ও 
মুসলমান আমিরগণ একত্র হইয়া সুলতানের খুল্লতাতপুত্র ফিরোজ 
তুঘ্লককে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। মুহম্মদ তুঘ্লকও 
ইহাঁকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। ফিরোজ 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই রাজ্যের শৃংখলা ফিরাইয়া আনিবার 
চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হুইল না। তিনি 
দুইবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। কিস্ু অকৃতকার্য হইয়া 
অবশেষে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। 
তিনি উড়িষ্যার রাজাকে পরাজিত করেন, কিন্তু সিদ্ধুদেশ পুনরুদ্ধার 
করিতে সমর্থ হইলেন না। যুদ্ধে তিনি তেমন সফলতা দেখাইতে 
পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাহার রাজত্বকাল নগর, দুর্গ, মস্জিদ, 


মুহম্মদ তুঘলফের 
রাজত্বের শেষ 


তাহার মৃত্যু 


বঙ্গ ও সিন্ধু 
উদ্ধারে বিফলতা 


জনহিতকর 


সাত্রাজোর ধ্বংস 


১৩৬ ফিরোজ শাহের পরবতিগণ 


বি্তায়তন, হাসপাতাল, সরাইখান! ও সেতু, বাধ, খাল ইত্যাদি 
জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। তিনি ফিরোজাবাদ 
নামে দিল্লীতে এক নূতন সহর পত্তন করেন এবং তাহার 
চারিপাশে প্রায় ১২০০ উদ্যান নির্মাণ করেন। মোটের উপর 
তিনি একজন লদাশয় নৃপতি ছিলেন এবং রাজ্যশাসন-পদ্ধতির 
অনেক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন । তিনি কয়েদীর হস্তপদচ্ছেদন 
ও নানারূপ অমানুষিক যন্ত্রণা প্রদান প্রথা রহিত করেন, এবং 
নানাবিধ আবওয়াব উঠাইয়া দিয়া প্রজার করতার লাঘব 
করেন। তিনি একজন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন এবং বিদ্বানের 
সমাদর করিতেন, কিন্তু তিনি ভিন্ন সম্প্রদায়ের মুসলমান ও হিন্দুদের 
উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুমন্দির ধ্বংস করিয়! 
মস্জিদ প্রতিষ্ঠা করিতেন। সকল হিন্দুকেই জিজিয়! নামক কব 
দিতে হইত। ফিরোজের রাজত্বের শেষভাগে রাজ্যে বিশুংখলা 
ও বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ৭৯ বংসর বসে 
সুলতান ফিরোজের মৃত্যু হয়| 

ফিরোজ শাহের পরবর্তিগণ। ফিরোজ শাহের পরে 
কয়েকজন নামে মাত্র রাজা পর পর মিংহাসনে আরোহণ ক্রেন। 
দিল্লীর রাজ্য তখন দিল্লী সহর এবং তাহার চারিদিকের কিঞ্চিৎ 
ভূ-ভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ ইতিমধ্যে প্রাদেশিক শাসন- 
কতাগণ সকলেই স্বাধীনতা! ঘোষণা করিয়াছিল । ১৩৯৪ হইতে 
১৩৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নসিরুদ্দিন মামুদ এবং নসরৎ শাহ নামে 
দুইজন রাজা যখন দিল্লীর সিংহাসনের জন্য পরস্পর দ্বন্দ 
করিতেছিলেন, তখন ভারতের এক ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল 
রক্তপিপাস্থ তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। 


সৈয়দ বংশ ১৩৭ 


তৈমুরের ভারতবর্ষ আক্রমণ। আমীর তৈমুর 
তুরজাতীয় চাঘ্তাই বংশের নায়ক ও সমরখন্দের রাজা 
ছিলেন। তিনি খোঁড! ছিলেন বলিয়৷ তৈমুরলঙ্গ নামে পরিচিত 
হুন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং পথে 
নিষ্ঠুর অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ড করিতে করিন্তে দিল্লী অভিমুখে 
অগ্রসর হন। পানিপথের নিকট মাযুদ তুঘ্লককে তিনি 
অনায়াসে পরাজিত করিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন এবং 
নিজকে ভারতবর্ষের বাজ! বলিয়া ঘোষণা করিলেন। যে সকল 
ঘোরতব নিষ্ঠুর ও হিংশ্র-্বভাব অত্যাচারীর বিবরণে পৃথিবীব 
ইতিহাস কলংকিত হইয়াছে, তৈমুর তাহাদের একজন । দিল্লীতে 
আসিবার পথে তিনি একলক্ষ বন্দীকে হতা। করিলেন। তাহার 
পরে তিনি দিল্লী অধিকার করিয়া তিন দিন পর্যন্ত অকথ্য নিষ্ঠুর 
অত্যাচার +রিলেন। 

সৈয়দ বংশ। তৈমুব অসীম ধনরত্র ও কতকগুলি কলাকুশল 
শিলী সঙ্গে লইয়! ফিরিয়। গেলেন) আর ভারতবর্ষে রাখিয়। 
গেলেন-অরাজকতা, দুতিক্ষ ও মড়ক। দিল্লীর রাজ্যশাসন- 
ব্যবস্থা তখন এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেই চলে। মামুদ 
তুঘ্লক নামমাত্র আরও কয়েক বৎসর রাজত্ব করিলেন! ১৪১৩ 
খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে তুরঙ্কজাতির 
আধিপত্য শেষ হয়। মোটের উপর প্রায় ২০০ বৎসর ইহার! 
ভারতে রাজত্ব করে। 

মামুদের মৃত্যুর পর ওমরাহ দৌলৎ খা লোদী দিল্লীর 
শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তৈমুরের 
"প্রতিনিধি ও মুলতানের শাসনকর্তা খিজির খাঁ দিল্লী অধিকার 


দিল্লী অধিকাঙ্গ 


লক্ষ হিন্দু 
বন্দীর হত) 


পাঠান লোদী 
বংশ 


১৩৮ লোদী বংশ 


করেন (১৪১৪ খৃঃ অঃ)। তিনি তৈমুরের পুত্রের নামে রাজ্য 
শাসন করিতেন ও মাঝে মাঝে উক্ত রাজার নিকট রাজকর 
পাঠাইতেন। খিজির খাঁ এবং তাহার পরবর্তী তিনজন সুলতান 
দিল্লী এবং তাহার চারিদিকের স্বল্প পরিমাণ ভূ-ভাগে ১৪১৪ 
হইতে ১৪৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাহার! মহাপুরুষ 
মুহম্মদের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। এই জন্যই এই বংশকে 
সৈয়দ বংশ বলে। এই বংশের শেষ রাজা আলাউদ্দিন আলম 
শাহকে বিতাডিত করিয়া বাহ্‌লুল লোদী সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। এইরূপে লোদী বংশের প্রতিষ্ঠা হইল (১৪৫১ 
খৃষ্টাব্দে )। 

বাছলুল লোদী আফগান বা পাঠান ছিলেন * এবং লোদী 
ংশই ভারতের প্রথম পাঠান রাজবংশ । অনেকে কিস্ক ভুল 
করিয়া পূর্বেকার সমস্ত মুসলমান রাজবংশকেই পাঠান বলিয়! 
অভিহিত করিয়া থাকেন। তাহাদিগকে তুরক্ষ বলিলেই ঠিক 
বলা হয়। 


* লোদী বংশ তুর জাতীয় হইলেও সুদীর্ঘকাল আফগানিস্থানে বসবাস 
করায় আফগান বলিয়া গণ্য হয়। 


চতুর্থ অধ্যায় 


দিল্লীর সুলতানগণের পতনেরণপর 
ভারতবর্ষের অবস্থা 


মৃহম্মদ তৃঘলকের মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যে কয়েকটি 
স্বাধীন রাজা স্থাপিত হয়। তারপর তৈমুরের আক্রমণের ফলে 
যে অরাজকতা ও গোলযোগ উপস্থিত হয় সেই সুযোগে 
জৌনপুর, মালব, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। 
সুতরাং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমেই বিশাল দিল্লী সাম্রাজ্যের পতন 
হয় এবং ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়। 
এই সমুদয়েব মধ্যে যে রাজ্যগুলি বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
লাত করিয়াছিল এই অধ্যায়ে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ 
হইল। | 

বজদেশ। তুদ্তিলের স্বাধীনতা অবলম্বনের নিক্ষল চেষ্টার 
কিরূপ শোচনীয় ফল ফলিয়াছিল, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। 
ঘিয়াসুদ্দিন বল্বন ভয়ংকর কঠোরতার সহিত এই বিদ্রোহ 
দমন করিয়া নিজের দ্বিতীয় পুত্র বঘ্র! খাঁকে বঙ্গের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করিয়া যান। বঘ্রার পুত্র কায়কোবাদ যখন দিল্লীর 
সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন বঘ্র! খা বাঙলা দেশে 
প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইলেন। প্রথমে মুসলমান শাসন উত্তর ও 
পশ্চিম বঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু বঘরা খার পরে তাঁহার ছুই 
পুত্র যথাক্রমে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ জয় করেন এবং লক্ষ্মণসেনের 


বঙ্গদেশের 
স্বাধীনতা 


ইলিয়াস, শাহের 
নেতৃত্বে বঙ্গ 
পুনরায় স্বাধীন 


১৪০ বঙ্গের ইলিয়াস্‌ শাহী বংশ 


শেষ বংশধরগণকে এ সকল স্থান হইতে বিতাড়িত করেন। 
বঘরা খাঁর উত্তরাধিকারিগণের শাসনাধীনে সমগ্র বঙ্গদেশ 
বহুদিন পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। অবশেষে খিয়াস্থদ্দিন তুঘলকের 
সময়ে (১৩২৪ খুঃ) বঙ্গদেশ আবার দিলীর অধীনত 
স্বীকার করে। , 

মুহম্মদ তুখলকের রাজত্বকালে আবার বঙ্গদেশ স্বাধীন হয়। 
১৩৩৯ খৃঃ অবে পূর্ববঙ্গে ফখরুদ্দিন প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন। ফলে কিছুদিন পর্যন্ত বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে এক 
একজন নায়কের আবির্ভাব হয় ও উহাদের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ 
চলিতে থাকে । অবশেষে আঃ ১৩৫২-৩ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গের 
অধিপতি সামনুদ্দিন ইলিয়াস্‌ শাহ সমগ্র বঙ্গদেশে স্বীয় প্রভৃত্ব 
প্রতিষ্ঠা করেন। ইলিয়াস্‌ শাহ পরাক্রাত্ত নরপতি ছিলেন। 
তিনি উড়িষ্যা ও ত্রিহুত হইতে কর আদায় করেন এবং বারাণসী 
পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তৃত করেন। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে, সুলতান ফিরোজ তুঘ্‌লক বঙ্গদেশ 
পুনরুদ্ধারের জন্য দুইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম 
হন নাই। ইলিয়াস্‌ শাহ এবং তাছার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র 


_ সিকন্দর শাহ ছুইবারই একডালা নামক দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 


রাজা গণেশ 


করেন। ফিরোজ তুখলক বহু চেষ্টা করিয়াও একডালা দুর্গ 
দখল করিতে না পারিয়া অবশেষে বঙ্গদেশের স্বাধীনতা স্বীকার 
করিতে বাধ্য হন। 

ইলিয়াস্‌ শাহের বংশ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে। এই 
সময়ে গণেশ নামে একজন হিন্দু জমিদার অত্যন্ত ক্ষমতাশালী 
হইয়া! উঠেন, এবং ইলিয়াস্‌ শাহের বংশধরগণকে সরাইয়া নিজে 


রাজা গণেশ ১৪১ 


বঙ্গদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়েই আবার 
আমরা বঙ্গদেশের সিংহাসনে দনুজমর্দনদেব নামে এক হিন্দুকে 
দেখিতে পাই। ইনি উত্তর-পশ্চিমে পাঁুয়া হইতে আরম্ভ 
করিয়া দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশের অধিপতি 
ছিলেন। কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, গণেশ নিজেই 
দনুজমর্দন নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন 
গণেশের পরে তাহার পুত্র যদু সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালুদ্দিন মুহম্মদ নামে 
পরিচিত হন। যছুর পর তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ্‌ রাজা হন। 
রাজ্যের ওমরাহ গণ ষড়যন্ত্র করিয়া আহম্মদ শাহকে হত্যা করে 
এবং ইলিয়াস্‌ শাহের এক বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপন করে 
(১৪৪৯ খৃঃ)। তিনি এবং তাহার চারিজন বংশধর ১৪৪২ 
হইতে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। পূর্ববর্তী রাজাদের 
আমলে হাব সী খোজাগণ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। 
এইবার একজন খোজা রাজাকে হত্যা করিয়া নিজে সিংহাসন 
গ্রহণ করিল। অতঃপর সাত বৎসর পর্যন্ত এই সমুদয় খোজারাই 
রাঁজশক্তি পরিচালিত করে। অরাজকতায় অস্থির হইয়া অতঃপর 
দেশের হিন্দু ও মুসলমান আমিরগণ বিদ্রোহী হন এবং রাজাকে 
হত্যা! করিয়া আলাউদ্দিন হোসেন শাহ নামক একজন যোগ্য 
ব্যক্তিকে রাজ! নির্বাচিত করেন ( ১৪৭৩ খৃঃ)। বঙ্গদেশের 
মুসলমান রাজগণের মধ্যে হোসেন শাহই সমধিক বিখ্যাত। 
তাহার শাপনকালে বদেশে শাস্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিত। 
হোসেন শাহ ত্রিপুরার এক অংশ ও বিহার জয় করেন এবং আসাম 
ও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। ১৫১৮ খৃষ্টাব্দে হোসেন শাহের পুত্র 


ইলিয়াস, শাহী 
বংশের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠা 


হাবসী সুলতান 


আলাউদ্দিন 
হোসেন শাহ 


নসরং শাহ, 


ঘোরীবংশ 


খিলজী বংশ 


মেবারের 


সহিত যুদ্ধ 


শেষ রাজা 
দ্বিতীয় মানুদ 


১৪২ মালব 


নসরৎ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। -ভীহীর সহিত-মুখল 
এজাটি-বাবারের যুদ্ধের কথা--পরবধর্তী-অধ্যায়ে-বণিতত-হুইতে" 
মালব। ১৩০৫ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিল্জী মালব জয় 
করেন। ১৪০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উহা দিল্লীর শাসনাধীনে ছিল। এই 
সময়ে তৈমুরের আক্রমণের সুযোগে মালবের শাসনকর্তা দিলাবর 
খান ঘোরী এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই বংশের 
তৃতীয় রাজা মুহন্মদ ঘোরী তাহার মন্ত্রী মামুদ খঁ কর্তৃক বিষ- 
প্রয়োগে নিহত হন, এবং এই হত্যাকারী মন্ত্রী সিংহাসনে 
আরোহণ করিয়া খিল্জী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই নূতন 
সুলতান রাজা হিসাবে ভালই ছিলেন। তিনি বিনয়ী, সাহসী, 
ন্যায়পরায়ণ ও পণ্ডিত ছিলেন এবং তীহার রাজ্যে হিন্দু ও 
মুসলমান প্রজারা উভয়েই সুখে কালযাপন করিত। তিনি 
বিচক্ষণ সেনাপতি ছিলেন এবং সারা জীবনই প্রায় যুদ্ধে 
কাটাইয়াছেন। দক্ষিণে সাতপুরা পর্বত ও পূর্বে বুন্দেলখণ্ড পর্যন্ত 
তিনি রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। উত্তরে মেবার * ও পশ্চিমে 
গুজরাট রাজ্যের সহিত কিনি সর্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত 
থাকিতেন। তিনি বাহমনী রাজাকে পরাজিত করেন, কিন্ত 
দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র| করিয়া বিফলযনোরথ হন। তাহার পুত্র 
ঘিয়াস্উদ্ধিন (১৪৬৯--১৫০০ ) স্বীয় পুত্রের হস্তে প্রাণত্যাগ 
করেন। ঘিয়াস্উদ্দিনের পৌত্র দ্বিতীয় মামুদের সময়ে রাজ্যে 


বিষম বিশৃংখলা উপস্থিত হয় এবং মামুদ রাজ্য হইতে বিতাড়িত 


* মুসলমান এঁতিহাসিকের মতে মেবার রাজ পরাজিত হইয়াছিলেন। 
রাজপুত আখ্যান অনুসারে রাণা কুস্ত মামুদকে পরাজিত ও বন্দী করেন | 
উদ্তয়েই বিজয়ের চিহ্নন্বরূপ জয়স্তত্ত প্রতিঠা করেন। 


গুজরাট ১৪৩ 


হন। তাহার রাজপুত সেনাপতি মেদিনী রাওয়ের সাহায্যে 
তিনি রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। এই অক্কৃতজ্ঞ রাজ! 
পরে তাহার বিশ্বস্ত সেনাপতিকে হৃত্য| করিতে চেষ্টা করিলেন। 
মেদিনী রাও মহারাণ! সঙ্গের সাহায্যে দ্বিতীয় মামুদকে বন্দী 
করিয়া চিতোরে লইয়া যান। মহারাণার অনুগ্রহে দ্বিতীয় 
মামুদ রাজ্য ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু গুজরাটের সুলতান 
বাহাছুর শাহের সহিত আবার গোলযোগ বাধিয়া উঠিল। 
বাহাদুর শাহ দ্বিতীয় মামুদকে পরাজিত করিয়া মালব গুজরাট 
রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া ফেলিলেন ( ১৫৩১ খৃঃ ) 

মালব রাজ্যের রাজধানী প্রথমে ধারা নগরীতে ছিল। পরে 
উহ! মাওুতে স্থানান্তরিত হয়। 

গুজরাট । ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিল্জী কর্তৃক 
গুজরাট দিল্লী সাম্রাজ্যের অস্তভূক্ত হয়। ১৪০১ খৃষ্টাব্দে 
গুজরাটের মুসলমান শাসনকর্তা জাফর থা স্বাধীনতা ঘোষণ! 
করেন। কিন্তু তাহার পুত্র তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া নসিরুদ্ধিন 
মুহম্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়! সিংহাসন অধিকার করেন (১৪০৩)। 
জাফর খা আবার ১৪০৭ খৃষ্টাব্দে বিষপ্রয়োগে নিজের পুত্রকে 
হত্যা করিয়া, মুজফ.ফর শাহ এই নাম গ্রহণ করিয়| সিংহাসনে 
উপবেশন করেন। কিন্তু তাহার পৌত্র আহন্মদ শাহ চারি বৎসর 
পরে তাহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন। 

আহম্মদ শাহ একজন বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন। 
তিনি শাসনকার্ষের উন্নতি বিধান করেন এবং মালবরাজ ও 
সন্নিহিত অন্ঠান্ত রাজপুত রাজাকে পরাজিত করিয়া চারিদিকে 
নিজের রাজ্য বিস্তার করেন। সুপ্রসিদ্ধ আহম্মদাবাদ নগরটি 


" মালব গুজ 
রাটের অন্তভু ক্র 


আহম্মদ শাহ 


১৪৪ গুজরাঁট 


তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং তথায় তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত 
করেন। তাহার দীর্ঘ ৩১ বৎসর রাজত্বকালে ( ১৪১১--১৪৪২) 


. গুজরাট একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। আহম্মদ শাহই 


এই বংশের শ্রেষ্ঠ 
রাক্জা মামুদ 
বিগরহ 


তুরধের স্থল- 
তানের সহযোগে 
পর্তগীজগণকে 
দূরীকরণের 
চেষ্টা 


দ্বিতীয় মুজফ.ফর 


রাজপুতদের 
সহিত যুদ্ধ 


প্রকৃত পক্ষে গুজরাট রাজোর প্রতিষ্ঠাতা। 

তাহার পৌত্র মামুদ বিগরহ ( ১৪৫৮--১৫১১ খৃঃ) নিতান্ত 
অল্প বয়সে, সিংহাসন লাভ করেন। তিনি এই বংশের সর্বশেষ্ঠ 
রাজা। তাহার কার্যাবলী এবং ব্যক্তিগত বিশেবত্বগুলি এমনই 
অদ্ভুত ছিল যে, ভ্রমণকারিগণের মুখে মুখে নানা উপন্যাসের 
আকারে তাহ! ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তিনি বহু যুদ্ধে 
বিজয় লাভ করেন এবং জুনাগড়, ও চম্পানীর দুর্গ এবং কচ্ছ 
প্রদেশ জয় করেন। কিন্ত মেবারের মহারাণা কুন্তের সহিত 
অনেক যুদ্ধে তিনি পরাজিত হুইয়াছিলেন। 

তুরফ্ষের সুলতানের সহিত একযোগে তিনি পরগীজদিগরকে 
ভারতবর্ষ হইতে দূরীভূত করিযা ভারতসাগরের বাণিজ্য 
ভারতীয়গণের পক্ষে নিরাপদ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
মিলিত তুকী ও গুজরাটী নৌবহর পর্গীজ নৌবহরকে ১৫০৮ 
খৃষ্টাব্দে চউলের নিকট পরাজিত করে। কিন্তু পর বৎসর ডিউ 
নামক স্থানের অনতিদুরে গুজরাটী নৌবহর পর্ভ্‌গীজগণ কর্তৃক 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়! ইহার পর হইতে ভারতমহাসাগরে 
পর্তগীজগণের প্রাধান্ট অক্ষ বহিল। 

মামুদ বিগরহের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র দ্বিতীয় মুজফ ফর শাহ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। মুজফফর শাহের মাতা রাজপুত 
কুমারী ছিলেন। কিন্তু তাহার রাজত্বকালে মুজফফর শাহ 
রাঁজপুতগণের সহিত বহুবার যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং পুনঃপুনঃ 


বাহঅনী রাজ্য ১৪৫ 


মেবারের রাণ! এবং অন্যান্য রাজপুত রাজাকর্তৃক পরাজিত 
হইয়াছেন। মুজফ ফর শাহের পরে ক্রমান্বয়ে তাহার তিন পুত্র 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। সর্বশেষ রাজ! বাহাদুর শাহ 
১৫২৬ হইতে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। খর্ব- 
বলি্ত-মালব বিজয় ছাড়া বাহাদুর ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে চিতোর দুর্গও  মালব ও 
দখল করিয়াছিলেন। বাহাদুরের রাজত্বের অন্তান্ত ঘটনা! চিতোর বিজয় 
হুমায়ুন রাজত্বের বর্ণনায় বিবৃত হইবে। 

*্বাহ্‌মনী রাজ্য। মুহম্মদ তুঘলকের রাজ্যের ঘোর 

দুদিনে দাক্ষিণাত্যের আমিরগণ বিদ্রোহী হইয়া এক স্বাধীন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে এবং ১৩৪৭ খৃষ্টাব্দে হাসান নামক 

একজন সাহসী যোদ্ধীকে এই রাজ্যের রাজপদে বরণ করে। 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি আলাউদ্দিন হাসান বাঁহ যন বাহ্মনীর অর্থ 
শাহ এই উপাধি ধারণ করেন। হাসান প্রতিষ্ঠিত বংশ বাহমনী 

বংশ বলিয়া বিখ্যাত এবং তাহার রাজ্যও এ নামে পরিচিত। 
সাধারণের বিশ্বাস যে, হাসান শৈশবকাঁলে এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য 
ছিলেন, এবং তাহার প্রতি কুতজ্ঞতাবশত নিজের প্রতিঠিত 
» বংশের এরূপ নামকরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কারণ বোধ 
হয় এই যে, হাসান প্রাচীন পারন্তের বাহন শাহ নামক 
একজন রাজার বংশধর বলিয়! দাবি করিতেন, এবং সেইজন্য 
বাহ মন উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। | 

এই নূতন সুলতান দ্রুতগতিতে স্বরাজ্যের বিস্তার করিয়া 

ফেলিলেন। ১৩৫৮* খৃষ্টাব্দে যখন হাসান পরলোক গমন করিলেন, 

তখন এই রাজ্যের উত্তর সীম! পেনগঙ্গা, দক্ষিণ সীম! কৃষ্ণা নদী রাজ্যের সীমানা 


লি 


১০ 


বাহমনী 
রাজের ইতি- 
হাসের মূলহুত্র 


১৪৬ বাহনী রাজ্য 


এবং পূর্ব সীমা ছিল বর্তমান নিজামের রাজ্যস্থিত ভোনগিরি 
নামক নগর। পশ্চিমে ইহ! সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং 
গোয়া ও দাতোল এই দুইটি বিখ্যাত বন্দর এই রাজ্যের অন্তর্গত 
ছিল। এই বিস্তৃত রাজ্যের রাজধানী ছিল গুল্বর্থী নগরীতে। 
হাসানের নাম অন্থসারে নূতন রাজধানীর নামকরণ হইয়াছিল 
হাসানাবাদ। 

১৩৪৭ হইতে ১৫১৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মোট চৌদ্দ জন সুলতান 
এই রাজ্যে রাজত্ব করেন। তাহাদের রাজত্বের ইতিহাসে বিজয়- 


নগর এবং বরংগল এই হিন্দু রাজ্য দুইটির বিরুদ্ধে পুনঃপুন “ 


লোক-ক্ষয়কারী সংগ্রাম, হিন্ুগণের উপর অত্যাচার, দরবারের 
বিভিন্ন দলের মধ্যে রেষারেধি, বিবাদ ও নরহত্যা, এবং দ্রুত 
রাজপরিবর্তন, এই সকল বিশ্রী ব্যাপার ভিন্ন আর বেশি কিছু 
নাই। 

এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ফিরোজ শাহ ১৩৯৭ হইতে 
১৪২২ খৃঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। কেহ কেহ তাহাকে 
দাক্ষিণাত্যের আকবর বলিয়! বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধিমান 
ও বিচক্ষণ ছিলেন এবং রাজধানী গুল.বর্ণীয় অনেক মনোরম 
অট্টালিকা নির্মাণ করেন।, তিনি দুইবার বিজয়নগরের রাজাকে 
পরাজিত করেন, কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে নিজেই পরাজিত হুন। 
তিনি ধিজয়নগরের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং প্যায়- 
পরায়ণতার সহিত রাজ্য শাসন করিতেন। 

তাহার পর তাঁহার ভ্রাতা আহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। তিনি ১৪২৪ খৃষ্টাব্দে বরংগল অধিকার করেন এবং বিদর 


নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। শ্ীপ্রই এই নগর বাহযরনী রাজ্যের , 


বাহ মনী রাজ্য ধ্বংস ১৪৭ 


রাজধানীতে পরিণত হয়। কিন্ত বিজয়নগর রাজ্য থাকায় দক্ষিণে 
বাহুয়নী রাজ্য বিশেষ বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। এই 
বংশের সমুদয় রাজার সবিশেষ বর্ণনার আবশ্যক নাই। নিয়োক্ত 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতেই তাহাদের রাজ্য সম্বন্ধে একট! মোটামুটি 
ধারণা করা যাইবে। ‘১৪ জন রাজার মধ্যে ৪ জন গুপ্তঘাতকের 
হস্তে প্রাণ দেয় এবং ২ জনকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহাদের 
চোখ উপ.ড়াইয়! ফেলা হয়। একমাত্র পঞ্চম সুলতান ভিন্ন অন্ত 
যে সমস্ত সুলতান বধঃপ্রাপ্ত হইয়৷ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, 
তাহারা সকলেই ভয়ংকর রক্তপিপাসু ও পরধর্মদ্বেধী ছিলেন!” 
এই সকল অপদার্থ সুলতানগণের রাজত্ববিবরণে কেবল এক 
ব্যক্তির লাম সসম্মানে উল্লেখ করিতে হয় । ইনি মামুদ গাওয়ান্‌ 
পরধর্মদ্বেবী ও নিষ্ঠুর হইলেও প্রায় পঁচিশ বৎসরকাল পর্যন্ত 
ইনি বানী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন থাকিয়া রাজ্যের 
কার্য অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও সদ্বিবেচনার সহিত চালাইয়া গিয়াছেন। 
দুর্ভাগ্যক্রমে সুলতান তৃতীয় মুহম্মদ শাহ বিরুদ্ধ পক্ষের 
প্ররোচনায় রাজদ্রোহের মিথ্যা অভিযোগে এই বিজ্ঞ মন্ত্রীকে 
+ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই সময় হইতেই বাহযরনী রাজ্যের 
পতন আরম্ভ হইল। মাহ্স্দ শীর রাজত্বকালে (১৪৮২-- 
১৫১৮) রাজ্য মধ্যে ক্রমাগত বিবাদ বিসম্বাদ নরহত্য ও বিদ্রোহ 
চলিতেছিল। এই সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকতাগণ একে 
একে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া চারিটি রাজ্যের প্রতিষ্টা 
করিলেন। মাহমুদের পরে চারিজন নামমাত্র রাজা রাজধানীর 
চতুষ্াঙ্ববর্তী ক্ষুদ্র ভূ-ভাগের অধিপতি ছিলেন। কিন্ত 


প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রী কাশিম বারিদ্‌ ও তাহার পরে তৎপুঞ্জ আমির 


মামুদ গাওয়ান্‌ 


বাহ মনী 
রাজা ধ্বংস 


১৪৮ বিজয়নগর রাজ্য 


বারিদ্‌্ই রাজত্ব করিতেন। অবশেষে ১৫২৭ খৃঃ" অন্দে আমির 
বারিদ্‌ নিজের নামেই রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। 
এইরূপে বাবর যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন বিস্তৃত 
বাহ মনী রাজ্য পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বংশের অধীনে পাঁচটি পৃথক্‌ 
পাচট রাজ্যে রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল :_(১) বেরারে ইমাদশাহী 
বিভক্ত বংশ, (২) আহম্দনগরে নিজামশীহী বংশ, (৩) বিজাপুরে 
আদিলশীহী বংশ, (৪) গোলকুণ্ডায় কুতুব্শাহী বংশ, এবং 
(8) বিদরে বারিদ্শাহী বংশ। মুঘলদিগের সহিত ইহাদের 
যুদ্ধের-ইতিহাল-এবং-ক্রিছণ- ইহার! অবশেষে মুঘল রাজ্যের *' 
অন্তহ্তি হইয়া গান, *তাঁহ| পরে বর্ণিত হইবে। 
/ বিজয়নগর রাজ্য। বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি 
রহপ্তজালে আবুত। কথিত আছে যে, হরিহর বুক প্রভৃতি 
পাঁচ ভ্রাতা মিলিয়া উহার প্রতিষ্ঠা করেন। খুব সম্ভবত 
হোয় সল-রাজ তৃতীয় বন্লাল দিল্লীর স্থূলতানগণের আক্রমণ রোধ 
করিবার জন্য তুংগতদ্রা নদীর দক্ষিণে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ 
করেন এবং ইহাই পরে বিজয়নগর নামে পরিচিত হয়। 
বিজয়নগরের শাসনকরাগণ ক্রমে ক্ষমতাশালী হইয়া স্বাধীনতা - 
রাজা প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেন। এই স্বাধীন রাঁজগণের মধ্যে হরিহর এবং” 
হরিহর ও বুক বুক এই ছুই ভ্রাতার নাম প্রথমে উল্লেখযোগ্য । ইহারা যাদব 
যাদব বংশ 
ংশীয় বলিয়! দাবি করিতেন। বুকের মৃত্যুকালে ( ১৩৭৮ খুঃ) 
কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ প্রায় সমস্ত ভূ-তাগই বিজয়নগর রাজ্যের 
অন্তর্ভুক্ত হয়। পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় হরিহ্‌র ( ১৩৭৮--১৪*৪ 
খৃঃ) প্রকাশ্তে রাজ! উপাধি গ্রহণ করেন এবং সমগ্র দক্ষিণ 
ভারতে তাহার রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। 


বিজয়নগর রাজ্য ১৪৯ 


ইহার পরের উল্লেখযোগ্য রাজা দেবরায় (১৪০৬--১৪১২ 
খুঃ)। স্বীয় রাজ্যের এত নিকটেই একটি প্রবল হিন্দুরাজ্যের 
প্রতিষ্ঠায় বাহয়নী রাজগণ অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিলেন, এবং 
অনেকবার বিজয়নগর রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। 
দেবরায় এবং তাহার পরবর্তী রাজগণের রাজত্বকালে বাঁহ মনী 
রাজ্যের সহিত এইরূপ অবিবাম সংগ্রাম চলিয়াছিল, এবং 
এই সকল যুদ্ধে ছুই পক্ষেই ঘোরতর নৃশংসতা অনুষ্ঠিত 
হইত। দেবরায় বাহ্মনী রাজাকে নিজের কন্যাদান করেন। 
কিন্তু তাহাতেও এই যুদ্ধ থামিল না, বংশানুক্রমে চলিতে 
লাগিল। 

১৪৮৬ শৃষ্টাব্দে চন্ত্রগিরির শাসনকর্তা নরসিংহ বিজয়নগরের 
সিংহাসন অধিকাৰ করিলেন। এই অনধিকারী রাজ! কিন্তু 
কর্মক্ষেত্রে অত্যন্ত যোগাতার পরিচয় দিয়াছিলেন, এবং 
তামিলদেশ জয় করিয়া বিজয়নগর রাজ্যের সীমা বাড়াইয়- 
ছিলেন। এই সময় বাহ্‌মনী রাজ্যের অত্যন্ত দুর্দশা উপস্থিত 
হয়। ইহার কিছু পরেই উহা! পাঁচটি খণ্ডরাজো বিভক্ত 
হইয়া গেল এবং এই সমুদয় রাজ্য, বিশেষত বিজাপুর, 
উত্তরাধিকারহ্কত্রে বিজয়নগরের সহিত বিবাদে রত হইল। 
বিজয়নগররাজ নরসিংহকে সর্বদা এই পাঁচটি রাজ্যের বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষা করিতে হইত। 

১৫০৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য নূতন এক রাজবংশের 
হস্তগত হ্য়। তুলুব সেনাপতি নরস নায়ক এই বংশের 
প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ! কৃষ্ণরায়ের দীর্ঘ বিংশ 
বর্ষব্যাপী ( ১৫*৯--১৫২৯ খৃঃ) রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্য 


বাহ্‌মনী ও 
বিজয়নগর 
রাজোর যুদ্ধ 


অধিকার 


তুলুব বংশ 
কৃষরায় 


তাহার রাজা 


তাহার উদারতা 


বিজয়নগর 
স্বাজ্যের বিস্তৃতি 


১৫০ ক্কৃষ্চরায় 


গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণরায় 
বিজাপুররাজকে বার বার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া একবার 
বিজাপুর নগর পর্যস্ত অধিকার করেন। তিনি এক সময়ে 
বাহয়নী রাজ্যের ভূতপূর্ব রাজধানী গুল্বর্গা নগর অধিকার 
করিয়া, উহার দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। কৃষ্ণরায় যেমন 
যুদ্ধে বীর ছিলেন, তেমনি অন্তান্ত নানাবিধ সদ্গুণে মণ্ডিত 
ছিলেন। এই যুগের ঘোর পরধর্মদ্বেষ, এবং অকথ্য নিষ্ঠুরতার 
মধ্যে কৃষ্রায়ের উদারত! ও মনুষ্যত্বের কাহিনী বিশেষভাবে, 
উল্লেখযোগ্য | এই যুগের বিবরণে পাওয়া যায় কেবল হত্যা, 
লুুন ও অত্যাচারের বীতৎস বিবরণ। কৃষ্ণরায় কিন্তু পরাজিত 
শত্রুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনে কখনও পরাংমুখ হন নাই, এবং 
বিজিত নগরীর অধিবাসিগণের উপর কখনও অত্যাচার অনুষ্ঠিত 
হইতে দেন নাই। দুর্বল ও অসহায়গণ সর্বদাই বাজার 
সহাম্থভূুতি লাভ করিত। রাজা বিগ্যোৎ্সাহী এবং দানশীলতা 
ও ধর্মপরায়ণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। বস্তুত দাক্ষিণাত্যের 
রাজগণের মধ্যে কৃষ্টরায় সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবার, 
যোগ্য। তাহার রাজত্বকালে বর্তমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর 
প্রায় সমস্তটা এবং দক্ষিণ ভারতের মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যও 
বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 

কুষ্জরায়ের পরবর্তী বিজয়নগরের রাজগণ দুর্বল ও অত্যাচারী 
ছিলেন। তাহার! এক মুসলমান রাজ্যের সহিত যোগ দিয়া 
অন্ঠ: মুসলমান রাজ্যের সহিত যুদ্ধ চাঁলাইতে লাগিলেন? 
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত মুসলমান রাজ্যই বিজয়নগরের 
শত্রু হইয়া দীড়াইল। অবশেষে একদা বিজাপুর, আহন্মদনগর» 


তালিকোটার যুদ্ধ ১৫১ 


গোলকুণ্ডা এবং বিদরের রাজগণ একত্র হইয়া বিজয়নগরের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। এই সম্মিলিত সৈন্য কৃষ্ণা নদীর 
উত্তরে তালিকোটা নামক স্থানে সমবেত হইল। প্রকৃতপক্ষে 
যুদ্ধ ঘটিয়াছিল আরও প্রায় ৩* মাইল দক্ষিণে নদীর অপর পারে। 
ইতিহাসে এই যুদ্ধ কিন্তু তালিকোটার যুদ্ধ নামেই *বিখ্যাত। 

এই সময় সদাশিব রায় বিজয়নগরের নামে মাত্র রাজা 
ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ক্ষমতা ছিল মন্ত্রী রামরাজের হস্তে । 
রামরাজ এই যুদ্ধে জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং সম্মিলিত 
মুসলমান সৈন্যের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড এক গৈন্যদল লইয়া যুদ্ধযাত্রা 
করিলেন; ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারী যুদ্ধ বাধিল। যুদ্ধে 
প্রথম প্রথম হিন্দুপক্ষেরই জয় হইতে লাগিল ; কিন্ত দৈবক্রমে 
রামরাজ যুদ্ধে বন্দী হওয়ায় অবশেষে হিন্দু সৈন্য সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত হইল) প্রায় একলক্ষ হিন্দু সৈন্ত হত হইল। 

একটি মাত্র যুদ্ধের ফলাফলের উপর সমস্ত নির্ভর করিতে 
গিয়া রামরাজ নিব্দ্ধিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। 
যখন সেই যুদ্ধে পরাজয় ঘটিল, তখন এই বহু বিস্তৃত রাজ্য এবং 
ইহার সর্বৈশ্বর্বশালিনী রাজধানী একদিনেই বিজেতাগণের 
পদানত হইয়া পড়িল। বিজয়ী সৈশ্গগণ নিরতিশয় নৃশংসতা 
এবং বর্বরতার সহিত নগরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিল। 
ফলে যেখানে একদিন গগনচৃত্বী প্রাসাদসমূহ বর্তমান ছিল, 
সেইখানে আজ ইষ্টক ও প্রস্তরের প্রকাণ্ড স্তুপ ভিন্ন আর 
কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। 

রামরাজের ভ্রাতা এই বিষম বিপত্তির পরে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে 
পেনুগোণ্ডা নামক স্থানে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 


সন্মিলিত 
মুসলমান রাজ- 
গণের বিজয়- 
নগরের বিরদ্ধে 

যুন্ধযাত্রা 


বিজয়নগরের 


অরবিছু বংশ 


বিদেশীয় 
গপযটকগণের 
বিবরণ 


১৫২ বিজয়নগরের পতন 


তাহার বংশধরগণ চন্্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিয়া আরও 
প্রায় এক শতাব্দীকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন! বিজয়নগরের 
এই চতুর্থ রাজবংশের নাম অরবিছু বংশ। কিন্তু এই বংশের 
রাজগণ নামে মাত্রই রাজ! ছিলেন। বিশেষ কোনও ক্ষমতা 
তাহাদের ছিল না। আনেগুন্দির বর্তমান রাজা এই 
বংশজাত। 

বিজয়নগরের গৌরবের দিনে অনেক বৈদেশিক ভ্রমণকারী 
এই রাজ্য পরিদর্শন করিয়া, ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া 
গিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই শতমুখে বিজয়নগরের এশর্য ও 
সমৃদ্ধির এবং বিজয়ন্গররাঁজগণের শক্তিমত্তার সুখ্যাতি করিয়া 
গিয়াছেন। ১৪২০ খৃষ্টাব্দে নিকলো৷ কন্টি নামক একজন 
ইটালীয় পর্যটক বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন 
যে, বিজয়নগরের পরিধি প্রায় ৬* মাইল ছিল এবং 
বিজয়নগররাজের মত শক্তিশালী রাজা তখন ভারতবর্ষে আর 
ছিল না। অন্তান্ত পর্যটকগণও উল্লেখ করিয়! গিয়াছেন যে, 
রাজধানী বিজয়নগরের বহুসংখ্যক বিশাল মন্দির, প্রাসাদ এবং 
দুর্গ লোকের সন্তরম ও বিস্ময় উৎপাদন করিত। বিজয়নগর 
রাজ্যে সাহিত্য ও শিল্পের বিশেষ উন্নতি হুইয়াছিল। বেদের 
ব্যাখ্যাকা সায়নাচার্য এই রাজ্যে উচ্চপদ্রে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 

উড়িস্তা। বহু প্রাচীনকাল হইতেই উড়িষ্যায় গঙ্গবংশের 
রাজত্ব চলিতেছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা অনন্তবর্ম] 
চোড়গঞ্গ। তিনি উত্তরে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণে গোদাবরী পর্যন্ত 
তাহার রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন । তিনি পুরীর বিখ্যাত 
জগনাথ মন্দিরের নির্যাণকর্তা। তিনি ১*৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে 


উড়িষ্যা ১৫৩ 
১১৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৭১ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। 
তাহার মৃত্যুর এক শতাব্দী পরে তাহার বংশধর নৃসিংহদেৰ 
বঙ্গের মুসলমান রাজগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া 
বাজধানী লক্ষ্মণাবতী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনিই 
কণারকের বিখ্যাত হুর্যমন্দির নির্মাণ করেন। যুঁহম্মদ তুঘলক 
উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বে জুন! 
খী একবার উডিষ্যা আক্রমণ কবিয়াছিলেন, কিন্ত কোন স্থায়ী 
ফল লাভ করিতে পারেন নাই। ফিরোজ তুঘলকও উড়িষ্যা 
আক্রমণ করিয়া কর আদায় করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগে কপিলেন্দ্রদেব-কর্তৃক উড়িয্যার হৃর্যবংশের প্রতিষ্ঠা 
হয়। তিনি গঞ্গা হইতে কাবেরী নদী পর্যন্ত জয় করেন। 
এই বংশের শতবর্যব্যাপী রাজ্যকালে উড়িষ্যা পরাক্রান্ত রাজ্য 
বলিয়া পরিগণিত হইত। আঃ ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বাঙলার 
সুলতান সুলেমান কররাণীর সেনাপতি বিখ্যাত কালাপাহাড 
উড়িয্যা বিজয় করিয়া উহাকে বর্গরাজ্যের অন্তভুক্ত করিয়া 
ফেলেন। 
মেবারের রাজপুত রাজ। কিন্ত এই সকল রাজ্যের 
মধ্যে রাজপুত জাতির কাহিনীই সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। রাজপুত 
জাতি মুসলমান আক্রমণের অব্যবহিত পূর্ববুগে ভারতবর্ষে 
ক্ষমতাশালী হইতে আরম্ভ করে। কিরূপে এই বীর জাতির উদ্ভব 
হইল, তাহা ঠিক জানা যায় না। বৰ্তমান পণ্ডিতগণের বিশ্বাস 
এই যে, রাজপুত জাতি শক, হুন, গুর্জর ইত্যাদি বিদেশীয় রাজপুতজাতির 
ভারত-বিজেতাগণের বংশধর। তাহারা ভারতবর্ষে আবাস তি 


তাহাদের 
স্থাপন করিয়া শেষে ভারতীয় আর্ধ-সমাজে মিশিয়া গিয়াছিল বিশিষ্টতা 


মেবাঁর রাজ্য 


সমরূসিংহ 


হশ্মীর 


১৫৪ মেবারের রাজপুত রাজ্য 


এবং এই যিশ্রণের ফলেই রাজপুত জাতির উৎপত্তি হয়। 
অসাধারণ সাহস, স্বাধীনতার প্রতি প্রবল অনুরাগ, এবং অদ্ভুত 
আত্মবিসর্জনৈর ক্ষমতা এই রাজপুত জাতির বৈশিষ্ট । 
তাহাদের অলৌকিক শৌর্ষের কাহিনী ভারতের মধ্যযুগের 
ইতিহাস গৌরবান্নিত করিয়া রাখিয়াছে। 

হিন্দু যুগের চৌহান, পরমার, চৌনুক্য ও প্রতীহার বা 
পরিহার রাজবংশের বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
ইহারা সকলেই রাজপুত বলিয়া! গণ্য হয়। মুসলমান যুগে 
রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মেবার 
রাজা । এই রাজ্যে গুহিলোট অথব! শিশোঁদীয় রাজপুতগণের * 
বাস। বাগ্লারাও নামে একজন বীর হইতে শিশোদীয 
রাজবংশের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া প্রবাদ। বাগ্পারাও সম্ভবত 
৭২৮ খষ্টাব্দে চিতোর অধিকার করেন। কিন্তু শিশৌদীয়রাজ 
সমরসিংহের চেষ্টায়ই খৃষ্টাব্দের ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে 
এই রাজ্য প্রথমে গৌরবের আসনে উন্নীত হয়। চতুর্দশ 
শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খিল্জী -কিন্্ এই রাজ্য আক্রমণ 
করিয়া চিতোর অধিকার করেন/[দ্কহ-পু্বই-উল্পিখি-হইইছে | 
রাণা হল্সীর এই রাজ্যের বিনষ্টগৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ 
হন। হৃন্ীর ও তাহার পরবর্তী দুইজন রাজার রাজত্বকালে 
চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে মেবাঁর রাজ্য দিল্লীর সুলতান এবং 


অন্যান্য রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী 


* গুহিল নামে একজন পূর্বপুরুষের নামানুসারে গুহিলোট নামের 
উৎপত্তি। গুহিল সম্ভবত ৬*৯ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন 1 “শিশোদীর'-_ 
রাজবংশের নাম। 


মহারাণ! কুম্ভ ১৫৫ 


হইয়া উঠে এবং এই রাজ্যের সীমানা অনেক দূর পর্যন্ত 
বিস্তৃত হয়। 

ইহার পরে এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা মহারাণা কুম্ভ 
(১৪৩৩--১৪৬৮ )। তিনি বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন এবং মালব, 
গুজরাট ও নাগোরের মুসলমান সুলতানগণকে" পুনঃপুন যুদ্ধে 
পরাজিত করেন। ১৪৪৭ খৃষ্টাব্দে মালব ও গুজরাট একত্র 
হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। কুম্ভত একলক্ষ অশ্বারোহী ও 
পদাতিক সৈন্য এবং ১৪০০ হস্তী লইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত করেন। এই বিজয় উপলক্ষে রাজধানী চিতোরে তিনি 
যে বিশাল জয়ন্তস্ত প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহা আজিও তাহার 
অতুল কীতি জগতে বিঘোষিত করিতেছে । এই বীরশ্রেষ্ঠ কুম্ভ 
কিন্ত নিজের পুত্রের হাতেই ( ১৪৬৮ খৃঃ) প্রাণ হারাইলেন। 
কুস্তের পৌত্র সংগ্রামসিংহও ( ১৫০৮-১৫২৭ ) এই বংশের একজন 
বিখ্যাত রাজা । তিনিও মালব ও গুজরাটের সুলতানগণকে 
পরাজিত করেন এবং মালবের রাজাকে বন্দী করিয়া চিতোরে 
লইয়! যান। তিনি প্ররুতপক্ষেই “সমর-শত-বিজয়ী” বীর ছিলেন, 
এবং তাহার নেতৃত্বাধীনে রাজপুতশক্তি গৌরবের উচ্চতম শিখরে 
আরোহণ করে। মালব ও দিল্লীরাজের বিরুদ্ধে তিনি ১৮ 
বার যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন। তৎকালে ভারতবর্ষে তাহার 
মত বীর ও শক্তিশালী রাজা আর কেহ ছিল না। মুঘলরীর 
ৰাঁবরের-সক্িন্ভ-ভঁহার-যুদ্ধের--কাহিনী--প্িরবর্তী -অপ্যামে-রিকৃত" 


জৌনপুর। সম্রাট ফিরোজ তৃঘলক গোমতী নদীর তীরে 


জৌনপুর নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে মাহ তু 


মহারাণা কুম্ভ 


সংগ্রামমিংহ 


১৫৬ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা! 


তুঘলক তাহার উজীর খাজা জাহানকে “মালিক-উস-শার্ক” 
( পুর্বদেশের অধিপতি ) এই উপাধি সহ কনৌজ ও বিহারের 
মধ্যবর্তা ভূ-ভাগের শাসনকার পদে নিযুক্ত করেন। জৌনপুরে 
এই প্রদেশের রাজধানী স্থাপিত হয়। তৈমুরলঙ্ষের আক্রমণের 
ফলে যে অরাজকতা হয় তাহার স্থযোগে খাজা জাহান স্বাধীনতা 
অবলম্বন করেন। এইরূপে জৌনপুরের শাকী রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের তৃতীয় রাজা শামসুদ্দিন ইব্রাহিম 
শাহ, শিল্প ও সাহিত্যের বিশেষ সমাদর করিতেন । অনেক 
সাহিত্যিক তাহার সভা অলংরুত করিতেন এবং জৌনপুর মুসলমান 
শিক্ষা ও সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইব্রাহিম 
অনেক সুন্দর সুন্দর অষ্টালিক! নির্মাণ করেন। ইহার মধ্যে 
‘অতল’ মস্জিদই সমধিক প্রসিদ্ধ। বাহলুল লোদী দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করিবার পর জৌনপুর আক্রমণ করেন। 
জৌনপুররাজ মাহমুদ ও হুসেন বহুদিন যাবৎ যুদ্ধ করিয়া 
অবশেষে পরাজিত হন এবং জৌনপুর দিল্লীর অস্তভূ ক্ত হয়। 

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা । পুর্বোলিখিত বড় বড় 
রাজ্য ছাড়া ভারতবর্ষে আরও কতকগুলি রাজ্য সে সময়ে 
বর্তমান ছিল। সেগুলির মধ্যে কাশ্মীর, সিন্ুদেশ এবং খান্দেশ 
উল্লেখযোগ্য । 

এইরূপে দেখা যায় যে, দিল্লীর স্থলতানগণের সাত্রাজ্যের 
পতনের পরে ভারতবর্ষে অনেক খণ্ডরাজ্যের স্থষ্টি হইয়াছিল । 
ইহাদিগকে মোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত 
উত্তরের কতকগুলি মুসলমান রাজ্য, _পিন্ধু, মুলতান, পঞ্জাব, 
দিল্লী, জৌনপুর ও বঙহ্গদেশ- পিছ্ধুনদের মোহনা হইতে 


ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ১৪৭, 


বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অর্ধৃত্তাকার এক রেখায় অবস্থিত ছিলি? 
দক্ষিণে গুজরাট, মালব, খান্দেশ, ও বাহমনী রাজ্য মিলিয়া 
আর একটি মুসলমান রাষ্ট্রচক্র । এই দুইয়ের মধ্যে ছিল প্রবল- 
পরাক্রাস্ত হিন্দু রাজপুত রাজ্যসমূহ এবং সর্বদক্ষিণে ছিল 
বিজয়নগর ও পূর্বে উড়িস্যা রাজ্য । এইরূপে ছুইটি মুসলমান 
রাষ্ট্রচক্র ও প্রতিদন্দী ছুইটি হিন্দু রাষ্ট্রচত্র,__-এই চারিটি বাষ্ট্রচক্রে 
ভারতবর্ষ বিভক্ত ছিল ।* 


* পঙ্গাব নামে দিল্লীর অধীন হইলেও প্রকৃতপক্ষে কয়েকজন আফগান 
ওমরাহের হস্টে ছিল। মানচিত্রের সাহায্যে এই বর্ণনা সহজে বোধগম্য হইবে । 


একতাহীনতার 


সত্য নহে 


পঞ্চম অধ্যায় 


প্রথম মুসলমানযুগে ভারতবর্ষ 


১। মুসলমানগণের সামরিক শক্তি 


অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক দল মুসলমান কর্তৃক অল্প 
সময়ের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ জয়, মুসলমানগণের বিশিষ্ট সমর- 
কুশলতার পরিচায়ক। সর্বসাধারণের বিশ্বাস এই যে, ভারতবর্ষের 
জলবায়ুর গুণে ভারতবাসিগণ শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং 
সেই জন্যই কঠোর পরিশ্রম-সহিষণ পার্বত্য প্রদেশের অধিবাসী 
যুসলমানগণের সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। 
ইহা হয়ত আংশিকরূপে সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাস 
প্রণিধান করিয়া পাঠ করিলে মনে হয় যে, ভারতীয়গণের 
পরাজয়ের কারণ ভাঁরতবাসীর বীরত্বের অভাব নহে, প্রধানত 
সেনাপতিগণের সমরকৌশলের অভাব। ভারতবর্ষীয়গণ 
বিদেশের সহিত কোনও -সংশ্রব রাখিত না, কাজেই ভারতের 
বাহিরে পর পর যে সকল সমর-কৌশল আবিষ্কৃত এবং প্রযুক্ত 
হইতেছিল, তাহ! তাহারা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারে নাই। 
ভারতবাসীর সমর-কৌশলের অভাবের ইহাই একটি প্রধান 
কারণ। 

ইহাও সচরাচর বল! হইয়া! থাকে যে ভারতীয় রাজগণের 


মধ্যে কোনও একতা ছিল না, তাই তাহার! মুসলমান আক্রমণ 


মুসলমান শাসন ১৫৯ 


রোধ করিতে পারেন নাই। ইতিহাস কিন্ত ইহার বিপরীত 
সাক্ষ্যই প্রদান করে| ভারতবর্ষের পরম সংকটের সময়ে ভারতীয় 
রাজগণ কিরূপে বার বার জয়পাল, আনন্দপাল এবং পৃর্থীরাজের 
নেতৃত্বে সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। 
অবশ্য একথ! সত্য যে, সমস্ত ভারতবর্ষ কখনও’ একত্র হইতে 
পারে নাই ; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, যে সব রাজ্য একত্র 
মিলিয়াছিল, তাহাদের মিলিত আয়তন, আক্রমণকারী মুসলমান 
রাজার রাজ্যের আয়তন হইতে অনেক বড়। 

মোটের উপর এ বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, সমর- 
কৌশলে ভারতীয়গণ মুসলমানগণের অপেক্ষা হীন ছিল এবং 
বহির্জগতের সহিত সংশ্রব বর্জন করিয়া চলাই এই হীনতার 
প্রধান কারণ। 

মুসলমান আক্রমণকারিগণও ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতীয়গণের 
মতই বাহিরের সংশ্রব হারাইয! ফেলিয়াছিল, এবং নূতন মুসলমান 
আক্রমণকারিগণের অপেক্ষা সমর-কৌশলে হীন হইয়া! 
পড়িয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, পানিপথের 
প্রথম যুদ্ধে বাবর কামান ব্যবহার করিয়াছিলেন; কিন্ত 
ইব্রাহিম লোদী তখন পর্যন্ত এই নূতন সমরাস্ত্রের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
অজ্ঞ ছিলেন। 


২। মুসলমানগণের শাসন 


কিন্তু দেশজয় এক কথা, দেশশাসনের সুবন্দোবস্ত আর 
এক কথা। মুসলমান বিজয়ের প্রথম তিন শত বৎসরের মধ্যে 


বিদেশের মংশ্রব 
বর্জনই পতনের 
প্রকৃত কারণ 


প্রথম যুগে 


হশৃংখল 
মুসলমানগণ দেশশাসনের কোনও সুবন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে শাননের অভা 


সামরিক শক্তির 
উপর শাসনের 
প্রতিষ্ঠা 


হিন্দুগণের 
অসন্তোষ 


হিন্দুদমাজে 
মিশিল না 


১৬০ ভারতে মুসলমান 


পারেন নাই । বিজিত হিন্দুগণের হৃদয় জয় করার আবশ্যকত! 
তাহারা অনুভব করেন নাই, এবং হিন্দুদিগের কোনও অধিকারই 
তাহারা স্বীকার করেন নাই। প্রজার যে সহানুভূতি ও 
মঙ্গলেচ্ছার উপর রাজ্যের স্থায়িত্ব এবং উন্নতি নির্ভর করে, তাহ! 
তাহারা অঞ্জন করিতে পারেন নাই। কাজেই শুধু সামরিক 
শক্তির বলে দেশকে দমন করিয়া রাখিতে হইত। ফলে রাজ্যের 
বিভিন্ন কেন্দ্রে শক্তিশালী সৈন্যদল রাখিতে হইত, এবং সুযোগ 
পাইলেই ইহাদের নায়কগণ বিদ্রোহ করিত। যখন বিচক্ষণ ও 
যোগ্য সুলতান সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিতেন, তখন সমস্ত 
ব্যাপারই নিধিদ্ধে চলিত। কিন্তু দূর্বল অথবা দুষ্ট রাজ! 
সিংহাসনে আরোহণ কবিবামীত্রই গোলমাল বাঁধিয়া বাইত ! 
এই কারণেই মুসলমান রাজত্বের প্রথম তিন শত বৎসরে কোন 
রাজবংশই বেশি দিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। 


৩। মুসলমান যুগের ধর্ম সাহিত্য ও শিল্প 

ভারতে মুসলমান। মুসলমান শাসনেব প্রতিষ্ঠায় 
ভারতবর্ষে ধীরে ধীরে এই নূতন ধর্মাবলম্বিগণের সংখা! বুদ্ধি 
পাইতে লাগিল। এ পর্যন্ত গ্রীক, পারদ, শক, কুষাণ, হুন, 
গুর্জর ইত্যাদি যত বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে, 
তাহারা সকলেই বিরাট হিন্দু সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। 
মুসলমানগণ কিন্তু হিন্দু সমাজে একেবারেই মিশিল না। 
ইহার কারণ দুইটি_ প্রথমত হিন্দু সমাজে পূর্বের স্তায় উদারতা 
ছিল না, এবং তাহাদের মধ্যে সংকীর্ণতা দেখা দিয়াছিল। দ্বিতীয়ত 
মুসলমানগণ একেস্বরবাঁদমূলক এবং প্রতিমাপুজা-বিরোধী .এমন 


হিন্দু সমাজ ১৬১ 


একটি বিশিষ্ট ও দৃঢ় ধর্মবিশ্বাস সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, যাহ! 
পূর্ববর্তী আক্রমণকারীদের কাহারও ছিল ন|। 
মুসলমানেরা যে কেবল পুথক্‌ হইয়া রহিল, তাহা নহে, হিপুর মুসলমান 
তাহারা বহু হিন্দুকে স্বীয় ধর্মে দীক্ষিত করিতে লাগিল। হিন্দু ধর্মগ্রহণ 
সমাজের অত্যন্তরস্থ অনেক কদাচার ও কুসংস্কার এই ব্যাপারের 
জন্য বহু পরিমাণে দায়ী (১হিন্দু সমাজের নিম্নতম জাতিসমূহ__. উহার কারণ 
সমাজে অত্যন্ত সুণ্য জীবন যাঁপন করিত, কিন্তু তাহার! মুঙ্গল্রমান 
হইবামাত্র, রাজ্যোর শ্রেষ্ঠ. মুসলমান ওমরাহের সহিত তুল্য 
গামাজিক অধিকার লাভ করিত:পৃথিবীতে সাম্য ও মৈত্রীর 
ভাব মুসলমান সমাজে কার্যত যতদূর অমুস্থত হইয়াছে, আজ 
পর্যন্ত কোনও সম্প্রদায়েই ততদূর হয় নাই। অপরদিকে 
জাঁতিভেদের সহস্র শাখা উপশাখায় বিভক্ত হিন্দু সমাজে কৃত্রিম, 
হীন ও গ্লানিকর বৈষম্য যেরূপ কঠোর ভাবে বিরাজ করিত, 
সেরূপ অন্ত কোন সম্প্রদাযে দেখ! যায় না। স্থতরাং দলে, দল্রে. 
হিন্দু যে মুসলমানধর্ম গহণ কর্রাদিল, তাহাতে আশ্চর্য হইবার 
কিছুই নাই (৩'পরদিকে মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদিগকে বহু 
অসুবিধা ও অপমান সহিতে হইত, তাহাতেও মুসলমান হওয়ার 
প্রলোভন বড়ই অধিক ছিল। 
হিন্দুসমাজ। হিন্দু সমাজের নেতাগণ যে সমাজের এই 
বিপদে উদাসীন ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহারা কঠোর হইতে 
কঠোরতম সমাঁজ-শাসনের নিয়মাবলী প্রণয়ন করিয়া, সমাজ হিন্দু সমাজের 
রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । মাধবাচার্য ও রঘুনন্দনের স্মৃতি আত্মরক্ষার চেষ্টা 
প্রণয়নে হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার এই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া 
যায়। 


১১. 


নৃতন ধর্ম- 
প্রহারকগণের 
উদারতা 


তাহাদের 
প্রচারিত ধর্মেব 
মূলকথা 


১৬২ কবীব 
হিন্দু সমাজেব উদাব ভাব কিন্তু একেবাবে লুপ্ত হ্য নাই। 


এ যুগেব সংকী্ণতা অতিক্রম কবিষা মধ্যে মধ্যে ধর্মপ্রচাবকগণ 


উদ্নাব নীতি প্রচাব কবিতে লাগিলেন। তাহাদেব চেষ্টাৰ ফলে 
ভারতে এক নূতন ধর্মভাবেব বন্যা বহিষ! গেল। এই নূতন ধমেব 
প্রধান কথা) ঈশ্ববেব একত্বে বিশ্বাস(ঠনৈতিক জীবন পালনেব 
আবশ্তকতা$এবং জাতিভেদ ও নানাবিধ জটিল পৃজাপদ্ধতিতে 
অবিশ্বাস। এই তিনটি মত অবশ্য নূতন নহে , প্রথমটি খগ্বেদেখ 
সময হইতে ভাবতে চলিযা আসিতেছে, এবং দ্বিতীয় ও ভুতীষটি 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্ষেব ছুইটি প্রধান কথ] | কিস্ দীঘকাল চিন্দু ও 
মুসলমান একত্র থাকাব ফলে, এই ভাব %লিব মধ্যে নূতন শক্তিব 
সঞ্চাব হইল, এবং এই যুগের কযেকজন প্রধান ধর্মপ্রচাণল 
আবেগপুর্ণ ভাষায় এই গকল মতেব প্রচাব কক্তে লার্গলেন। 
এই ধর্মপ্রচাবকগণেব মধ্যে বামানন্দ, ববীব, নাণক ও চৈতন্য 
প্রধান। 
মানন্দ। খৃষ্টানদের চতুর্দশ শতবে বিখ্যাত বৈষ্ণব ধমেব 
প্রচাবক বামানন্দ বৈষ্ণব সম্প্রদােব আমূল পবিবতন সাধন 
কবেন। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না, এবং তাহাব সম্প্রদাষে 
ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল একস্থানে বসিযা ভোজন কবিতে পাবিত। তিনি 
সমগ্র উত্তব ভাবতে খুবিযা ঘুবিষা ঈশ্ববেব একত্ব এবং মানব্বে 
ভ্রাতৃত্ব ্রচাব কবিষা বেড়াইযাছিলেন। 
কবীর। বামানন্দেব এক শিষ্যেব নাম কবীব। তিনি 
জাতিতে মুসলমান, বস্বয়ন তাহাব ব্যবসাষ ছিল। তিনি 
পঞ্চদশ শতান্ধীব লোক । অতি সাধাবণ কথায় এবং সুন্দৰ সুন্দব 
কবিতাষ তিনি দর্শনশান্ত্রেব চবম সত্যগুলি প্রকাশ কবিবা 


চৈতন্ত ১৬৩ 


গিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের তিনি কোনও ভেদ করিতেন না। 
তিনি বলিতেন, যিনি হিন্দুর ঈশ্বর--তিনিই মুসলমানের 
পপ ৷ 

নক । এইরূপ উদার মতবাদের উপরই নানক পঞ্চদশ 
শতাব্দীতে বিখ্যাত শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দু 
ও মুসলমান উভয় ধর্মের লোককেই নিজের সম্প্রদায়ে গ্রহণ 
করিতেন। শিখগণ পরে এক বিশেষ শক্তিমান সম্প্রদায়ে 
পরিগণিত হয়। 

চেতন্য। বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্মের সংস্কার সাধন করেন 
বিখ্যাত চৈতন্যদেব। তিনি বঙ্গদেশের অন্তর্গত নবদ্বীপে ১৪৮৫ 
খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যের পিতার আদি নিবাস শ্রীহট্রে 
ছিল। চৈতন্ত অগাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন,_তাহার মূল কথা ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাস। 
তাহার প্রচারের ফলে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব অনেক বাড়িয়া 
যায়। তিনি ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে অপেক্ষাকৃত অল্পবয়মে দেহত্যাগ 
করেন। 

এই সকল ধর্মপ্রচারকগণের শিক্ষান্বার ভারতের জনসাধারণের 
মনোভাৰ বহু পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছিল, এবং উহ! 
জাতিভেদের কঠোরতা অনেক কমাইয়! দিয়াছিল ও হিন্দুগণের 
মুমলমান-ধর্মগ্রহণ অনেক পরিমাণে থামাইয়া দিয়াছিল। 
সাহ ও আকবরের অন্ুস্থত নীতি এক ০৪ প্রচারিত 
মতের অনুসরণ মাত্র। ১৮৮ 

প্রাদেশিক ভাব! ও সাহিভ্য । উল্লিখিত চাঁরিজন ধর্ম- 
প্রচারক প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধান করিয়া 


ইহাদের 
প্রচারিত শিক্ষার 
ফল 


প্রচারকগণের 
শিক্ষায় সমৃদ্ধ 


১৬৪ প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য 


দেশের আর এক মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। গৌতম 
বুদ্ধ ও মহাবীর যেরূপ দেশ-প্রচলিত ভাষায় ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন, এই ধর্মবীরগণও তেমন নিজ নিজ দেশের ভাবায় 
ধর্মের প্রচার করিয়া, এ সকল ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। 
রামানন্দ ও কবীরের প্রচারে হিন্দি ভাষা, চৈতন্যদেবের প্রচারে 
বাঙলা এবং নানকের প্রচারে পঞ্জাবের গুরুমুখী ভাষা অনেক 
উন্নতি লাভ করে। বিগ্ভাপতি ও চতীদাস নামে ছুইজন বৈষ্ণব 
কৰি তাহাদের অতুলনীয় সংগীতরাজি দিয়া বিহার ও বঙ্গদেশের 
ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। এই যুগে মুসলমান রাজগণের 
দরবারে বাঙলা ও মৈথিল ভাষার বিশেষ সমাদর হইয়াছিল, 
এবং এই ছুই ভাষার উন্নতির ইহাও একটি প্রধান কারণ। 
বাঙলার সুলতান সামস্ুদ্দিন ইউমুফ ( ১৪৭৪-১৪৮১) মালাধর 
বস্তু (গুণরাজ খ! ) কর্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের কতকাংশের অনুবাদ 
করাইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সুলতান হোসেন শাহ (১৪১ পৃঃ) 
একাধিক বঙ্গ কবির উচ্চ প্রশংসা লাশ করিয়াছেন এবং 
কবীন্ত্র পরমেশ্বর তাহাকে কলিযুণের কৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহ মহাভারতের 
বাঙলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন এবং তাহার সেনাপতি 
পরাগল খা ববীন্দ্র পরমেশ্বরের দ্বার! মহাভারতের 
আরও একখানি অনুবাদ করান। পরাগল খাঁর পুত্র 
ছুটি থা শ্রীকরণ নন্দী দ্বারা মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বের 
অনুবাদ করাইয়াছিলেন। মিথিলার কবি বিগ্যাপতিও 
একাধিক মুসলমান সুলতানের উৎসাহ ও সহায়তা লাভ 
করিয়াছিলেন। 


ধতিহাসিক সাহিত্য ১৬৫ 


হিন্দু ও মুসলমানের সংশ্রবের ফলে উদ নামে এক নূতন 
ভাষার সৃষ্টি হইল। এই ভাষার ব্যাকরণ হিন্দির স্যায়, কিন্ত ইহার 
শব্দগুলি আরবী, পার্সী ও হিন্দি এই তিন ভাষা হইতে গৃহীত। 

এঁতিহাসিক সাহিত্য । মুসলমানগণ ভারতে আসিয়া 
পারস্য ভাষায় এক বিরাট এ্রতিহাসিক সাহিত্য গডিয়া তুলিলেন। 
হিন্দুগণ ইতিহাস রচন| করিতে ভালবাসিতেন না। বিরাট 
সংস্কৃত সাহিত্য অন্য সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ হইলেও এীতিহাসিক গ্রন্থ 
উহাতে খুব কমই আছে। মুসলমানগণ কিন্তু ইতিহাস রচনা 


করিতে খুবই তালবাসিতেন এবং তাহার] কয়েকখান। খুব ভাল ' 


ভাল ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। স্থবলতান নসিরুদ্দিনের 
রাজত্বকালে মীন্হাজউদ্দিন সিরাজ নামক এক প্রতিহাসিক 
সুলতানের নাম অনুসারে তবকতই-নসিরি নামক একখানা 
বিপুলকায় ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতের 
বাহিরে বন মুসলমান রাজ্যের ইতিহাস দেওয়া আছে, এবং সুলতান 
নসিরুদ্দিনের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভারতের মুসলমান-ঘুগের বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ফিরোজ তুঘ লকের রাজত্বে জিয়াউদ্দিন 
বার্নী নামক এক এতিহাসিক, মীন্হাজ যেখানে তাহার 
ইতিহাস শেন করিয়াছিলেন, সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়! 
ফিরোজ তুঘ.লকের রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর পর্যন্ত ইতিহাস 
তারিখ ই-ফিরোজশাহী নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
শিল্প। এই যুগে স্থাপত্য শিল্পের খুব উন্নতি হইয়াছিল । 
বঙ্গদেশ, গুজরাট, জৌনপুর, বিজাপুর, বিজয়নগর প্রভৃতি 
খণ্ডরাজ্যেও বহু সংখ্যক সুন্দর প্রাসাদ, মন্দির ও মস্জিদ প্রভৃতি 
নিমিত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন প্রদেশে বিশিষ্ট স্থাপত্য রীতির 


উদ 


মীন্হাজউদ্দিন 


জিয়াউদ্দিন 
বার্ণী 


জনিষ-পত্রের 
সন্ত দর 


যাতায়াতের 
সুবিধা 


১৬৬ ইবন্‌ বতুতা 


উদ্ভব হইয়াছিল। প্রাচীন পাওুয়া ও গৌড়ের আদিনা মসৃজিদ, 
বড় .ও ছোট সোঁণা মস্জিদ, কদম-রস্ুল মস্জিদ এবং দাখিল 
রা মুসলমান যুগের বাঙলার শিল্প-গৌরবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন 

ইবন্‌ বতুতা । আফ্রিকা মহাদেশের টেঞ্রিয়ারের অধিবাসী 
ইবন্‌ বতুতা নামে পরিচিত এক ত্রমণকারী সুলতান মুহম্মদ 
তুঘলকের আমলে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি তৎকালীন 
বঙ্গদেশের দ্রব্য-মূল্যের একটি তালিকা রাখিয়া গিয়াছেন। 
জিনিষ-পত্রের দাম তখন কত সস্তা ছিল, ইবন্‌ ব্তুতার প্রদত্ত নিম্ন 
তালিক1 হইতে আমরা তাহা বেশ, বুঝিতে পারি 


ধান্য ( বৰ্তমান কালের প্রতি মণ ) ০ 
ঘি ১/৩/০ 
চিনি রি ১৩০ 
তিল তৈল টি ॥৩/১০ 
উত্তম কাপড় ১৫ গজ ২ 
দুগ্ধবতী গাভী ১টি . ৩২. 
হৃষ্টপুষ্ট মুরগী ১টি ৫ 
ভেড়া! ১টি lo 


যাতায়াতের বন্দোবস্ত অতি উত্তম ছিল। বড় বড সহর 


হইতে রাজধানীতে ডাক আসিবার বাবস্থা ছিল। এক একটি 


ডাকচৌফি এক এক মাইল দুরে স্থাপিত হইত। ডাকবাহকগণ 
পিতলের ঝুমঝুমিযুক্ত লাঠি হাতে লইয়া, এক চৌকি হইতে 
আর এক চৌকি পর্যন্ত দৌড়াইয়া যাইত। সেখানে আর এক 
ডাকবাহক প্ৰস্তুত থাকিত, সে আবার ডাক লইয়া পরের 


চৌকিতে পৌঁছাইয়া দিত। 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


মুঘল-পাঠান ছন্দ 


লোদী বংশ। বাহলুল লোদী কর্তৃক পাঠান লোদী 
ংশের প্রতিষ্ঠার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ( ১৩৮ পুঃ )। 


বাহজুল ধ্বংসোন্ুখ দিল্লী সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে যত্ববান হইলেন। BS লুল রা 
তিনি জৌনপুরের সুলতানকে পরাজিত করিয়া নিজের পুত্র কাজের 


বরবক্‌ শাহকে বাজগ্রতিনিধিরূপে সেখানে স্থাপিত করিলেন। 
তিনি পশ্চিমে সিন্ধুনদ হইতে পূর্বে বারাণসী পর্যন্ত 
ভূ-ভাগ পুনরায় দিল্লী রাজ্যের অধীনে আনযন করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। 

সিকন্দর লোদী । বাহজুলের পর তীহার পুত্র সিকন্দর 
শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৪৮৯ খুঃ)। তিনি 
নিজের ত্রাতাকে জৌনপুর হইতে বিতাড়িত করিয় ওঁ রাজ্য 
অধিকার করিলেন। তিনি বিহার জয় করিলেন, এবং ব্রিহুত' 
হইতেও কর আদায় করিলেন। রাজ্যশাসন-কার্ষে তিনি বিশেষ 
দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। মুঘলমান এঁতিহাসিকগণ সুলতান 
সিকন্দর লোদীর বহু প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, কারণ তিনি 


পুনরুদ্ধার 


সিকন্দর 


দেশ-বিজয় 


গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। এই গৌঁড়ামির জন্াই তিনি মখুরার তাহার গৌড়ামি 


হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেন এবং হিন্দু প্রজাগণের নীনারূপ লাগ্থন! 
করেন। পসিকন্দর লোদী একজন কবি ও বিছ্যোত্সাহী 
ছিলেন। 


১৬৮ ইব্রাহিম লোদী 


Nh ইব্রাহিম লোদী। ১৫১৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দরের মৃত্যু হইলে 
তাহার পুত্র ইব্রাহিম লোদী সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
ইব্রাহিমের ভ্রাতা জৌনপুর অধিকার করিয়া স্বাধীনতা, ঘোষণা 
করিয়াছিলেন ; ইব্রাহিম তাহাকে তাড়াইয়া আবার জৌনপুর 
অধিকার করিলেন। ইব্রাহিমের পাঠান আমিরগণ প্রায়ই 
বিদ্রোহী হইয়া দেশে অশান্তির স্থষ্টি করিতে লাগিল। ইব্রাহিম 
তাহাদিগকে দমন করিতে চেষ্টা করায়, তাহারা তাহার বিকদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল । অবশেষে সুলতানের খুল্পতাত আলম 
থা এবং পঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খা লোদী কাবুলের মুঘল 
রাজা বাবরকে ভারত আক্রমণ করিয়া আলম খাঁকে দিল্লীর 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আহ্বান করিলেন । 

বাবর। বাবর চাঘ তাই বংশীয় তুকী তৈমুরের পঞ্চম অধস্তন 
বংশধর ও তাহার মাতামহ বিখ্যাত মোগল চেঙ্গিস্‌ খাঁর ত্রয়োদশ 
অধস্তন বংশধর | তাহার প্রকৃত নাম জহিকুদ্দিন মুহম্মদ | কিন্তু 
তিনি তাহার মোগল ডাক নাম বাবর (অর্থাৎ সিংহ বা ব্যান) 
দ্বারাই সর্বত্র পরিচিত। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বাবরের 
জন্ম হয়। এগার বৎসর চারি মাস বয়সের সময় তাহার পিতার 
মৃত্যু হওয়ায় তিনি তুকীস্থানের অন্তর্গত সিরনদের তীরবর্তী 
ফরগণা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হন। এই সময় হইতেই 
বালক বাবর সর্বদা বুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়! সাহস ও রণকৌশলের 
পরিচয় প্রদান করেন। ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সমরখন্দ রাজ্য জয় 
করেন, কিন্তু শীপ্বই সমরধন্দ ও ফরগণা উভয় রাজ্য হইতেই 
বিতাড়িত হন। এই ছুই রাজ্য উদ্ধার করিয়া তিনি পুনরায় 
বিতাড়িত হন, এবং অবশেষে ১৫০৪ খৃষ্টাণ্দে কাবুল রাজ্য জয় 


বাবর ১৬৯ 


করেন। পশ্চিমে সমরখন্দ প্রভৃতি জয়ের চেষ্টায় বিফলমনোরথ 
হইয়া বাবর অবশেষে পূর্বদিক জয়ে মনোনিবেশ করেন। 
১৫২২ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার জয় করিয়া তিনি ভারতবর্ষ জয়ের 
সুযোগ খু'জিতেছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ভারতের সীমান্তে 
কয়েকবার যুদ্ধাভিযানও করিয়াছিলেন। এমন সময় দৌলত থা 
লোদী ও আলম খাঁর নিমন্্রণ পাইয়া তিনি সানন্দে ভারতবিজয়ে 
যাত্রা করিলেন। ইব্রাহিম লোদীর সৈন্যকে পরাজিত করিয়া 
তিনি লাহোর ও দীপালপুর অধিকার করিলেন। কিন্তু 
দৌলত খাঁ শক্রতাচরণ করা আর অধিকদূর অগ্রসর না 
হইয়া কাবুলে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর বাবর 
আলম খাঁর সহিত সন্ধি করিলেন। স্থির হইল যে, 
বাবরের সাহায্যে আলম খা দিল্লীর সিংহাসন অধিকার 
করিলে, তিনি লাহোর ও তাহার পশ্চিমস্থ সমস্ত ভূ-ভাগ 
বাবরকে ছাড়িয়। দিবেন। আলম খা কিন্ত শীপ্রই বাবরের 
বিরুদ্ধে দৌলত খাঁর সহিত যোগ দিলেন। ন্ুতরাং 
অতঃপর বাবর নিজেই দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করার উদ্যোগ 
করিতে লাগিলেন। ১৫২৫ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে একদল 
সৈন্য লইয়া বাবর পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। দৌলত খা লোদী 
বশ্ততা স্বীকার করিলেন। অতঃপর পানিপথের বিখ্যাত 
যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীর সহিত বাবরের সাক্ষাৎ হইল। 
বাবরের অদম্য সাহস এবং অসাধারণ সমরকৌশল ছিল, আর 
ছিল বন্দুক ও কামান। এই নূতন ঘুদ্ধান্্র পঙগীজগণ পূর্বেই 
এদেশে প্রচলিত করিয়াছিল, কিন্তু লোদীরাজগণ ইহার বিষয়ে 
অনভিজ্ঞ ছিলেন। যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত 


ভারতবর্ষ বিজয় 


শশানিপথের 
প্রথম যুদ্ধ 


মুধল বংশের 
প্রতিষ্ঠা 


খানার যুদ্ধ 


১৭০ সংগ্রামসিংহ 


হইলেন এবং বাবর ভারতে মুঘল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন 
(১৫২৬ খৃষ্টাব্দ )। 

পানিপথের যুদ্ধের পর তিনি অনায়াসেই দিল্লী ও আগ্রা 
অধিকার করিলেন। কিন্তু বীরবর সংগ্রামসিংহ মিলিত রাজ- 
পুতশক্তি লইয়া! এবার তাহার বিরুদ্ধে দীড়াইলেন। 

বাবর ও সংগ্রামজিংহ | মেবারের রাঁণা সংগ্রাযসিংহের 
বীরত্ব ও যুদ্ধজয়ের কথ! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (১৫৫ পৃঃ )। 
রাণা মনে মনে তারতবর্ষকে মুসলমানগণের অধীনতা-পাশ 
হইতে মুক্ত করিয়া হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার উচ্চাশা পোষণ 
করিতেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে ইব্রাহিম 
লোদী যখন বাঁববকর্ৃক পরাজিত হইলেন, তখন রাঁণা ভাবিলেন, 
তাহার আশা বুঝি ফলবতী হইতে চলিল। তিনি নবাগত 
মুঘলের বিরুদ্ধে সমস্ত রাজপুত-প্রধানকে সম্মিলিত করিলেন। 

জীবনব্যাপী সংগ্রামের ফলে মহারাণা সংগ্রামমিংহের একটি 
চোখ নষ্ট হইয়াছিল, একটি হাত ছিল না, একখানা পা খোঁড়া 
হইয়া গিয়াছিল এবং সমস্ত শরীরে ৮০টি বর্শ৷ বা তরবারির 
আঘাতচিহ্ন ছিল। তথাপি এই মহাবীর যোদ্ধা আশী হাজার 
রাজপুত অশ্বারোহী, পাঁচ শত রণতস্তী ও অসংখ্য পদাতিক'লইয়া 
বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হুইলেন। বিপদের গুরুত্ব বুঝিয়া 
বাবর শংকিত হইলেন, তীহার দলের সমস্ত সৈন্ের মন আতংকের 
কাল ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ফতেপুর পিক্রীর নিকট 
খানুয়ার বিস্তৃত প্রান্তরে রাজপুত ও মুসলমান সৈন্যের যুদ্ধ হইল। 
কিন্তু বাবর উৎকৃষ্ট সমর-কৌশল ও বন্দুক কামানের সাহায্যে 
হিন্দু সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (১৫২৭ খৃঃ)। 


বাবর ও সংগ্রামসিংহ ১৭১, 


“এই যুদ্ধের অনতিকাল পরে মহারাণা সংগ্রামসিংহ পরলোক 
গমন করিলেন'। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষে রাজপুত সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠার শেষ আশা চূর্ণ হইল। 

সত্মাট বাবর ৷ খান্য়ার যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বাবর 
রাঙ্গপুতবীর মেদিনী রায়ের সুদৃঢ় দুর্গ চান্দেরী অধিকার করেন। 
ইতিমধ্যে ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মাহমুদ লোদীর অধীনে বিহার 
প্রদেশের পাঠানগণ বাবরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় কিন্তু বাবর 
সহজেই তাহাদিগকে পরাজিত করেন। পরাজিত মাহমুদ 
লোদী বঙ্গদেশের সুলতান নসরৎ শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 
গোগনা নদীর তীরে ৰাবব ইহাদিগকে পরাজিত করেন। 
কিন্ত নঘরৎ শাহ নিজের সম্মান ও রাজ্য অক্ষ রাখিয়া 
বাবরের সহিত সন্ধি কবেন। এই সমুদয় যুদ্ধ জয়ের ফলে 
বাৰর পশ্চিমে কাবুল হইতে পূর্বে বিহার এবং দক্ষিণে গোয়ালিয়র 
পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগ স্বীয় শাসনাধীনে আনয়ন করিলেন। এই 
অসাধারণ বিজয়াবলীর ফলভোগ করা কিন্ত তাহার অদৃষ্টে 
ঘটিল না। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে আগ্রা নগরীতে তিনি পরলোকগমন 
করিলেন। তাহার মৃত্যুর সহিত এক অদ্ভুত জনপ্রবাদ বিজড়িত বাবরের মৃত্য 
*হইয়াছে। কথিত আছে যে, একদা তাহার পুত্র হুমাঁয়নের | 
কঠিন পীড়া হইলে বাবর তাঁহার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়! 
এই প্রার্থনা করিলেন যে, হুমায়ূনের রোগ যেন তাহাতে 
সংক্রামিত হয় এবং হুমায়ুন যেন রোগমুক্ত হইয়া! উঠেন। 
ফলে সত্য সত্যই তাহা! ঘটিল; হুমায়ুন আরোগ্য লাভ 
করিলেন এবং কয়েক মাস পরে বাবর মৃত্যুমুখে পতিত 
হইলেন। পু 


বাবরের চরিত্র 


কামরান্‌কে 
পঞ্জাব প্রদান 


১৭২ হুমায়ুন 


বাবর একখানা আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। এই আশ্চর্য 
গ্রন্থ বাবরের প্রকৃত জীবনের এমন সুন্দর পরিচয় প্রদান করে যে, 
কোনও ইতিহাগ পাঠেই তেমন পরিচয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। 
বাবর একদিকে যেরূপ সাহসী, উদ্যোগী এবং নির্ভীক যোদ্ধা 
ছিলেন, অন্যদিকে আবার তেমনি জ্ঞানী, শিল্পান্থুরাগী এবং 
সকলের সহিত ভদ্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলেন। তাহার 
অসাধারণ সাহিত্যান্থরাগ ছিল এবং তিনি পারপ্ত ভাষায় সুন্দর 
সুন্দর কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার তুর্কী ভাষায় 
রচিত নিজের জীবন-চরিত হইতে দেখা যায় যে, তিনি সুন্দর ৫ 
গগ্ও লিখিতে পারিতেন। যুদ্ধ তাহার নিত্যপহচর ছিল, কিন্ত 
তবুও সংগীত ও অগ্যান্ত সুকুমার বিদ্যায়ও তিনি বিশেষ দক্ষতা 
দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সমর-কৌশলে অদ্বিতীয ছিলেন 
এবং মানব্চরিত্রের জ্ঞানও তাঁহার অসাধারণ ছিল। তাহার 
এমনি সুন্দর স্বভাব ছিল যে, অনায়াসে তিনি সকলের বন্ধু 
হইয়া উঠিতে পারিতেন। উপসংহারে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
এই যে, তাহার বীরত্বের অন্তরালে একখানি স্নেহ ও করুণামাখ! 
হৃদয় ছিল। 

হুমায়ুন। বাবরের মৃত্যুর পর ২৩ বৎসর বয়সে হুমায়ুন 
সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ভ্রাতা কামরান্কে পঞ্জাব ও 
অপর ছুই ভ্রাতী হিন্দল ও আস্কারিকে অন্তান্ত ভু-ভাগ দান 
করিলেন। তাহার ভ্রাতা কামরান্‌ পূর্বেই কাবুল ও কান্দাহারের 
অধিপতি ছিলেন। রাজত্বের প্রারস্তেই হুমায়ুন কামরান্কে 
পঞ্জাব দান করিয়া এক বিষম ভুল করিলেন। এই সকল প্রদেশ 
হইতে মুঘলগণের বুদ্ধোপকরণ ও সৈশ্যাসামস্ত সংগৃহীত হইত। 


সের খাঁর বাল্যজীবন ১৭৩ 


শীগ্রই সৈশ্তসংগ্রহের গুরুতর প্রয়োজন উপস্থিত হইল, কিন্ত 
কামরানের প্রতিবন্ধকতায় তাহা পাইবার আর কোন উপায় 
রহিল না। 

মুখলশক্তি তখনও ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অনতি- 
বিলম্বে হুমায়ুনকে প্রবল শক্রসমূহের সম্মুখীন হইতে হইল । 
ইহাদের মধ্যে গুজরাটের অধিপতি বাহাছবর শাহ এবং বিহারের 
পরাক্রান্ত আফগান নায়ক সের খাই ছিলেন প্রধান। 
২১সের খী। সেব খার পিতুদত্ত নাম ফরিদ। তাহার 
পিতামহ ইব্রাহিম সুর কর্মোপলক্ষে পিতৃভূমি তক্তি-সুলেমান 
পর্বতের নিকটবর্তী ভূ-ভাগ হইতে আসিয়া দিল্লী জিলার অন্তর্গত 
হিস্সার ফিরোজা নামক স্থানে বসবাস করেন। এই স্থানে 
আম্থমানিক ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে ফরিদের জন্ম হয়। কিছুকাল পরে 
তাহার পিতা হাসান সাসারাম নামক স্থানে জাগীর লাভ করিয়া 
সপবিবারে সেখানে বসতি স্থাপন করেন । 

হাসানের চারি স্ত্রীর গর্ভে আটটি পুত্রসন্তান জন্মে। তন্মধ্যে 
ফরিদ জ্যেষ্ঠ । তাহার বিমাতা তাহার সহিত অত্যন্ত অসদ্যবহার 
করিতেন এবং পিতার স্নেছলাতও কখনও তাহার অনুষ্টে ঘটে 
নাই। এইভাবে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া তিনি পনর 
বৎসর বয়সে জৌনপুরে গমন করেন এবং কয়েক বৎসর সেখানে 
মনোযোগের সহিত বিদ্যাশিক্ষা করেন। অতঃপর তাহার পিতা 
সন্তষ্ট হইয়! স্বীয় জাগীরের শাসনতার তাহার হস্তে অর্পণ করেন। 
পরবর্তীকালে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া শাসন ও 
রাজ্যসংক্রাস্ত ব্যাপারে সের খা যে অপূর্ব অভিজ্ঞত! ও দক্ষতার 
পরিচয় দিয়াছিলেন, এইখানেই তাহার হ্ুত্রপাত হয়। কিন্ত 


হুমাযুনের 
বিপদ 


বালাজীবন 


সের খ। উপাধি 
প্রাপ্তি 


পৈতৃক জাগীর 
লাভ 


বিহারের 
প্রতিনিধি- 
শাসনকর্তার 
পদে নিযুক্ত 


মুখলের 
বন্যত। স্বীকার 


১৭৪ সের খা 


ফরিদের অদৃষ্টে এ সৌভাগ্য বেশি দিন টিকিল না। তাহার 
বিমাতার প্ররোচনায় তাহার পিতা তাহার হস্ত হইতে জাগীর 
কাঁড়িয়া লইলেন এবং ফরিদ জীবিকান্বেঘণে আগ্রা গমন করিলেন 
(১৫১৯ খৃঃ )। ইহার কিছুকাল পরেই তিনি বিহার প্রদেশে 
বাহার খানের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কার্যতৎপবতাষ 
তাহার অনুগ্রহ লাভ করেন। একদিন বাহার খানেব সঙ্গে 
শিকার করিতে যাইযা তিনি একটি ব্যাপ্ত নিহত কবেন, এবং 
প্রভুর নিকট হইতে সের খা এই উপাধি প্রাপ্ত হন। 

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে সেব সম্রাট বাবরের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন, ' 
এবং তাহার অনুগ্রহে পৈতৃক জাগার পুনবায় লাভ কবিতে সমর্থ 
হন। অনতিকাল পরেই তিনি বিহার প্রদেশেব নাবালক 
শাসনকতাব প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া অতিশয় দক্ষতার সহিত 
ইহার শীসনভার পরিচালন কবেন। এই সমথে সুদ চুণাব 
দুর্গেব অধিকত্রী মালিকানারী একটি বিধবাকে বিবাহ করিয়া 
সেব অতুল ধনসম্পত্তিসহ এই ছুর্গেব অধিকাৰ লাশ করেন 
(১৫৩০ খৃঃ)। সম্রাট বাবরের মৃত্যুব পব পূর্বভারতের পাঠান 
সামস্তগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেশ। সের এই বিদ্রোহে যোগদান ' 
ন! করিলেও মুঘল সগ্রাট্‌ ছমীয়ুন বিদ্রোহীগণকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিষ] চুণার দুর্গ অবরোধ করেন। চারি মাস অবরোধের পৰব 
সের তাহার বশ্যতা শ্বীকাব করেন। 

ইতিমধ্যে বিহারের নাবালক শাসনকর্তা এবং রাজ্যের পাঠান 
ওমরাহ গণ সেরের কর্তৃত্বে অসন্তষ্ট হইয়া তাহাকে দমন করিবার 
জন্ত বঙ্গদেশের রাজা হোসেন শাহের পুত্র রাজ! খিয়াসুদ্দিন 
মাহতুর্দ শাহের সহিত ধড়যন্ত্র করিল এবং বঙ্গ ও বিহারের 


ভ্মায়ুন ও সের খা ১৭৫ 


গৈশ্যদল একত্র হইয়! সেরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিল। সেরের 
সৈন্ঠসংখা! বিপক্ষ পক্ষের তুলনায় নিতান্ত অন্ন হইলেও 
স্থরজগড়ের যুদ্ধে সের তাহাদিগকে সম্পূর্নূপে পরাজিত 
করিলেন। 

এই যুদ্ধের ফলে সের খাঁর যশ ও ক্ষমতা অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 
হইল এবং তিনি মনে মনে বঙ্গদেশ জয় করিবার আশা পোষণ 
করিতে লাগিলেন; অপূর্ব রণকৌশলের বলে তিনি সহসা 
সসৈষ্তে বঙ্গের রাজধানী গৌড় নগরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, 
এবং বঙ্গ-অধিপতি বহু ধনরত্ব উপঢৌকন দিয়া কোনমতে 
তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে সমর্থ হইলেন (১৫৩৬ খৃঃ) । 

হুমায়ুন ও সের খা।। এই সময়ে সম্রাট হুমায়ুন পশ্চিম 
প্রদেশে ব্যস্ত থাকাতেই সের খ! এইরূপে স্বীয় ক্ষমতা ও রাজা 
বিস্তারের স্থযোগ পাইয়াছিলেন। গুজরাটের অধিপতি বাহাদুর 
শাহ একজন বিদ্রোহী নায়ককে আশ্রয় প্রদান করায় হুমায়ুন 
ক্রুদ্ধ হইয়া গুজরাট আক্রমণ করেন (১৫৩৫ খুঃ)। তিনি বাহাছুর 
শাহকে পরাজিত করিয়া মাও ও চম্পানীর দখল করেন, এবং 
গুজরাট প্রদেশ জয় করিতে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময় সংবাদ 
আদিল যে, তাহার ভ্রাতা মিরজা আস্কারি তাহার বিরুদ্ধে 


বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। হুমায়ূন দ্রতগতিতে আগ্রার . 


অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বিদ্রোহীদিগকে দমন করিলেন। কিন্ত 
ইত্যবসরে বাহাদুর শাহ মালব ও গুজরাট পুনরায় অধিকার 
করিলেন। 

১৫৩৭ ধৃষ্টাব্দে সের থা পুনরায় বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন। 
এবারে হুমায়ুন এই দুর্দান্ত পাঠান নায়ককে সম্পূর্ণননপে পরাস্ত 


. সুরজগড়ের 


11) যুদ্ধে জয় 


{৷} বঙ্গে 
৭1 


হমাযন ও 
বাহাদুর শাহ 


সের খাঁর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্র 


হমামূনের 


১৭৬ হুমায়ুনের পরাজয় 


করিয়া বঙ্গদেশ জয় করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে এক বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া হুমায়ন আগ্রা 
হইতে যাত্রা করিলেন এবং জানুয়ারী মাসে চুণার দুর্গের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সের একদল সুশিক্ষিত সৈন্ত দুর্গের 
তত্বাবধানে নিথুক্ত করিয়া নিজের ও পাঠান ওমরাহ বর্ণের 
পরিবারদিগকে দুর্গমধ্য হইতে সরাইয়া এক নিরাপদ স্থানে 
রাখিলেন। 

হুমায়ুন দীর্ঘকাল পর্যন্ত চুণার দুর্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া 
রহিলেন। ইহার রক্ষকগণ অশেষ অধ্যবসায় ও,কুষ্টসহিষুতার 
পরিচয় দিয়া অবশেষে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইতিমধ্যে সের খঁ 
রোটাস্‌ দুর্গ অধিকার করিয়া বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে জয় 
করিয়াছিলেন। কিন্তু হুমায়ুন যখন চুণার দুর্গ অধিকার করিয়া 
খঙ্গদেশের রাজধানীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, তখন সের খা! 
বুদ্ধ না করিয়াই সরিয়া গেলেন। বঙ্গের বাজধানী গৌড় 
সহজেই হুমায়ূনের হস্তগত হইল, এবং হুমায়ূন জয়লাভের পর 
আমোদ-প্রমোদে মন্ত হইলেন। এমন সময় তাহার নিকট 
বাদ পৌছিল যে, সের খাঁ চুণার পুনরধিকার ও জৌনপুর 
অবরোধ করিয়াছেন, এবং বিহার ও বারাণসী প্রদেশ ভয় 
করিয়া কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন । এই সংবাদে ব্যস্ত 
হইয়া হুমায়ুন আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; সের খাঁ 
গঙ্গাতীরে বক্সারের নিকটবর্তী চৌগ! নামক স্থানে তাহার 
পথ অবরুদ্ধ করিয়া টাড়াইলেন। ছুই মাস কাল শৈন্যদল 
পরস্পরের সন্মুখীন হইয়া রহিল। অবশেষে একদা প্রাতঃকালে 
অপ্রত্যা শিতরূপে সের-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া হুমায়ূন সম্পূর্ণরূপে 


: সের সাহ ১৭৭ 
পরাজিত হইলেন ( ১৫৩৯ খৃঃ)। হুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন 
করিয়া হুমায়ুন প্রাণরক্ষার্থ গঙ্গায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। এক এবং পলায়ন 
ভিস্তি তাহার বাযুপূর্ণ মশকের সাহায্যে সম্রাট্‌কে গঙ্গার অপর 
পারে লইয়া গেল। মুঘলসৈন্সের কতক হুত হইল, কতক 
জলে ডুবিয়া মরিল, অতি অল্প সংখ্যক পলাইয়া রক্ষা পাইল। 
হুমামুনের বেগম এবং অন্তান্য মুঘল মহিলাগণ পর্যস্ত সের খাঁর 
হস্তে বন্দী হইলেন। সের খা প্রকৃত বীরের মত সসন্মানে 
তাহাদিগকে হুমায়ুনের নিকট ফিরাইয়। দিলেন। 
1 "চর সের খা এইবার সের সাহ নাম ধারণ 
করিয়া স্বাধীনভাবে সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। পর বৎসর 
আবার কনৌজের নিকটবর্তী বিলগ্রাম নামক স্থানে হুমায়ুন কৃনৌদের যু 
সের সাহ কর্তৃক সম্পূ্রূপে পরাজিত হইয়া, লাহোরে কামরানের 
নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কিন্তু মুঘলসৈন্য আবার হমাধুনের পুনঃ 
পরাজয় 
সেখানে পরাজিত হইল; সের শাহ সমগ্র পঞ্জাব অধিকার /8) 
করিলেন। “ 
এইবার স্থির হইয়া সিংহাসনে বসিয়া সের রাজ্যবিষয়ে 
+এবং বিজিত রাজ্যের সুশুংখলাবিধানে মনোযোগ প্রদান 
করিলেন। হুমায়ুন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য (যখন তিনি রি 
গান্ধারদের অধিক্বৃত রাওলপিণ্ডির চতুদিকস্থ ভূ-ভাগ বিজয়ে ব্যস্ত ; 
ছিলেন, তখন তাহার নিকট সংবাদ পৌছিল যে, ভিডি 
শাসনকর্তা খিজির খাঁ বিদ্রোহের উদ্যোগ করিতেছেন। সের 
সাহ দ্রুতগতিতে বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিয়া খিজির খাঁকে বঙদেশের 
কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তীর পদটিই 
॥উঠাইয়! দিলেন। বঙ্গদেশ ১৯টি জেলায় বিভক্ত হইল এবং 
১২ 


তম) 


মালব-বিজয় 


হুমাধূনের 
প্রস্থান 


১৭৮ মালব বিজয় 


প্রত্যেক জেলা ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্তার হস্তে স্তস্ত হইল। এই 
শাসনকর্তাগণকে স্বয়ং সম্রাটের নিকট জবাবদিহি করিতে হইত, 
এবং ইহাদের মধ্যে কেহ কাহারও অধীন ছিল না। এইরূপ 
ব্যবস্থায় অতঃপর সমগ্র বঙ্গদেশের একযোগে বিদ্রোহী হওয়ার 
সম্ভাবনা তিরোহিত হইল।) 

এইরূপে বঙ্গদেশে বিদ্রোহের মুলোচ্ছেদ করিয়া সের সাহু 
যালব বিজয়ে মনঃসংযোগ করিলেন। মালব প্রদেশ এই সময়ে 
তিনজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে বিভক্ত করিয়া 
লইয়াছিলেন। ইঁছাদের মধ্যে রায়সিনের চৌহানবংশীয় রাজপুত 
পুরণমল সের গাছের অধীনতা স্বীকার করিয়া রক্ষা পাইলেন। 
অপর দুইটি মুসলমান-প্রধান পরাজিত এবং দেশ হইতে দূরীভূত 
হইলেন। 

এই সময়ে মারবার রাজ্যের রাজা মালদেব অত্যন্ত 
ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং হমায়ুনকে ফিরাইয়া 
আনিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। আশ্বাস পাইয়া হুমায়ুন 
মারবার রাজ্যে আগমন করিয়াছিসেন। এই সংবাদ পাইয়া 
সের সাহ মালদেবের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। মাঁলদেব . 
হুমায়ূনের পক্ষ পরিত্যাগ করিলেন এবং হুমায়ুন হতাশ হইয়! 
ফিরিয়া গেলেন। ইহারই কিছু পূর্বে হুমায়ুণ হামিদাবানুকে 
বিবাহ করিয়াছিলেন। মারবার হইতে প্রস্থানের পথে 
সিদ্ধুদেশের অন্তর্গত উমরকোট নামক স্থানে হামিদাবানর পুত্র 
মুঘলসমট্শ্রে্ঠ আকবরের জন্ম হয়। হুমায়ূনের প্রস্থানের পরে 
সের সাহ বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং উত্তর ও দক্ষিণ বিহার 
মিলাইয়া একটি সুবাতে পরিণত করিলেন। এই সময়েই 


মারবার বিজয় ১৭৯ 


তৎকর্তৃক প্রাচীন পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষের নিকট বর্তমান 
পাটনা নগরী সংস্থাপিত হয়। 

অতঃপর মের সাহ রায়সীনের পুবণমলকে পরাজিত করিয়া 
মালব প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিলেন। 

মালব জয়ের পর সের সাহ মুলতান ও সিদ্ধুগ্ীদেশ অধিকার 
করেন। রণ্থস্তোর দুর্গও বিনাদুদ্ধে তাহার করতলগত হয়| /'./ 

এক্ষণে মারবারের মালদেব ভিন্ন সের সাহের আর কেহ 
প্রতিদ্বন্দী রহিল না। সাম্রাজ্যের দঢ়ত! সম্পাদনের জন্য সের 
সাহু মারবার ও রাজপুতানা পদানত করিতে সংকল্প করিলেন। 
১৫৪৪ খুষ্টান্দে অসংখ্য সৈম্ত লইয়া তিনি মারবার আক্রমণ মারার বিজয় 
করিলেন। কিন্তু রাজপুত বীরগণের মহিত যুদ্ধে, বিশেষত 
বিছ্যদ্গতি অশ্বাবোহীর পরাক্রমে, সের দাহ প্রথমত বিশেষ 
সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অবশেষে বহু কৌশলে 
তিনি মালদেবের যনে তাহার সেনাপতিগণের বিশ্বস্ততায় সন্দেহ 
জন্মাইলেন এবং, মালদেব সেনাপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া 
রাজধানীর দিকে চলিয়া গেলেন। ক্ষুব্ধ সেনাপতিগণ নিজেদের 
রক্তে এই অন্তায় কলঙ্ক ধুইয়া ফেলিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং 
একযোগে ভীমবেগে মের সাহের সৈম্তদলকে আক্রমণ করিলেন। 
একে একে যখন এই দলের সমস্ত নিঃশেষে হত হইল, তখন 
সের সাহ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “কি কুকাজই 
করিয়াছিলাম, একমুষ্টি বজরার জন্ত গোটা হিন্দস্থানটা হারাইতে 
বসিয়াছিলাম |” 

এইরূপে মালদেৰ পরাজিত হইলে, সের সাহকে বাধা দিবার 
জন্ঘ বাজপুতানায় আর কেহ রহিল'না। আজমীর হইতে আবু- 


১৮০ দেরুলানহর চরিত্র 


পর্বত পৰ্যন্ত সমস্ত ভূ-ভাগ তিনি জয় করিলেন এবং চিতোর দুর্গঞজ। 

তাহার হস্তগত হইল । রাজপুতানা পদানত করিয়া রাজধানীতে 
প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি কালঞ্জর দুর্গ অবরোধ করেন (১৫৪৪ ' 

খুঃ)। এই অবরোধকালে একটি বোমা ছূর্গ-দেয়ালে প্রতিহত 

হইয়া নিকটে রক্ষিত বোমার স্ত,পে আসিয়া পড়ে এবং তাহাতে 

সমস্ত গোলা একত্র জ্বলিয়া উঠে। সের সাহ নিকটেই 
দাড়াইয়াছিলেন ; তিনি এই বোমার আগুনে গুরুতররূপে দগ্ধ 

ত্য হইয়া অল্পক্ষণ পরেই প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু সেরের শগৈন্যদল 

কালগ্রর দুর্গ অধিকার করে ( ৯৫৪৫ খঃ)। 

সের জাহের চকিব্র। সের সাহ ভারতীয় শ্রেষ্ঠ 
নরপতিগণের মধ্যে আসন পাইবার সম্পূর্ণ যোগ্য । অতি সামান্য 

অবস্থা হইতে তিনি তাহার সাহস, যোগ্যতা, সতর্কতা ও সমর- 

কৌশলে হিন্দুস্থানের সম্রাট পদবীতে আরোহণ করিয়াছিলেন । 

যুখলগণ তাহাকে সিংহাসনে অনধিকারী মনে করিত, কিন্তু 
তাহারাও সের সাহের অভ্যুদয়ের মাত্র ১৪ বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ 

অধিকার করিয়াছিল এবং এই ভারতীয় পাঁঠান-বীর অপেক্ষা 

ভারতের সিংহাসনে তাহাদের স্বত্ব কিছুতেই ব্লবত্তর ছিল বলিয়া 

মনে হয় না। বাস্তবিক তাহাকে অনধিকারী ন! বলিয়া মুঘলের 

হস্ত হইতে পাঠান সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধারকারী বলিলেই অধিকতর 

চলত হয়। 

সের লাহের রাজ্যশাজন-প্রণীলী। রাজ্যের শাসন- 

দেশ-শীসন . প্রণালীর উন্নতি বিধানেই সের সাহের গৌরব সমধিক প্রতিষ্টিত। 
৮ তিনি বিজিত .প্রদেশসমূহ অনেকগুলি সরকারে বিভক্ত 
_ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক সরকার আবার বহুতর পরগণায় 


সের সাহের রাজ্যশাসন-প্রণালী ১৮১ 


বিভক্ত হইয়াছিল। প্রত্যেক সরকার ও পরগণার ফৌজদারী 
ও দেওয়ানী কার্য নির্বাহের জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। 
সের সাহ জরিপদ্থারা তাহার সামাজ্যের সমস্ত জমি মাপাইয়! 
প্রত্যেক প্রজার জমির সীমানা নির্দিষ্ট করিয়া দেন। মোট 
উৎপন্নের এক চতুর্থাংশ. জমির খাজানারপে "নির্দিষ্ট হইত। 
প্রজাগণ ইচ্ছামত শশ্তদ্বারা অথবা অর্থদ্বারা খাজানা দিতে 
পারিত। সের সাহ কবুলিরত ও পাট্রার প্রা প্রবর্তন করেন। 
এইরূপে প্রজাগণ এই প্রথমে তাহাদের জমির সীমানা ও 
তাহাদের দেয় খাজান! সম্বন্ধে ভূম্বামীর নিকট হইতে লিখিত 
দলিল প্রাপ্ত হইল। 

দেশমধ্যে যাতায়াতের বন্দোবস্তের তিনি বিশেষ উন্নতিসাধন 
করেন। বঙ্গদেশ হইতে পঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত গ্রাওট্াঙ্ক রোড 
তাহারই কীতি। রাস্তা নির্মাণ করিয়া তিনি রাস্তার ছুই ধারে 
গাছ পৃ*তিয়া দিলেন, এবং কতক kl দূরে হিলি ালবানের 
জন্য সরাইখানা স্থাপিত করিলেন । ও 

সের সাহই সর্বপ্রথমে বুঝিতে ছিলে যে, ভারতবর্ষ 
দেশটা একা হিন্দুরও নহে, একা মুসলমানেরও নহে, উভয়েরই ) 
তাই তিনি এই উভয় সম্প্রদায়কে একতাশ্থত্রে মিলাইতে সচেষ্ট 
হইলেন। তিনি দেশের প্রচলিত মুদ্রার উন্নতি সাধন করিলেন 
এবং প্রচুর রৌপ্যুুদ্র মুদ্রিত করিতে লাগিলেন। মুদ্রার উপরে 
তিনি পারস্ত ও হিন্দি উভয় ভাষায়ই নিজের লাম লিখাইলেন । 
তিনি সৈম্তদলেরও উন্নতিবিধান করিলেন এবং কঠোর নিয়ম 
শৃংখলায় তাহাদিগকে সুনিয়ন্ত্রিত করিলেন। বিচারকালে তিনি 
সম্পূর্ণরূপে ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতেন। প্রজামাধারণের 


বন্দোবস্তের 


সের সাহেয় 
রাজনীতি 


সৈম্যদলে 
শৃংখলাবিধান 


১৮২ সের সাহের পরবর্তিগণ 


স্বার্থরক্ষায় তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বহু ইমারৎ 
নির্মাণ করিয়! গিয়াছেন, তন্মধ্যে সাসারামে তাহার নিজের জন্য 
নিখিত সমাধিমন্দির স্থাপত্য-শিল্পের উৎকষ্ট নিদর্শন। দিল্লীতেও 
তিনি একটি নূতন নগরী নির্মাণ করেন। 
যখন আমরা চিন্তা করিয়া দেখি যে, স্বল্প পাঁচ বৎসর কালের 
মধ্যে সের সাহ এত কাজ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, তখন 
আমরা তাহার অপূর্ব প্রতিভা এবং অদ্ভুত শ্রমশীলতার উদেশ্যে 
শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতে বাধ্য হই। সময় সময় বিশ্বাস- 
ঘাতকতা তাহার চরিত্রে কলঙ্ক-কাঁলিম! নিক্ষেপ করিয়াছে সত্য, 
কিন্ত এই সকল দোষ সত্বেও তাহাকে মধ্যযুগের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ 
নৃপতি বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। 
সের সাহের প্রবত্তিগ্রণ। সের সাহের পরে তাহার 
পুত্র ইস্লাম সাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাহার 
রাজত্বকালে তাহাকে সর্বদাই বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত থাকিতে 
হুইয়াছিল। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করিলে, তাহার 
শিশুপুত্র সিংহাসনে আরোহণ করে। সের সাহের ত্রাতুম্পুত্র 
মুহম্মদ শাহ আদিল এই শিশুকে হত্যা করিয়! নিজে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তাহার হিমু নামে এক হিন্দু সেনাপতি ও 
মন্ত্রী ছিলেন। আদিল রাজ্য পরিচালনের ভার তাহারই হস্তে 
ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু সের সাহের বংশের 
রাজত্ব আর বেশী দিন টিকিল না। বঙ্গ ও মালব স্বাধীনত। 
ঘোমণ! করিল। এদিকে সের সাহের অপর এক ভ্রাতুষ্পুত্র সিকন্দর 
সাত্রাজ্যের শুর পঞ্জাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দিল্লী ও আগ্রা! পর্যন্ত 
শোচনীয় অবস্থা, এই বিদ্রোহিগণের হস্তগত হুইল। সের সাহের প্রতিষ্ঠিত 


হুমা মুন ১৮৩ 


সামাজ্যের যখন এই অবস্থা তখন হুমায়ুন আবার ভারতবর্ষে দেখা 
দিলেন। 

ছমায়ুন। সের সাহ পঞ্জাব অধিকার করিলে হুমায়ুন হুমায়ূনের 
গৃহহীন হইয়া ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন। সিন্ধু, ছর্দশা 
রাজপুতানা এবং কান্দীহারে আশ্রয় গ্রহণের চেষ্টা বিফল হওয়ায়, 
অশেষ দুঃখ, লাগুনা ও অপমান সহ করার পর তিনি অবশেষে 
পারন্তরাজের সভায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন। এই দুঃখ দারিদ্র্যের 
সময় কিরূপে উমরকোট নামক স্থানে আকবরের জন্ম হয় (২৩শে আকবরের জন্ম 
নবেম্বর, ১৫৪২ খৃঃ )[তাহ? পৃর্বেই-উল্লিখিত- ছইয়াছে। | 

পারস্যের রাজ! হুমায়ুনের প্রকৃত বন্ধুর কার্য করিলেন। 
তৎকর্তৃক প্রদত্ত একদল সৈন্যের সাহায্যে তিনি কান্দাহার জয় 
করিয়া অবশেষে কাবুলও জয় করিতে সমর্থ হইলেন। ভারতবর্ষে 
অরাজকতা দেখিয়া! তিনি আবার ভারতের সিংহাসন উদ্ধার হুমাযূনের 
করিতে যত্ববান হইলেন । ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হুযায়ুন পুনরাগমন 
লাহোর অধিকার করিলেন এবং কিছুদিন পরে সিকন্দর শূরকে 
পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন। কিন্তু রাজ্যে 
শৃংখল! বিধান করিবার পূর্বেই তিনি একদিন তাহার পুস্তকাগারের 
সোপান হইতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন মৃত্যু 
(১৫৫৬ খৃঃ) । 

হুমায়ুন অত্যন্ত অমায়িক ও ভদ্রস্বভাবের লোক ছিলেন এবং 
যোগ্যতা ও সাহসেও তিনি হীন ছিলেন না । কিন্তু পিতার উদ্যম, 
অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম-ক্ষমতা তাহার ছিল না । তিনি আফিং 
খাওয়া অভ্যাস করিয়াছিলেন? তাঁহার শোচনীয় উদ্যম-হীনতার 
বোধ হয় ইহাই প্রধান কাঁরণ। ত্রাতৃন্নেহ হুমায়ূনের চরিত্রের হুমায়ূনের চরিত্র 


১১৮৪ হুমায়ূনের চরিত্র 


একটি বিশেষত্ব। বাবর মৃত্যুকালে হুমায়নকে উপদেশ 
দিয়াছিলেন যে, তাহার ভ্রাতারা অপরাধ করিলেও হুমায়ুন যেন 
তাহাদিগের কোন অনিষ্ট না করেন। হুমায়ুন প্রাণপণে পিতৃ- 
আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন এবং ভ্রাত্বগণের পুনঃপুন বিশ্বাস- 
ঘাতকতা সত্বেও তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়াছিলেন। কামরান্‌ 
পুনঃপুন তাহার বিদ্রোহাচরণ করায় অবশেষে বাধ্য হইয়া 
আত্মরক্ষার্থ তিনি তাহাকে অন্ধ করিয়] রাখিয়াছিলেন। 


সপ্তম অধ্যায় 
মুঘল সাম্রাজা 
১। আকবর 
আকবরের অভিষেক । পিতার মৃত্যুতে যখন আকবর 


ভারতের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইলেন, তখন তিনি পঞ্জাবে 


বাস করিতেছিলেন। গুরুদ[সপুর জেলার কালনৌর নামক স্থানে 
১৫৫৬ খৃষ্টান্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সিংহাসনে অভিবিক্ত হন! 
আকবরের বয়স তখন ১৪ বৎসর মাত্র । বৈরাম খা আকবরের 
অভিভাবকন্বরূপ রাজ্য চালাইতে লাগিলেন । 

আকবরের সংকট । রাজা হইয়া আকবর বিষম সংকটে 


পতিত হইলেন। হুমায়ূন দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়াছিলেন + 


সত্য, কিন্তু তাহার শক্রুদল তখনও সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় নাই। 
পুনরায় রাজা হইয়া যে সাত মাস তিনি বীচিয়াছিলেন, তাহাতে 
অতি সামান্য ভূ-ভাগের উপরই তিনি স্বীয় ক্ষমতা দৃঢরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ। আকবরের বিরুদ্ধে প্রথম যুদ্ধ 
ঘোষণা করিলেন হিমু। তিনি দিল্লী ও আগ্রা অধিকারপূর্বক 
বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। 
বৈরাম খা ও আকবর হিমুর বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন 
এবং পানিপথের বিখ্যাত ক্ষেত্রে ছুই সৈন্দলের সাক্ষাৎ হইল (৫ই 
নবেম্বর, ১৫৫৬ খৃঃ)। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় হিমুর জয়ের সম্ভাবন! 


বৈরাম খী 


(8) 


হিমুর দিল্লী 
অধিকার 


পাঠান 
রাজ্যের লোপ 


আকবরের 
বিজয় 


বৈরামের 
পদচ্যুতি 


বৈরামের 
বিদ্রোহ ও মৃত্যু 


১৮৬ পাঠানগণের পরাজয় 


দেখা গেল। কিন্তু সহসা একটি বাণ চক্ষুতে বিদ্ধ হওয়ায় হিমু 
অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন ; নায়কের এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার 
সৈশ্দল ছত্ৰভঙ্গ হইয়া পলাইয়! গেল। আকবরের সম্পূর্ণ জয় 
হইল। 

পাঠানগণের পরাজয়। বিজয়ী আকবর সসৈন্তে অগ্রসর 
হইয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন । মুহম্মদ শাহ আদিল 
আকবরকে বাধা দিবার কোনও চেষ্টাই করিলেন না, এবং শীঘ্রই 
বঙ্গের স্বলতানের সহিত এক যুদ্ধে তিনি হত হইলেন। সিকন্দর 
শুর আরও কিছুকাল যুদ্ধ চালাইলেন বটে, কিন্তু অবশেষে 
আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। আকবর সসম্মানে তীহাকে 


গ্রহণ করিলেন। এইরূপে ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে সের সাহ প্রতিষ্ঠিত 


পাঠান সাম্রাজ্য লোপ পাইল। 

বৈরাম খাঁর পভন। পরবর্তী তিন বৎসরে আকবর 
গোয়ালিয়র, আজমীর ও জৌনপুর জয় করিলেন। এখন তাহার 
বয়স অষ্টাদশ বৎসর হইল, এবং বৈরাম খাঁর অধীনে থাকা আর 
তিনি পছন্দ করিলেন না। তাহার মাতা, ধাত্রীমাতা ও অন্যান্ত 
আত্মীয়-স্বজনগণ তাহাকে বৈরামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে 
লাগিলেন। অবশেষে আকবর বৈরামকে বিদায় দিতে বাধ্য 
হইলেন। বৈরাম এই অপমানে বিদ্রোহী হইলেন, কিন্তু পঞ্জাবে 
পরাজিত হইলেন আকবর তাহাকে ক্ষমা করিলেন, এবং মক্কা 
যাইবার অনুমতি দিলেন। কিন্তু পথে এক শক্রর হস্তে বৈরাম 
প্রাণ হারাইলেন ( ১৫৬০ খৃঃ )। 

আকবরের মাতা, ধাঁত্রীমাতা মহম অনাগা এবং রাঁজান্তঃপুরের 
কয়েকজন বড়যন্ত্কারিণী স্ত্রীলোক এখন বৈরামের স্থান গ্রহণ 


আকবরের রাজ্য জয় ১৮৭ 


করিলেন, এবং তাহাদের ব্যবস্থায় শাসনকার্ষে বিষম বিশৃংখলা 
উপস্থিত হইল। চুরিরগস্র পর্যন্ত এইরূপ চলিল। অবশেষে 
আকবর আর সহ্য করিতে না পারিয়া, রাজ্য শাসনের ভার আকবরের 
সম্পূর্ণরূপে নিজের হস্তে গ্রহণ করিলেন । 
আকবরের রাজ্য জয়। আকবর প্রথম হইতেই সমস্ত 
শক্ররাজ্য জয় করিয়া ভারতবর্ষের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার 
উচ্চাকাংক্ষা পোষণ করিতেন। প্রথমে মালবদেশের বিরুদ্ধে ৫/// 
' যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হইল (১৫৬০ )। ছুই বৎসরের মধ্যেই 
মালবরাজ বাজবাহাছুর মুঘলের বশ্যতা! স্বীকার করিলেন। তখন 
বর্তমান মধ্য-প্রদেশেব উত্তর ভাগ জুড়িয়া গণ্ডোয়ান| নামক 
রাজ্য বর্তমান ছিল। আকবরের পূব প্রদেশের শামনকর্তা এঃ ূ 
আসফ খা গণ্ডোয়ানা রাজ্য আক্রমণ করিলেন (১৫৬৪) । এই গণ্ডোয়ান! জয় 
রাজে'ব বিধবা রাণী বীরাঙ্গন। ছুর্গার্বতী আসফ খাঁর বিরুদ্ধে বুদ্ধ- রাণী দুর্গাবতী 
ক্ষেত্রে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিলেন। যখন দেখিলেন আর 
কোন আশা নাই, তখন অপমানের হাত এড়াইবার জন্ত নিজের 
ছুরিক1 বক্ষে আমূল বিদ্ধ করিয়! প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার 
বীরপুত্রও যুদ্ধ করিয়া বীরের মত প্রাণ দিলেন। অন্তঃপুরিকাগণ 
ভীষণ জহবব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পড়িয়া মরিলেন। গণ্ডোয়ানা 
মুঘলের পদানত হইল । 
নিজ সেনাপতিগণের কয়েকটি বিদ্রোহ দমন কনিয়া আকবর 
এইবার মেবার রাজ্য অধিকারে মনোযোগ প্রদান করিলেন। মেবার রাজ্য 
রাজপুত রাজাদের মধ্যে মেবারের রাণা সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়। 
বিবেচিত হইতেন। হিন্দু রাজাদিগকে ঘনিষ্ঠতর সখ্যসথৃত্রে আবদ্ধ 
করিবার জন্য আকবর হিন্দু রাজগণের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। 


চিতোর 
অবরোধ 


১৮৮ চিতোর 


মেবারের গর্বিত রাণা কিন্তু আকবরকে কন্তাদানে অস্বীকৃত 
হইলেন। আকবর মেবার আক্রমণ করিয়া উহার রাজধানী 
চিতোর নগরী অবরুদ্ধ করিলেন! বিখ্যাত সংগ্রামসিংহের পুত্র 
উদয়সিংহ তখন মেবারের রাণা। এই ভীরু রাজা আকবরের 
আক্রমণে পাহাড়ে পলাইয়া গেলেন। কিন্তু রাজপুতবীর জয়মন্ল 
ও পুত্ত চিতোর রক্ষার্থ প্রাণপণ যুঝিতে লাগিলেন। প্রায় পাঁচ 
মাস ধরিয়া অবরোধ চলিল ; অবশেবে সহসা একদিন আকবরের 
গুলিতে জয়মল্ল প্রাণ হারাইলেন। চিতোরের রক্ষকগণ জয়মল্লের 
মৃত্যুতে নিরুংসাহ হইয়া পড়িল। যখন চিতোর রক্ষার আর 
কোনও আশা রহিল না, তখন রাজপুত রমণীগণ জহরত্রতের 
অনুষ্ঠানপূর্বক পুড়িয়া মরিলেন, এবং রাজপুতবীরগণ চিতোরের 
দুর্গন্বার মুক্ত করিয়া উন্মুক্ত অসিহস্তে মুসলমান সৈন্যের উপর 
ঝীপাইয়া পড়িল এবং বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ 
দিল। চিতোরের বীরগণ মরিল বটে, কিন্ত তাহাদের বীরত্বের 
কীতিকাহিনী আজিও অমর হুইয়া আছে। রাজপুতগণের 
বীরত্বের সম্মান করা দুরে থাকুক, আকবর চিতোরে প্রবেশ করিয়া 
নিষ্রতাবে ত্রিশ হাজার অধিবাপীকে হত্যা করিলেন। 
আকবরের চরিত্রের এই বিধম কলঙ্কের কালিমা কখনও মুছিবার 
নহে। এইখানে বলা আবশ্তক যে, রাজপুতবীরত্বের সন্মানার্থ 
আকবর জয়মল্প ও পুত্র প্রস্তরমূত্তি নির্মাণ করিয়া আগ্রার 
দুর্গদ্বারের ছুইপাঙ্খে স্থাপিত করিয়াছিলেন । 

এইরূপে চিতৌরের পতন হইল, এবং পরে রণথন্তোর ও 
কালগ্রর দুর্গ আত্মসমর্পণ করিলে ( ১৫৬৯) প্রায় সমগ্র রাজপুতানা 
আকবরের পদানত হুইল। কিন্তু রাজপুতানা তিনি কখনও 
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রাণা প্রতাপসিংহ ১৮৯ 


সম্পূর্ণরূপে স্বীয় শীসনাধীনে আনিতে পারেন নাই। রাজপুত 
জাতি বহু পরিমাণে স্বায়ত্ুশাসনের অধিকারী ছিল। 

রাণা প্রতাপসিংহু। মারওয়ার, অন্বর (জয়পুর ), 
বিকানীর ও বুন্দী প্রভৃতি অধিকাংশ রাজপুত রাজ্য আকবরের 
অধীনত! স্বীকার করিল বটে, কিন্তু মেবার কিছুতেই মস্তক 
অবনত করিল না। উদয়সিংহের মৃত্যুর পরে (১৫৭২) প্রতাপ 
যখন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রবারণ 
করিলেন, তখন আকবর তাহার বিরুদ্ধে জয়পুররাজ মানসিংহকে 
প্রেরণ করিলেন। মেবারের রাজধানী তখন আকবরের হস্তগত, 
কিন্তু তবুও মেবারবাসী উদয়সিংহের পুত্র বীরবর প্রতাপসিংহের 
অধীনে মুঘলের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইল | মুঘলের বেতনভোগী 
রাজপুত মানসিংহ রাজপুত-ন্বাধীনতার শেষ শিখাটি নির্বাপিত 
করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। হুল্দিখাটের গিরিসংকটে 
উভয় সৈন্যের ভীষণ যুদ্ধ হইল! প্রতাপ বার বার ঘুদ্ধতরঙ্গে 
ঝাপাইয়া পড়িতে লাগিলেন, বার বার প্রতিহত হুইয়া ফিরিয়! 
আসিলেন। তিনি মানসিংহকে স্বহস্তে বধ করার জন্য 
নিঃশঙ্কচিত্তে শক্রব্যহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন; এক 
প্রভুভক্ত অন্থুচরের আত্মবিসর্জনে কোন মতে তাহার প্রাণ 
রক্ষা পাইল। কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না, ক্ষুদ্র রাজপুত 
সৈন্যদল অগণ্য মুসলমানবাছিনীর বিরুদ্ধে দীড়াইতে পারিল 
না। প্রতাপ পরাজিত হইয়া! ( ১৫৭৬ খৃঃ) পর্বতের দুর্গম 
প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু শত দুঃখ ও দারিদ্র্যের 
মধ্যেও একদিনের জন্য এই স্বাধীনতার সমর হইতে বিরত 
হইলেন না। 
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হলদিঘাটের 
যুদ্ধ 


প্রতাপের 


অপূর্ব বীরত্ব 
ও পরাজয় 


প্রতাপের 
রাজ্যের 
পুনরুদ্ধার 


প্রতাপের মৃত্যু 


১৯০ রাণা প্রতাপসিংহ 


এই বীরশ্রেষ্ঠের জীবন-কাহিনী ভারতের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল 
অধ্যায়। তাহার অপূর্ব সাহস, অনন্তসাধারণ বীরত্ব, অপরিসীম 
সহিষ্কুতা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা প্রবাদ বাক্যে 
পরিণত হইয়াছে । এখনও রাণা প্রতাপের নামে সমস্ত ভারত- 
বাসীর মস্তক সম্্রমে অবনত হয়! রাণা প্রতাপ মুঘলের অসংখ্য 
বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া, পৰত হইতে পর্বতান্তরে আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়া, স্ত্রী-পুত্রকন্তাসহ অনাহারে অর্ধাহারে দিনের পর দিন 
কাটাইয়াছেন, তথাপি আকবরের নিকট মস্তক অবনত করেন 
নাই। পৃথিবীর ইতিহাসে স্বদেশের জন্ত আত্মোৎসর্গের এইরূপ 
দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তাঁহার আজীবন সাধন! ও স্বদেশ উদ্ধারের 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টার ফল অবশেষে ফলিল। ১৫৯৭ খৃঃ তাহার 
মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহার রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্বপুরুষের গৌরবের 
রাজধানী চিতোর তিনি আর উদ্ধার করিয়া যাইতে পারিলেন না। 
প্রতাপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, চিতোরের উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত 
তিনি তৃণশয্যায় ভিন্ন শুইবেন না, বৃক্ষপত্রে ভিন্ন আহার করিবেন 
না। আমরণ তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। জীবনের 
শেষ কয় বৎসর তিনি নিকটবর্তী এক পর্বত-শিখর হইতে 
চিতোরের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন। গভীর দীর্ঘনিশ্বাস 
তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া উদিত হইত এবং অশ্রধারায় তাহার 


. বক্ষদেশ প্লাবিত হুইয়া যাইত। এই স্থলে ইহা উল্লেখ করা 


আবশ্তক,যে, এই অপূর্ব বীরত্ব আকবরেরও হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল । 
প্রতাপসিংহের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন। 
সময় সময় শতমুখে তিনি তাহার সুখ্যাতি করিতেন। 


ব্ঙ্গবিজয় ১৯১ 


গুজরাট. বিজয়। হুমায়ন একবার গুজরাট-বিজয় 
করিয়াছিলেন, কিন্তু দের সাহকে দমন করিতে পূর্বদিকে অগ্রসর 
হইলে, গুজরাট পুনরায় স্বাধীনতা অবলম্বন করে। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে 
আকবর গুজরাটের রিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, এবং এক বৎসর 
যুদ্ধের পর সমস্ত গুজরাট প্রদেশ অধিকার করিলেন। এই 
সমরাভিযাঁনে আকবর অসাধারণ সাহস ও কষ্টগহিষ্ণুতার পরিচয় 
দিযাছিলেন। 

বঙ্গবিজয়। বঙ্গদেশ তখন সুলেমান কর্রাণী নামক 
পাঠান রাজার অধীনে ছিল। সুলেমান সের সাহের পুত্র পাঠান 
সম্রাট ইস্লাম শাহের অধীনে দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্ত! ছিলেন, 
কিন্তু উক্ত রাজার মৃত্যুর পরে বঙ্গ ও বিহার অধিকার করেন। 
তিনি উভিম্থা জয় করেন ও বঙ্গের রাজধানী গৌড় হইতে তাণ্ডায় 
স্থানান্তরিত করেন। নামে আকবরের অধীনত! স্বীকার 
করিলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভাবেই রাজ্য চালাইতেন। 
তাহার মৃত্যুর পরে ( ১৫৭২ খৃঃ অঃ ) আকবর বঙ্গদেশ জয় করিতে 
উদ্যোগ করিল্নে। সুলেমানের পর তাহার ছুই পুত্র বায়াজিদ ও 
দাউদ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহারা আকবরের 
অধীনতা অস্বীকার করায় আকবর বঙ্গদেশ জয় করিতে একদল 
গৈন্য প্রেরণ করেন। ইহাতে বিশেষ কোন ফল না৷ হওয়ায় 
১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে আকবর স্বয়ং বঙ্গদেশে এক সমরাভিযাঁন করিলেন। 
পাটনা হইতে তাড়িত হইয়! দাউদ খা উড়িম্যার দিকে পলায়ন 
করিলেন। আকবরের সেনাপতি মুনিম খা ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে 
দ্াউদকে আবার তুকারোইর যুদ্ধে পরাজিত করিলেন, কিন্ত 
সুবিধাজনক সর্তে সন্ধি করিয়৷ তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। দাউদ 


দাউদ থার 
পরাজয় 


১৯২ কাবুল 


আবার বিদ্রোহী হইয়া! ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজমহলের নিকট 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত ও নিহত হন এবং বঙ্গদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের 
অস্তুভূক্তি হয়। বঙ্গদেশের মুঘল শাসনকর্তা রাজমহলে রাজধানী 
স্থাপন করিয়! বঙ্গদেশ শাসন করিতেন । কিন্ত বঙদেশের পাঠান 
ও হিন্দু জমিদারগণ বহুদিন পর্যন্ত আকবরের বিদ্রোহাঁচরণ করেন 
এবং কেহ কেহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল পর্যন্ত মুঘলের অধীনতা 
স্বীকার করেন নাই । ইহাঁদিগকে বার-ভূঞা বলে। ইহাদের 
মধ্যে পূর্ববঙ্গের ঈশা খা ও কেদার রায় এবং যশোহরের 
প্রতাপাদিত্য সমধিক প্রসিদ্ধ। 

কাশ্মীর বিজয় । চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারস্তে কাশ্মীরের 
হিন্দু রাজ্যটি উহার মুসলমান মন্ত্রী হস্তগত কবেন। ১৫৮৬ 
খৃষ্টাব্দে আকবর কাশ্মীর জয় করিয়া উহা মুঘল সাম্রাজ্যের 
অন্তভূক্তি করিয়া ফেলিলেন । 

কাবুল। কাবুল মুঘল সাত্রাজ্যের অধীন হইলেও ইহার 
শীসনকতত আকবরের ভ্রাতা মির্জা মুহম্মদ হাকিম স্বাধীন রাজার 
ন্যায় রাজ্যশাসন করিতেন। আকবরের ধর্মসংস্কারের ফলে যখন 
গোঁড়া মুসলমান সম্প্রদায় বিরক্ত হন__তখন তাহারা! উক্ত মির্জার 
সহিত আঁকবরকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য বডযন্ত্র করেন এবং 
মির্জা পঞ্জাব আক্রমণ করেন। আকবর সহজেই এই বিদ্রোহ 
দমন করেন এবং কাবুল অধিকার করেন ( ১৫৮১)। মিজ 
পুনরায় কাবুলের অধিপতি হন, কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর কাবুল 
মুঘল সাম্রাজ্যতুক্ত হয় ( ১৫৮৫ খৃঃ )। ৮ 
আকবরের সাআজ্য। আকবর ১৫৯১ খৃঃ দক্ষিণ 
সিদ্ধুদেশ, ১৫৯২ খৃঃ উড়িষ্যা, ১৫৯৪ খৃঃ বেলুচিম্থান এবং ১৫৯৫ খৃঃ 


আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয় ১৯৩ 


কান্দাহার জয় করেন। এইরূপে ১৫৯৬ খৃষ্টাবের প্রারম্ভে তিনি 
সমগ্র উত্তর ভারত এবং কাবুল, কান্দাহার, গজনী ইত্যাদি লইয়া 
এক প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। 

আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয়। কিন্তু উত্তর ভারত জয় 
করিয়াই আকবরের রাজ্য বিস্তারের পিপাসা নিবৃত্ত হইল না। 


এইবার নর্মদার দক্ষিণদিকস্থ রাজ্যসমূহে তাহার দৃষ্টি নিপতিত ৫৫ 


হইল। আহম্মদনগর রাজ্যের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরিত 
হইল। আহম্মদনগরের বার্যবতা রাণী চাদ সুলতানা অসীম 
সাহসের সহিত আহম্মদনগর রক্ষা করিতে লাগিলেন । অবশেষে 
১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে বেরার প্রদেশ আকবরকে প্রদান করিয়া 
চাদ সুলতান! সন্ধি স্থাপন করিলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি 
ছুবিনীত আহম্মদনগরবাসীর বড়যন্ত্রে চাদ সুলতানা! হত হইলে, 
আহম্মদনগবের সহিত আকবরের আবার বুদ্ধ উপস্থিত হইল 
এবং আহম্মদনগর আত্মসমর্পণ করিল। কিন্ত এবারেও আকবর 
উক্ত রাজ্যের উত্তরাংশ মাত্র অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
আহম্মদনগরের অবশিষ্টাংশ আকবরের পৌত্র শাহজাহানের 
আমলে বিজিত হয়। আকবর খান্দেশ রাজ্য আক্রমণ করিয়া 
উহার রাঁজধানা বুরহান্পুর অধিকার করেন। পরে ইহার 
অভেগ্ত দুর্গ আসিরগড়ও তাহার হস্তগত হইল ( ১৬০১ খুঃ)। 
উৎকোচ প্রদান ও বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারাই আকবর ইহা! জয় 
করিতে পারিয়াছিলেন। 

সেলিমের বিদ্রোহ । আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয় আর 
অধিক দুর অগ্রসর হইতে পারিল না। কারণ ইতিমধ্যে 
রাজকুমার সেলিম বিদ্রোহী হইলেন (১৬৭*)। সেলিম 


১৩ 


গরে 
অভিযান 


চাদ স্থলতানা 


আহম্মদনগরের 
পতন 


খান্দেশ বিজয় 


সেলিমের 
বিদ্রোহ 


আবুল ফজলের 
হত্যা 


পিতার সহিত 
পুমমিলন 


আকবরের মৃত্য 


শাসন-সংস্কার 


পঞ্চদশ সুবা 


১৯৪ আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব 


স্বাধীনতা! ঘোবণা করিলেন, এমন কি বড়যন্ত্র করিয়া আকবরের 
মন্ত্রী ও বিশ্বস্ত বন্ধু আবুল ফজলকে পর্যন্ত হত্যা করাইলেন (১৬০২) । 
অবশেষে ১৬০৪ খৃষ্টাব্দে পিতাপুত্রের মিলন হইল বটে, কিন্ত 
সেলিমকেই আকবর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিবেন কিনা, 
তাহ শেষ পৰ্যন্ত সন্দেহস্থল ছিল। | 

আকবরের শেষ জীবন। আকবরের শেষ জীবন বড় 
শোচনীয় হইয়াছিল । অতিরিক্ত মন্যপানের ফলে, তাহার পুত্র 
মুরাদ ও দানিয়েল অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার 
একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিম নিজের আচরণে আকবরের চক্ষুঃশূল 
হইয়া দীড়াইয়াছিলেন। অবশেষে ১৬০৫ খৃষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর 
মৃত্যু আসিয়া তাহার সমস্ত জালা জুড়াইয়া দিল। মৃত্যুশয্যায় 
তিনি সেলিমকেই নিজের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করিয়া 
গেলেন। 

আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব । নুখল সম্রাট্‌গণের মধ্যে আকবরকেই 
সাধারণত সবশ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হুয়। বিস্তৃত দিগ্থিজয়, 
শাসনকার্ষের সৌকর্ষবিধান, রাজসভাঁয় বহু গুণিগণের সমাবেশ, 
শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি এবং সর্বোপরি আকবরের আশ্চর্য 
ব্যক্তিত্বের বিবয় বিবেচনা করিলে, আকবরের এই শ্রেষ্ঠত্বের 
দাবি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না । 

আকবরের শাসনবিধান। আকবর শাসন-বিভাগের 
সুশৃংখলাব্ধান করিয়াছিলেন! সমগ্র সাম্রাজ্যটি তিনি ১৫টি 
স্থবাতে বিভক্ত করেন; যথা দিল্লী, আগ্রা, আজমীর) 
লাহোর, কাবুল, মুলতান, আহন্মদাবাদ ( গুজরাট ), মালব, 
খানেশ, বেরার, আহম্মদনগর, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, বিহার এবং 


আকবরের শাসনবিধান ১৯৫ 


বঙ্গদেশ। প্রত্যেক সুবাতেই প্রায় একই রকমের শ।সন-প্রণালী 
প্রবতিত হইল। প্রত্যেক সবাতে শাসন ও সামরিক বিভাগে 
অসীম ক্ষমতাপন্ন এক একজন সুবাদার * প্রতিষ্ঠিত হইলেন। 
ইহারা অনেকটা বর্তমান কালের গবর্ণরের তুল্য। সুবাদারের 
অধীনে একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন, এবং রাজস্ব আদায়ের 
সম্পূর্ণ ভার তাহার উপর স্থান্ত হইল। বিচারের জন্য মীর আদল 
এবং কাজী নামে দুই শ্রেণীর কর্মচারী নিযুক্ত হইলেন, এবং 


স্ববার শাসন- 
প্রণালী 


শাণ্তিরক্ষার তার কোতোয়ালের উপর অপিত হইল! অন্তান্ত : 


কর্মচারীর মধ্যে বক্সী (বেতন-বিভাগের কতা ), মীর বহর. 


(নৌবহর, ডাক-বিভাগ ও ফেরীঘাটের কর্তা ), বাকিয়! নবিস 
(দলিল-বিতাগের কর্তা) ও সদর (মস্জিদ ও দাঁনদাতিব্য-বিতাগের 
কর্তা) প্রহৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । মমর-বিভাগে 
ক্রমো৯* মর্যাদা অনুসারে মন্সবদারগণ নিযুক্ত হইলেন এবং সমস্ত 
সামরিক বিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত হইল। পূর্বকালে কর্মচারিগণকে 
বেতনের পরিবর্তে জাগীর দেওয়া হইত। আকবর সেই নিষম 
উঠাইয়! দিয়া নগদ টাকায় বেতন দেওয়ার প্রথা প্রবর্তিত করেন। 
মন্ত্র টোডরমল্পের সহায়তায় আকবর রাজন্ব-বিতাগেরও আমূল 
সংস্কার করেন। তিনি প্রথমত সাম্রাজ্যের সমস্ত জমির জরিপ 
করাইলেন; উর্বরতা অনুসারে জমিগুলি তিনভাগে বিভক্ত 
হইল। উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ রাজকর বলিয়! ধার্য হইল 
এবং এই রাজস্ব প্রজা ইচ্ছামত নগদ টাকা বা শন্তদ্বারা দিতে 
পারিত। এই সকল বিষয়ে আকবর সের সাহ কর্তৃক প্রবতিত 


* আকবরের সময় ইহাকে 'লিপাহ সলর’ ধলিত। পরবর্তীকালে সুবাদার 


নামই সুপরিচিত ছিল। 


টোডরমন্ ও 
রাজন্ববিভাগের 
সংস্কার 


ফৈজী 
আবুল ফজল 


রাজ! মানসিংহ 


টোডরমল্ল 


১৯৬ আকবরের রাজসভা 


প্রথারই উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন মাত্র । কিন্তু তাঁহার 
এই বিধান স্থায়িত্বলাত করায় প্রজাসাধারণের অশেষ উপকার 
সাধিত হইল | 

আকবরের রাজসভা। আকবরের রাজসভা এঁ যুগের 
কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণী ব্যক্তি কর্তৃক অলংকৃত হইয়াছিল। ইহাদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ছিলেন_-ফৈজী ও আবুল ফজল 
নামে প্রাতৃদ্বয়; বিদ্যাবন্তার জন্য ফৈজী বিখ্যাত ছিলেন, আর 
আবুল ফজল একাধারে বিদ্বান, গ্রন্থকার, সভাসদ এবং 
বিষয়কার্ষে স্থনিপুণ ছিলেন। আবুল ফজল আকবরের বিশ্বস্ত 
বন্ধু ও পরামর্শদাত! ছিলেন এবং তিনি তীহার প্রভুর রাজত্বের 
বিস্তৃত বিবরণ আকবর-নামা এবং আইন-ই-আকবরী নামক 
গ্ৰন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সেলিমকর্তৃক আবুল ফজলের 
হত্যা, আকবরের বুকে শেলের মত বিধিয়াছিল। 

অন্বররাজ মানসিংহ আকবরের বিখ্যাত সেনাপতি ছিলেন। 
সর্বাপেক্ষা ছুরূহ সমরাভিযানগুলি তাহার উপরই ন্যস্ত হইত। 
অনেকবার অনেক প্রদেশে তিনি স্থবাদাঁরের কার্যে নিযুক্ত হইয়া 
স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছিলেন। 

যোগ্য লোক নির্বাচনে আকবরের কিরূপ নিপুণতা ছিল, 
রাজ! টৌডরমল্লের উন্নতিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। টোডরমল্প অত্যন্ত 
সামান্য অবস্থা হইতে শুধু নিজের যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা ও অক্লান্ত 
পরিশ্রম দ্বার! উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন । সেনাপতির কার্যেও 
তাহার দক্ষতা কম ছিল না। কিন্তু রাজন্ব-বিভাগের সুশৃংখল! 
বিধানের জন্থই তিনি বিখ্যাত। আকবরের রাজত্বে রাজস্ব- 
বিভাগের সংস্কারগুলি টোডরমল্লের সাহায্যেই সম্পন্ন হইয়াছিল। 


শিল্প ও সাহিত্য ১৯৭ 


আকবরের সভায় অন্যান্য গুণিগণের মধ্যে বিখ্যাত হাপ্তরসিক 
রাজা বীরবল ও স্থপ্রসিদ্ধ সংগীতবিৎ তানসেনের নাম উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। 

শিল্প ও সাহিত্য । আকবরের রাজত্বকালে অনেক স্থরম্য 
হম্য নিমিত হইয়াছিল । দৃষ্াস্তন্বরূপ দিল্লীতে হুমায়ূনের সমাধি- 
মন্দির এবং ১৫৭০ হইতে ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আকবরের 
প্রিয় বাসস্থান ফতেপুর সিক্রির স্থরম্য প্রাসাদ ও মস্জিদগুলির 


উল্লেখ করা যাইতে পারে। চিত্রশিল্পেরও বিশেষ উন্নতি . 


হইয়াছিল এবং তাহার অনেক উবকষ্ট নিদর্শন এখনও বর্তমান 
আছে। সংগীতবিগ্ভারও অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল । 

আকবরের রাজত্বকাঁল হিন্দি সাহিত্যের বিশেষ উন্নতির 
যুগ। বিখ্যাত কবি ও সাধক তুলসীদাসের নাম তারতবিখ্যাত। 
তত্প্রণীত “রামচরিত মানস” অথবা হিন্দি রামায়ণ লক্ষ লক্ষ হিন্দু 
কতৃক এখনও শ্রেষ্ট ধর্মগ্রনত্ূপে আদৃত ও সন্মানিত হয়। এই 
যুগের অন্যান্য হিন্দি কবির মধ্যে আগ্রার অন্ধ কবি সুরদাঁসই 
সমধিক বিখ্যাত। আকবরের রাজত্বকালে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ 
পারপ্ত ভাষায় অনুদিত হয়। 

হিন্দুগণের প্রতি আকবরের ব্যবস্থার। ভারতে 
মুখলসাআরাজ্য দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার মানসে আকবর ভারত- 
শাসনে নূতন নীতির প্রবর্তন করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন 
যে শুধু রাজ্যজয়েই রাজ্য রক্ষা হয় না। হিন্দু ও মুসলমান; 
প্রজাসাধারণের হৃদয় জয় করিতে না পারিলে, রাজ্য অধিক 
কাল স্থায়ী হইবে না। তিনি দেখিলেন, ভারতে মুসলমান 
রাঞ্যেব আর্ত হইতেই হিন্নুগণ এত অত্যাচার সহ্য করিয়াছে 


বীরবল 
তানসেন 


আকবরের 


হিন্দু রাজ- 
কন্যা বিবাহ 


জিজিয়! রদ 


যোগ্য হিন্দু- 
গণকে উচ্চতম 
পদে নিয়োগ 


১৯৮ আকবরের চরিত্র 


যে, এই ভিন্নধর্মী হিন্দুগণের হৃদয় জয় করা কঠিন ব্যাপার। তিনি 
এই কঠিন ব্যাপারেই প্রথম হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি অস্থররাজ 
বিহারীমল্লের কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন ( ১৫৬২ খৃঃ) এবং 
এইরূপে আও কয়েকটি রাজপুত রাজকন্ঠাকে বিবাহ করিলেন। 
মুসলমান রাজো অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে ভিজিয়! নামক 
একটি কর দিতে হইত। আকবর এই কর উঠাইঘা দিলেন। 
হিন্দুতীর্ঘযাত্রিগণের উপর একটি কর ধার্য ছিল, আঁকবব তাহাও 
উঠাইয়! দিলেন। হিন্দুদের প্রতি ব্যবহারে আকবর তাহার 
রাজত্ব ভরিয়াই এই সকল উদ্বারনীতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন 
তিনি যোগ্য হিন্দু কর্মচাঁরিগণকে বাঁজোর উচ্চতম পদসমূহে 
নিযুক্ত করিতেন এবং নিয়োজিত কার্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে 
বিশ্বাস করিতেন। ফলে মুগলমানবিদ্বেধী হিন্দুগণ মুঘল- 
সাম্রাজ্যের একান্ত হিতাঁকাংক্ষী হইয়! দাড়াইল, এবং সর্বত্র 
শাস্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করিতে লাগিল । 

আকবরের চরিত্র । একজন বিদেশীয় লেখক আকবরের 
সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, আকবরের চরিত্রে বিরুদ্ধপগ্তণের সমাবেশ 
ছিল। “তাহার স্বভাব সরল ও অমায়িক কিন্ত গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল। 
তিনি দয়ার্রহদয় অথচ কঠোর ছিলেন। তাহার নিজের পক্ষের 
লোকেরা তীহাকে যেমন ভালবাসিত, তেমনি ভয় করিত। 
আবার শ্রক্রগণের তিনি আতঙ্কস্থল ছিলেন।” আকবরের 
কতকগুলি মনোহর গুণ ছিল। এই গুণের প্রভাবে তিনি 
নিজের কর্মচারিগণের এবং প্রজাসাধারণের একান্ত প্রিয়পাত্র 
হইয়াছিলেন। নিতান্ত সাধারণ লোকও তাঁহার সহানুভূতি 
হইতে বঞ্চিত হইত না এবং তাহার ন্যায়বিচারের কাছে ছোট 


আকবরের ধর্মজীবন ১৯৯ 


বড় ভেদ ছিল না। তাহার স্বভাবের প্রধান বিশেষত্ব এই ছিল, 
যে, জ্ঞানলাভের স্পৃহা তাহার কিছুতেই মিটিত না। তিনি 
লিখিতে ৰ! পড়িতে জানিতেন না। কিন্ মানবের জ্ঞানভাণ্ডারের 
সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য তাহার অদম্য আগ্রহ ছিল। 
ইতিহাস, ধর্মতত্ব, কবিতা ইত্যাদি বিষয়ের পুস্তক তাঁহার নিকট 
সর্ধদ! পঠিত হইত, এবং অসাধারণ শ্বরণশক্তির সাহায্যে, কাণে 
শুনিয়া তিনি যাহ! শিখিতেন, সাধারণ লোকের পক্ষে চোখে 
দেখিয়াও তাহা শেখা অসস্তব ছিল। তিনি সাহিত্য, দর্শন এবং 
ধর্ম সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক শুনিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং নিজেও 
তাহাতে যোগ দিতেন | 

আকবরের ধর্মজীবন। আকবরের অদম্য জ্ঞান-পিপাস! 
হইতেই, আমরা তাহার অপূর্ব ধর্মজীবনের মূলস্থত্র ধরিতে পারি। 
তিনি সুরী মুসলমানরূপে শৈশবকাল হইতেই প্রতিপালিত। 
কিন্ত স্ুফীগণের অপূর্ব রহস্তময় ধর্মমতের সহিত পরিচিত 
হইয় তাহার গৌডামি কমিয়া গেল। সর্ববিষয়ে তাহার গভীর 
জ্ঞান তাহার ধর্মমতকে অত্যন্ত উদার করিয় তুলিল এবং তিনি 
সমস্ত ধর্মের মূলতত্ব জানিতে উতস্বক হইলেন। ধর্ম-বিষয়ক 
বিচার-বিতর্কের জন্য ইবাদৎ্খানা ( পৃজাবাড়ী ) নামে একটি পৃথক্‌ 
গৃহ নিমিত হইল। সেখানে গভীর 'গত্রি পর্যন্ত সম্রাট পরম 
ধৈর্যের সহিত জৈন, হিন্দু, খৃষ্টান ও জরুস্ত্ ধর্মাবলম্বী পণ্ডিত- 
গণের নিকট বিভিন্ন ধর্মের মূলতত্বের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন । 

আকবর যে কেবল এই সমুদয় ধর্মমত শ্রদ্ধাপহকারে শ্রবণ 
করিতেন, তাহা নহে, এই সকল ধর্মের কোন কোন অনুষ্ঠান 
নিজে পালন করিতেন! তিনি প্রাচীন পারসীক ধর্মের চতুর্শটি 


আকবরের 
জ্ঞানপিপাস] 


আকবরের নৃতন 
ধর্মগ্রচার 


২৩৩ আকবরের ধর্মজীবন 


ধর্মোৎসব অনুষ্ঠান করিতেন এবং অগ্নি ও সুর্যকে সাষ্টাঙ্গে 
প্রণিপাত করিতেন। জৈন ধর্মীচার্গণের প্রভাবে এক সময় 
তিনি অহিংস নীতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। তিনি 


পূর্বে মৃগয়া করিতে বিশেষ ভালবাদিতেন ; তাহা একেবারে বন্ধ 


করিলেন, মাছ ধরাও অনেক কমাইয়া দিলেন। নিজে নিরামিষ 
আহার আরম্ভ করিলেন, এবং বৎসরের প্রায় অর্ধেক দিনে পপ্তবধ 
নিষেধ করিয়া রাজাঙ্ঞা প্রচার করিলেন। এইরপে হিন্দু ও খৃষ্টান 
ধর্মের অনেক অনুষ্ঠান তিনি পালন করিতেন। অনিচ্ছা সম্বেও 
জোর করিয়া বিধবাদিগকে সহ্মরণ দেওয়া প্রভৃতি কয়েকটি 
নিষ্ঠুর হিন্দুপ্রথা উদার ও প্রাজ্ঞ আকবরের নিকট অত্যন্ত 
বিসদৃশ বলিয়! বোধ হওয়ায় উহ! রহিত করিবার জন্য তিনি চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। এই সকল সামান্ত সামান্য বিষয় ছাড়া, আকবর 
কাহারও ধর্মমতে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তৎকালে এইরূপ 
পরধর্মসহিষুটতা৷ অত্যন্ত বিরল ছিল। ;: 

খছ কিন্ত আকবর শেষ পর্যন্ত এইরূপ নিরপেক্ষ থাকিতে পারিলেন 
না, এবং শীঘ্রই সর্বধর্ষে সমদৃষ্টি ধীরে ধীরে মুসলমানধর্মে বিছ্বেষরূপে 
পরিণত হইতে লাগিল। ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এক হুকুম জারি 
করিলেন যে, মুসলমান ধর্মবিষয়ে সমাটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া 
গণ্য হইবে। অবশেষে তিনি প্রকাশ্ররূপে মুসলমান ধর্ম পরিত্যাগ 
করিয়! নিজে এক ধর্মমতের প্রবর্তন করিলেন (১৫৮২ )। সমস্ত 


, ধর্মের মূলতন্বগুলি লইয়া! এই ধমমতের গঠন হইয়াছিল। ইহার 


প্রধান কথা ঈশ্বরের একত্বে বিশ্বাস, এবং আকুবরকে গুরু বা 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার । কিন্তু এই ধর্মমত হিন্দু, এবং 
মুসলমান কোন সম্প্রদায়েই প্রসার লাভ করিল না। 


জাহাঙ্গীর ২০১ 


আকবরের ব্যক্তিত্ব। পরিশ্রমে আকবরের কখনও ক্লান্তি 
ছিল না এবং দেশশাসন ব্যাপারের সমস্ত বিভাগের কার্য 
তিনি স্বয়ং পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি প্রায়ই এককালে 
তিন ঘণ্টার বেশী খুমাইতেন না এবং কিছুতেই কখনও যেন 
তাহার ক্লান্তি হইত না। সৌহত্বে স্রেহময়, শক্রতায় উদার, 
এই অসাধারণ পুরুন সত্যসতাই অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয় 
দিয়াছেন। 


২। জাহাঙ্গীর 


থস্রুর বিদ্রোহ । আকবরের মৃত্যুর পরে কুমার সেলিম 
নুরুদ্দিন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন 
করিলেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র খস্রু মনে করিয়াছিল, পিতামহের 
মৃত্যুর পরে সে-ই রাজ! হইবে। নিরাশ হইয়া সে পঞ্জাবে 
বিদ্রোহী হইল। শীপ্রই সে বন্দী হইয়া কারাকুদ্ধ হইল এবং 
তাঁহার চক্ষু ছুটি উৎপাটিত করা হইল। ১৬২২ খৃষ্টাব্দে 
কারাগারেই খস্রুর মৃত্যু হয়। রাজকুমার খুরম্‌ ( পরবর্তী কালে 
সম্রাট শাহ জাহান) কর্তকই এই হত্যাকার্য নিষ্পন্ন হয়, এরূপ 
মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। খস্রু যখন প্রাণের ভয়ে 
পলাইতেছিল, তখন শিখগুরু অর্জুন দয়াপরবশ হইয়! তাহাকে 
পাঁচ হাজার টাকা দিয়া সাহায্য করেন। এই অপরাধে অর্জুনের 
অর্থদণ্ড হয় ; উহ! দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় জাহাঙ্গীর অর্জ.নকে 
হত্যা করেন |, 

নূরজাছানি। এই শোচনীয় ঘটনার অব্যবহিত পরেই আর 
একটি শোচনীয় 'ঘটন| সংঘটিত হুইল। কয়েক বৎসর পূর্বে 


খসরুর পরাজয় 


বঙ্গে বিদ্রোহের 
অবদান 


২০২ নূরজাহান 


জাহাঙ্গীর মিহ্‌ রউন্নিসা নামক একটি অপূর্ব সুন্দরী পারপ্তদেশীয়া 
রমণীর প্রতি অন্তুরক্ত হন। জাহাঙ্গীর তাহাকে বিবাহ করিতে 
চাহিলে আকবর অসম্মত হন, এবং শেব আফগান উপাধিধারী 
আলীকুলী নামক এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। 
জাহাঙ্গীর কিন্তু মিহ রউরিসাকে কখনও বিশ্বত হন নাই! 
সিংহাসনে আরোহণ কবিয়াই তিনি শের আফগানকে হত্যা 
করাইলেন, এবং মিহরউন্নিপাকে নিজের অন্তঃপুরে লইয়া 
আসিলেন। এই তেজস্থিনী রমণী প্রথমে তাছার স্বামীহস্তার 
পাণিগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন! কিন্তু দীর্ঘ চারি বৎসর 
কাটিয়া গেলে, নানা দিক বিবেচনা করিয়া অবশেষে তিনি 
জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করিলেন ( ১৬১১ খুঃ অঃ) এবং অচিরেই 
তাহার প্রধান! মহিবীর পদ অধিকার করিলেন। তখন তাহার 
উপাধি হইল নূরজাহান বা জগতের আলো । তাহার সৌন্দর্য, 
বুদ্ধিমত্তা ও মনোহরণ-ক্ষমতায় শীঘ্রই তিনি জাহাঙ্গীরের উপর 
অসীম প্রভাব বিস্তার করিলেন। রাজকীম মুদ্রায় জাহাঙ্গীরের 
সহিত তাহার নামও মুদ্রিত হইতে লাগিল, এবং তাহার পিতা, 
ভ্রাতা এবং অন্তান্ত আত্মীয়ম্বজনগণ রাজ্যের প্রধান প্রধান পদে 
উন্নীত হইলেন। এক রকম নূরজাঁহানই জাহাঙ্গীরের নামে 
সাম্রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। 

জাহাজীরের রাজত্বে যুদ্ধ। আকবরের রাজত্বকালে 
আরন্ধ হুদ্ধসমৃহ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালেও চলিয়াছিল। 
জাহাঙ্গীর ইসলাম থাকে বঙ্গদেশের শাঁসনকর্তা 'নিযুক্ত করেন। 
ইসলাম খাঁ হিন্দু ও পাঠান জমিদারগণকে পরাজিত করিয়া! 
সমগ্র বঙ্গদেশে মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গদেশের 


জাহাঙ্গীরের রাজত্বে যুদ্ধ ২০৩ 


উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কুচবিহার রাজ্যও বিজিত হইয়া মুঘল 
সাম্রাজ্যের অন্তভৃক্তি হয়। ইসলাম খা শাসনের সুবিধার জন্ত 
বঙ্গদেশের রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত 
করিলেন। সম্রাটের নাম অন্সারে এই নগরীর নাম হইল 
জাহাঙ্গীব-নগর। বর্তমান ঢাকা সহরেব ইসলামপুর এখনও 
ইসলাম খাঁর স্মৃতিচিক্ত রক্ষা করিতেছে । 

জাহাঙ্গীরের রাজত্বে বিশেন উল্লেখযোগা ঘটনা মেবার 
বিজয়। বীর গ্রতীপসিংহের অযোগ্য পুর অমর সিংহ কুমার 
খুরমের আক্রমণে ব্যতিবান্ত হইয়া অবশেনে মুঘলের অধীনতা 
স্বীকার করিলেন ( ১৬১৪ খুঃ)। জাহাঙ্গীর বাণা ও তাহার 
পুত্রের প্রতি অতান্ত সম্মানজনক ব্যবচার করিলেন সত্য, কিন্ত 
রাণাব অর্ধীণতা শ্বীকারেই সমগ্র রাজপুতানায় মুঘল প্রতৃত্ 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। মেবারের রাণ। মুঘলসমআাটের হস্তে কন্যা 
প্রদানে কখনও স্বীরুত হন নাই বটে, কিন্তু ইহা ভিন্ন অন্যান্য 
অধীন রাজপুত রাজার সহিত তাহার আর বিশেষ কোন 
প্রভেদ রহিল না। 

আকবর শেষ জীবনে আহন্মদনগরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপূত 
ছিলেন। জাহাঙ্গীরের রাঁজত্বকালেও আহনম্মদনগরের সহিত 
যুদ্ধ চলিতে লাগিল, কিন্তু আহম্মদনগরের হাবজী জাতীয় মন্ত্রী 
মালিক অম্বরের চেষ্টার ফলে প্রথম প্রথম মুঘলসৈন্য সেখানে 
বিশেষ সুবিধা কবিয়! উঠিতে পারিল না। অতঃপর কুমার 
খুরম্‌ আহম্মদনগরের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন এবং কতক সাফল্য 
লাভ করিলেন। আহম্মদনগরের দুর্গ আত্মসমর্পণ করিল এবং 
খুরম “শাহ জাহান’ উপাধিতে ভূষিত হইলেন (১৬১৬)। চারি 


মেবার বিজয় 


আহম্মদনগরের 
সহিত যুদ্ধ 


আহম্মদ- 
নগরের পতন 


কাংগার। দুর্গ 
অধিকার 


২০৪ জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ইউরোপীয় বণিক্গণ 


বৎসর পরে, যে কাংগারা দুর্গ আকবরও জয় করিতে সমর্থ হন 
নাই, তাহা জাহাঙ্গীরের হস্তগত হইল এবং এই বিজয়ে সম্রাট 
অত্যন্ত আনন্দিত হুইলেন। 


১7৮ জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ইউরোপীয় বণিক্গণ। ১৪৯৭ 


পর্তগীজদের 


অভয় 


ভারতে পর্ত,গীজ 
অধিকার 


খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক তাস্কো-ডা-গাম! উত্তমাশা অন্তরীপ 
ঘুরিয়া ভাবতে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন। ভারতের 
বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে নিজেদের হস্তে রাখাই পগীজদের প্রথম 
লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ক এশিয়া 
মহাদেশে তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবারও 
সংকল্প করিলেন। মিশরী, তুরঙ্কদেশীয় এবং গুজরাটের মুসলমান 
বণিক্গণের সহিত কয়েকটি জলযুদ্ধে জয়ী হইয়া, তাহারা ভারত 
সমুদ্রে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করিল এবং কয়েকটি বন্দরও 
অধিকার করিল। ১৫১ খৃষ্টাব্দে তাহার! গোয়া নামক স্থান 
অধিকার করিল, এবং ১৫৪৮ খৃষ্টাব্দে সল্সেটি ও ১৫৩৪ থুষ্টাবে 
বেসিনও তাহাদের অধিকারে আসিল। পর্ভ্গীজগণ এবার 
কংকন প্রদেশে রীতিমত লুঠতরাজ আরম্ভ করিল। তাহার! 
বিজাপুর রাজ্যের বন্দরগুলি পোড়াইয়া দিল এবং বিজাপুর 
ও আহম্মদনগরের মিলিত সৈম্তদলও যুদ্ধে তাহাদিগকে পরাজিত 
করিতে পারিল না। এইরূপে পণগীজগণ পশ্চিম ভারতে 
বিশেষ পরাক্রমশালী হইয়া উঠিল। ভারতের পশ্চিম কুলে 
গোয়া ও চউল এবং পূর্বকূলে হুগনী ও চট্টগ্রাম তাহাদের 
প্রধান বন্দর ছিল। 

কিন্তু পরগীজগণ ক্রমশই জনসাধারণের বড় বিরাগতাজন 
হইয়া উঠিতে লাগিল। খৃষ্টীয় গৌঁড়ামিবশত তাহার! হিন্দু ও 


শাহজাহানের বিদ্রোহ ২০৫ 


মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের উপর সমান অত্যাচার করিতে 
লাগিল, এবং জলপথে তাহাদের দস্থ্যুতার উপদ্রবে ভারতের 
ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ অসুবিধা! ও ক্ষতি হইতে লাগিল। 
গোয়ার বিখ্যাত “ইনৃকুইজিশন” বা ধর্মাধিকরণ হিন্দুমন্দির ও 
হিন্দুদের পবিত্র দেবমুত্তিসমূহ ধ্বংস করিতে আরম্ভ করিল। 
১৬৯৩ খুষ্টান্দে চারিখানা মুসলমান তীর্ঘযাত্রীপূর্ণ জাহাজ 
পঠগীজগণ বলপূর্বক অধিকার করিল। এই ব্যাপারে স্তরাট্‌ 
জাহাঙ্গীর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইযা তাহার রাজ্যস্থিত সমস্ত 
পরগীজগণকে কারারুদ্ধ করিতে হুকুম দিলেন। খৃষ্টীয় ধর্মের 
প্রকাশ্ত অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়া গেল এবং খৃষ্টীয় গীর্জাসমূহ বন্ধ 
করিয়া দেওয়া হইল । পর্ভুগীজগণের ভারত-উপকুলের বাণিজ্য 
একেবারে ধ্বংশ করিবার জন্য জাহাঙ্গীর ওলন্দাজদের পহিতি 
পতগীজদের বিরুদ্ধে সন্ধি করিলেন ( ১৬১৫ খৃঃ অঃ )। 

শাহ জাহানের বিদ্রোহ । জাহাঙ্গীর শেষ জীবনে 
অনেক দুঃখ পাইয়াছিলেন। পারসিকগণ কান্দাহার আক্রমণ 
করিয়া দখল করিয়া লইল (১৬২৩)। জাহাঙ্গীর পুত্র 
শাহজাহানকে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে আদেশ দিলেন। 
কিন্ত শাহ জাহান পিতার সেই আজ্ঞা অমান্য করিয়! বিদ্রোহী 
হইলেন। 

শাহজাহানের বিদ্রোহের কারণ সহজেই বুঝা যায়। 
তাহার আশা ছিল, পিতার অবর্তমানে তিনিই পিতৃসিংহাসনের 
অধিকারী হইবেন। তিনি জ্ঞো্টপুত্র ছিলেন না সত্য, কিন্ত 
তাহার যোগ্যতায় তিনি পিতার প্রিয়পাত্র হইয়া ছিলেন ; অধিকস্ত 
তিনি নূরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্া মমতাজমহলকে 


পর্ত,গীজজ 
অত্যাচার 


পারমিকগণের 
কান্দাহার 
অধিকার ' 


শাহ জাহানের 
বিজ্রোহের 
কারণ 


শাহজাহানের 
পরাজয় ও 
ক্ষম| লাভ 


মহবতের 
পরাজয় 


২০৬ মৃহবৎ খার বিদ্রোহ 


বিবাহ করায়, অসীম প্রতিপত্তিশালিনী নূরজাহানও তাহার 
পক্ষে ছিলেন। সিংহাসনের পথে বিদ্ব দূর করিবার জন্য তিনি 
ষড়যন্ত্র করিয়া বন্দী খস্রুর হত্যা সাধন করাইয়াছিলেন। কিন্তু 
ক্রমে নূরজাহানের মন শাহ জাহানের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। 
জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শারীয়র নূরজাহান ও শের আফ গানের 
কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নুরজাহান এখন শারীয়রের জন্য 
সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
নূরজাহানের এই ব্যবহারে শাহজাহান চিত্তিত হইলেন, এবং 
যখন পিত! তাহাকে সুদুর কান্দাহারে বুদ্ধযাত্রা করিতে আদেশ 
দিলেন, তখন তাহার ভয় হইল বে, তাহার অন্ধুপস্থিতিকালে 
নূরজাহানের প্রতিপত্তি ও বড়যন্ত্রের ফলে না জানি তাহাকে 
সিংহাসন হারাইতে হয়। তাই তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী 
হইলেন; কিন্তু দিল্লীর নিকটে পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে 
যাইয়া আশ্রয় লইলেন, এবং সেখান হইতে বঙ্গদেশে চলিয়া 
আশিলেন। অবশেষে ১৬২৫ খৃঃ পিতাপুত্রের বিরোধ মিটিয়া 
গেল বটে, কিন্তু শাহজাহান দাক্ষিণাত্যেই রহিয়া গেলেন। 
মহবণ খাঁর বিদ্রোহ । পর বংসর শাহজাহানের পরাজয়- 
কারী মুঘল সেনাপতি মহুবৎ খাঁ নুরজাহানের ষড়যন্ত্রে অস্থির 
হইয়! স্বয়ং বিদ্রোহী হইলেন । এই সময়ে ঝিলাম নদীর তীরে 
জাহাঙ্গীরের শিবির সংস্থাপিত ছিল। মহবৎ অতফিতে আক্রমণ 
করিয়া একদিন জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিলেন। নুরজাহান 
মহবগ্ধের হাত হইতে জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিয়া 
যখন রিফলমনোরথ হইলেন, তখন তিনি স্বেচ্ছায় বন্দী 
জাহাঙ্গীরের সঙ্গিনী হইলেন। অবশেষে এই তীক্ষবুদ্ধিশালিনী 


জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ও চরিত্র ২০৭ 


রমণী একদিন কৌশলে মহুবতের হাত হইতে জাহাঙ্গীরকে মুক্ত 
করিলেন। মহবৎ দাক্ষিণাত্যে শাহজাহানের নিকট. পলাইয়া 
গেলেন। 

জাহাঙ্গীরের ম্বৃত্যু ও চরিত্র। এই অপমান ভোগ 
করার পর জাহাঙ্গীর আর বেশী দিন বাচিয়াছিলেন না। 
১৬২৭ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথে 
তাহার মৃত্যু হইল । 

জাহাঙ্গীরের বহুবিধ স্বাভাবিক সদ্গুণ ছিল ; কিন্তু অতিরিক্ত 
মদ্যপানে এগুলি বহুপরিমাণে নষ্ট হইয়া! গিয়াছিল। সময় সময় 
তিনি ম্তায়পরায়ণ ও ভদ্র আচরণ কবিতেন, কিন্তু এক এক সময় 
আবার জদয়হীন বর্বরোচিত নিষ্ঠুর ব্যবহারে পরাজ্মুখ হইতেন না। 
তিনি কবিতা ও চিত্র রচনা করিতে ভালবাসিতেন এবং স্বভাবের 
লৌন্দর্য উপভোগ করিবার ক্ষমতাও তাহার ছিল। তিনি শিল্প ও 
সাহিত্যের আদর করিতেন এবং একজন বসজ্ঞ সমালোচক 
ছিলেন। তিনি নিজের জীবনচরিত রচনা কবিয়! গিয়াছেন। 
তাহা হইতে তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। 


৩। শাহজাহান 


শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণ । জাহাঙ্গীরের 
মৃত্যুর পর তাহার ছুই পুত্র শাহজাহান ও শারীয়র সিংহাসন 
দাবি করিলেন । নূরজাহান তখন লাহোরে ছিলেন। শারীয়র 
সেখানে চলিয়া গেলেন এবং সম্রাট পদবী গ্রহণ করিলেন। 
শাহু জাহান দূর দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করিতেছিলেন বটে, কিন্ত 
তাহার পত্নী মমতাজমহলের পিতা এবং নুরজাহানের ভ্রাতা 


পর্ত গীজগণের 


অত্যাচার . 


২৮ পর্ত গীজ দমন 


আসফ. খঁী তাহার পক্ষে ছিলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদে 
শাহজাহান দ্রুতগতিতে আগ্রায় ফিরিয়া আসিলেন এবং ১৬২৮ 
খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । শাহ জাহান 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ভবিষ্যতে সিংহাসনের দাবি করিতে 
পারে, সম্রাট বংশের এইরূপ পুরুঘদিগকে নিহত করিলেন। 
নূরজাহান তাঁহার নিকট সন্মানপূর্ণ ব্যবহারই পাইলেন বটে, কিন্ত 
রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহার সমস্ত ক্ষমতা লোপ পাইল। 

শাহজাহানের রাজত্বে বিদ্রোহ । বুন্দেলখণ্ডের রাজা 
এবং খাজাহান লোদী নামক একজন আফগান আমীর 
শাহজাহানের রাজত্বের প্রথম ভাগেই বিদ্রোহী হইলেন । 
থাজাহান আহম্মদনগরের সুলতানের নিকট হুইতেও সাহায্য 
প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু সম্রাট এই সকল বিদ্রোহ সহজেই দমন 
করিলেন। 

পর্তুগীজ দমন। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে প€গীজগণ ভগলিতে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। তাহার! যে ভাবে ব্যবস! 
বাণিজ্য চালাইয়াছিল, তাহাতে মুঘলমাগ্রাজ্যের বিশেষ ক্ষতি 
হইতেছিল। তাহার উপর আবার তাহারা ভারতবাসিগণের 
উপর নানারূপ অত্যাচার করিত। বিশেষত তাহারা ক্রীতদাসের 
ব্যবসায় চালাইত এবং অনাথ হিন্দু ও মুসলমান শিশুগণকে 
অপহরণ করিয়া খুষ্টানধর্মে দীক্ষা দিত। একবার তাহারা 
মমতাজমহলের দুইটি বাদীকে পর্যন্ত আটক করিল। শাহজাহান 
এই দ্বণ্য বিদেশীয়গণকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিতে কৃতসংকল্প 
হইলেন এবং এই উদ্দেষ্যে কাশিম খাঁকে বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত 
করিলেন । ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে পর্তগীজগণের প্রধান আশ্রয়স্থল হুগলি 


শাহজাহানের সীমান্ত নীতি ২০৯ 


নগর অবরুদ্ধ হইল এবং তিনমাস পরে উহা! মুঘল অধিকারে 
আসিল। কাশিম খা হুগলি বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন এবং 
চারি হাজার পঙ্গীজ বন্দী আগ্রীয় প্রেরিত হইল। ১ 

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহ। আকবরের , দাঁক্ষিণাত্য- 
বিজয়নীতি জাহাঙ্গীরের রাজত্বে বড় বিশেষ সাফল্য লাভ 
করে নাই। আকবর যে কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, এইবার 
শাহজাহান তাহা সম্পূর্ণ কবিতে চেষ্টা করিলেন। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে 
তিনি আহম্মদনগর সম্পূর্ণরূপে জয় করিলেন এবং উহার অধিকাংশ 
মুঘলরাজ্যের অন্তভূক্ত করিয়া ফেলিলেন। আহনম্মদনগর বিজয় 
সমাপ্ত করিয়া শাহ জাহান বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানদ্বয়কে 
মুঘলসত্রাটের অধীনত! স্বীকাব করিতে আহ্বান কবিলেন। 
গোলকুঝ্া এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া করদ রাজ্যে পরিণত হইল, 
কিন্তু বিজাপুর ঘুখলসম্রাটের সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল। 
মুখলসৈন্ঠ বিজাপুর আক্রমণ করিল, এবং অত্যন্ত নৃশংসতার সহিত 
বিজাপুর রাজ্য ছারখার করিতে লাগিল। অবশেষে ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে 
বিজাপুরের সুলতান কুড়ি লক্ষ টাক! দণ্ড প্রদান করিয়া মুঘল- 
সম্রাটের সহিত সন্ধি করিলেন। তিনি সম্রাটের অধীনতা স্বীকার 
করিলেন, এবং ইহার পরিবর্তে বিজিত আহন্মদনগর রাজ্যের 
কিয়দংশ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন কর দিতে 
হইত না। 

/ শাহ জাহানের সীমান্ত নীতি। কান্দাহার প্রদেশটি 
লইয়া ভারত ও পারস্তের বিরোধ লাগিয়াই ছিল। আকবরের 
রাজত্বের প্রারস্ভে গোলযোগের সুযোগে পারস্তরাজ্জ উহা দখল 
করেন (১৫৫৮ )1 ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবর উহা জয় করেন, 

১৪. 


পর্ত গীজ দমন 
ও হুগলি 
অধিকার 


আহম্মদনগরের 
পতন 


গোলনুণ্ডার 


মুখলের 
অধীনত স্বীকার 


বিজাপুরের 
সহিত সন্ধি 


২১০ দাক্ষিণাত্যে ওরঙ্গজেব 


কিন্তু জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে পারসিকগণ পুনরায় 
উহা! কাড়িয়া লয়। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে শাহজাহান আবার উহ! 
পারস্তরাজ্জ উদ্ধার করেন। কিন্তু ইহার এগার বসর পরে ১৬৪৯ খৃষ্টাঝে 
কতৃক পারগ্তরাজ আবার কান্দাহার অধিকার কবিলেন। শাহজাহান 
অধিকার ক্রমান্বয়ে তিনটি অভিযান পাঠাইযা কান্দাহাব পুনরুদ্ধারের 
চেষ্টা করিলেন। ইহার মধ্যে দুইটি অভিযানের নায়ক ছিলেন 
ওরঙ্গজেব এবং তৃতীয় অভিযান দারার নায়কত্বে প্রেরিত 
হইয়াছিল। কিন্তু কোন বারেই মুখলসৈন্ত সফলতা। লাঙ করিতে 

পারিল না । কান্ণহার পারন্তের অধিকারেই বহিয়া গেল! 
হিন্দুকুশ ও অক্ষু নর্দীর মধ্যবতী বাহলীক ব! বান্ধ, প্রদেশ এবং 
কাফ্রিস্থানের উত্তরদিগন্থ পাবত্য বাদাক্সান প্রদেশ শাহ জাহান 
১৬৪৫ খৃষ্টাব্দে অধিকার করেন। কিন্তু মুঘলগণ সেইখানে টিকিতে 
পারিল না; ছুইবত্পব পরেই বহু ক্ষতি সহ করিয়া বান্ধ, পরিত্যাগ 

করিয়া আসিতে বাধ্য হইল। 

দাক্ষিণাত্যে ওরজজেব। বিজাশুবের সহিত সন্ধির 
অব্যবহিত পরেই শাহ জাহান তাহাব তৃতীয় পুত্র ওবঙ্গজেবকে 
দাক্ষিণাত্যে সুবাদার করিয়া পাঁঠাইলেন। আট বংসর 
দাক্ষিণাত্যের সুবাদারি করিয়া তিনি আগ্রায় ফিরিয়া আঁসিলেন 
এবং প্রথমে গুজরাট, পরে বান্ধ, ও বাদাক্সানের স্ুবাদারিতে 
নিযুক্ত হইলেন। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে কান্দাহার পুনরুদ্ধারের 
প্রথম ছুইবারের চেষ্টা তাহার নায়কত্বেই হইয়াছিল। সেখানে 
দাক্ষিণাতোর বিফলমনোরথ হুইযা ওরঙগজেব পুনরায় ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের 
রাজন্য বন্দোবস্ত সুবাদার নিযুক্ত হইয়া যান। এইবার তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব- 
মুশিদ.কুলি খা বিভাগের সুবন্দোবস্ডে মনোযোগী হইলেন এবং মুশিদ কুলি থা 


ব্জাপুরের সহিত সন্ধি ২১১ 


নামক পারগুদেশীয় একজন কর্মচারীর সাহায্যে এই কার্ষে যথেষ্ট 
সফলত| লাভ করিলেন। মুশিদ কুলি দাক্ষিণাত্য টোডরমল্লের 
জরিপ ও জমাধার্ষের প্রথা প্রবতিত করিলেন। 

উচ্চাভিলাষী ওুরঙ্গজেব এইবার দাক্ষিণাত্যের শেষ দুইটি 
স্বাধীন রাজ্য-_গোলকুও ও বিজা পুব- অধিকার করিতে কৃতসংকল্প 
হইলেন। তিনি গোলকুণ্ডা আক্রমণ করিয়া প্রবল উদ্যমের সহিত 
নগর অবরোধ করিলেন। এই সময়ে বীরজুম্লা নামে পারগ্ত- 
দেশীয় একজন সৈনিক গোলকুণ্ড!র প্রধান নহ্ী ছিলেন। 
মীরজুম্ল1 ওরঙ্গজেবের সহিত যোগ দিলে, গোলকুণ্ডার পতন 
আসন্গ হইয়া আসিল । শাহজাহান কিন্ত সহসা ঘদ্ধ থাঁমাইয়া 
দিলেন এবং গোলকুগার সুলতান বুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত 
ভইয়! এবং রাজ্যের কিয়দংশ মুখলসম্রাটুকে ছাড়িয়া দিয়া এই 
যাত্রায় নিষ্কৃতি পাইলেন । 

ইহার পরে উরজজেব বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং 
বিজাপুরের পতনও আসন্ন হইয়া আসিল। এক্ষেত্রেও বিজাপুরের 
সুলতান ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকৃত হইলে এবং বিদর ইত্যাদি স্থান 
মুঘলগম্রাটুকে ছাঁড়িয়। দিলে, শাহজাহান বুদ্ধ থাযাইয়া দিয়া 
তাহার সহিত সন্ধি করিলেন (১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে) । দারাব পরামর্শেই 
শাহ জাহান ওরঙ্গজেব কর্তৃক বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজর 
সম্পূর্ণ হইতে দিলেন না। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে গুরঙ্গজেবের 
জয়ে দারার মনে বিষম ঈর্যার উদয় হ্ইয়াছিল। বিজাপুর 
ও গোলকুণ্ডারাজ্য ওরঙ্গজেবের হস্তগত হইলে ভবিষ্যতে 
সিংহাসন লইয়া বিবাদে ওরঙ্গজেবের বিশেষ সুবিধা হইবে, 
সম্ভবত এ আশংকাঁও দারার মনে ছিল। এতদ্যতীত 


ওঁৱঙ্গজেবের 
গোলপুও! 
আক্রমণ 


মীরজুমূলা 


গোলকুণ্ডার 
সহিত দগ্ধি 


গুরঙ্গজেবের 
বিজাপুর 
আক্ৰমণ 


বিজাপুরের 
সহিত সন্ধি 


দার! সেকো 


তাহার উদার 
ধর্মমত ও 
বিঘ্যাবত্তা 


২১২ শাহ জাহানের পুত্রগণ 


দাক্ষিণাত্যের রাজ্গণ দারাকে উৎকোচ দানে বশীভূত 
করিয়াছিলেন। 

শাহজাহানের পুত্রগণ। শাহজাহানের চারি পুত্র 
ছিল। জ্ঞোন্ঠ দারা সেকো নামত পঞ্জাবের সুবাদার ছিলেন। 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তিনি পিতার নিকটেই বাস করিতেন, এবং 
শাহ জাহান তাহাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত 
করিয়াছিলেন। দার! বিদ্বান ও গুণবান্‌ ছিলেন। তাহার 
ধর্মমত অত্যন্ত উদার ছিল; তিনি খৃষ্টান্‌ পান্রীগণের সহিত 
সর্বদা মিশিতেন এবং পারম্ত ভাষায় কয়েকখানি উপনিষদের 
অনুবাদ করিয়াছিলেন । তিনি বলিতেন, কোরাণ হইতেও 
উপনিষদের ভগবদুক্তি প্রাচীন্তর। গেশড়া মুসলমানগণ তাহার 
এই সকল মতের জন্য তাহার উপর বড় বিরূপ ছিল। বিশেষত 
মুসলমান ধর্মে দৃঢবিশ্বাসী শ্রাত। গুরঙ্গজেব তাহাকে ছুই চক্ষে 
দেখিতে পারিতেন না । সাংসারিক বিষয়ে দারার যোগ্যতা ও 
অভিজ্ঞতা খুবই কম ছিল । 

শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র ভোগবিলাসপ্রিয় সুজা বঙ্গ ও 
উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত. ইইয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র গুরঙ্গজেব 
চারি ভ্রাতার মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন। তাহার প্রথম জীবনের 
ইতিহাস পূর্বেই বিবৃত হইয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ বক্স 
গুজরাটের শাসনকর্তী ছিলেন। তিনি সাহসী ও সমর-কুশল, 
কিন্তু চরিত্রহীন, নির্বোধ ও একগুয়ে প্রকৃতির ছিলেন? 
সাংসারিক বুদ্ধি তাহার মোটেই ছিল না। 

১৬৫৭ ধৃষ্টাব্দের শেষভাগে শাহ জাহান গুরুতররূপে পীড়িত 
হইয়া পড়িলেন। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র সুজা রাজমহলে 


সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ ২১৩ 


সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং নিজের নামে মুদ্রা ছাপিতে 
লাগিলেন। মুরাদ বক্সও গুজরাটে নিজকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা 
করিলেন, এবং কিছুদিন ইতস্তত করিয়া ১৬৫৮ শ্ৃষ্টাব্দের 
ফেব্রুয়ারি মাসে গুরঙ্গজেবও স্বাধীন রাজার স্তায় আচরণ করিতে 
লাগিলেন। নিজেদের মধো সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া! নিবার সে 
গুরঙ্গজেব ও মুরাদ গোপনে সন্ধি করিলেন। তারপর তাহারা 


সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া উজ্জয়িনীর অনতিদুরে মিলিত হইলেন 


( এপ্ৰিল, ১৬৫৮ )। 

ইতিমধ্যে শাহজাহান কতকটা আরোগ্য লাভ করিয়া দারা 
যাহাতে সিংহাসন পাইতে পারেন, তাহার জন্য অশেষ চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন। তিনি গুরঙ্গজেব ও মুরাদের গতিরোধ 
করিবার জন্য মারবারের রাজা যশোবস্ত সিংহ এবং কাশিম খাকে 
পাঠাইলেন। কিন্তু উজ্জয়িমীর চৌদ্দ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ধর্ষৎ 
নামক স্থানে গুরঙ্গজেব ও মুরাদকর্তৃক সম্াট-প্রেরিত সৈন্য 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল | এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া ওঁরঙ্গজেব ও 
মুরাদ দ্রুতবেগে আগ্রা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন । আগ্রার আট 
মাইল পূর্বে শামুগড় নামক স্থানে দারা সসৈন্তে তাহাদের সন্মুখীন 
হুইলেন। বহুক্ষণব্যাপী অবিরাম যুদ্ধের পর দারা সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত হইলেন ( ২৯শে মে, ১৬৫৮ খঃ ), এবং ১* দিন পরে 
আগ্রার দুর্গ বিজেতাগণের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। 

ওরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করিয়া পিতাকে আগ্রা দুর্গে সারা 
জীবনের জন্য বন্দী করিয়া রাখিলেন। নির্বোধ নুরাদ অচিরেই 
নিজের ভূল বুঝিতে পারিলেন। গুরঙ্গজেব তাহাকে কৌশলে 
বন্দী করিয়া গোয়ালিয়র দুর্গে আটক করিয়৷ রাঁখিলেন, এবং 


সম্রাট সৈন্য 
ওবঙ্গজেব 

কতৃক ধর্মতের 

যুদ্ধে পরাজিত 


শামুগড়ের যুদ্ধে 
দারার পরাজয় 


শাহজাহান বম্নী 


মুরাদ:নিহত 


খাজোর়ার যুদ্ধ 


জার পরাজয় 
এবং আরাকানে 


মৃত্যু 


২১৪ দারার পলায়ন 


তিন বৎসর পরে একটা মিথ্যা অভিযোগের ছল করিয়া 
তাহার প্রাণদণ্ড করিলেন। দার! তখনকার মত প্রাণ 
লইয়া পলাইলেন; উরঙ্গজৈব মুলতান পর্যন্ত তাহার 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সুজার গতিরোধ করিবার জন্য ফিরিয়া 
আসিলেন। " 

যখন ভ্রাতায় ত্রাতায় যুদ্ধ বাঁধিয়া উঠিল, তখন শাহজাহান 
দারার পুত্র স্থলেমানকে সুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
সুলেমান স্থজাকে পরাজিত করিয়া তাহার সহিত সন্ধি 
করিলেন (মে, ১৬৫৮)। কিন্ধ ফিরিয়া তাঁহার পিতার সহিত 
যোগ দিবার পূর্বেই দারা গুরঙ্গজেবের হস্তে শামুগড়ের যুদ্ধে 
পরাজিত হইলেন। 

যখন ওঁরঙ্গজেব দারার পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত, তখন সুজা পুনরাম 
আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে রোটাস্‌, চুণার, 
বাঁরাণসী, জৌনপুর ও এলাহাবাদ দখল করিলেন । এই সংবাদ 
শুনিয়া ুরঙ্গজেব তাহার গতি রোধ করিবার জন্য মুলতান হইতে 
ফিরিয়া আসিলেন এবং ফতেপুর জেলার অন্তর্গত খাজোয়া নামক 
স্থানে সুজাকে সম্পূ্রূপে পরাঞ্জিত কবিলেন (জানুয়ারী, ১৬৫৯)। 
সুজা বাঙলার দিকে পলাইয়! গেলেন। গুরঙ্গজেব মীরজুম্লাকে 
তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে পাঠাইলেন। সুজা বিতাড়িত হইয়। 
অবশেষে আরাকানে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। তাহার শেষ 
জীবনের কাহিনী সঠিকরূপে জানা যায় না, কিন্তু সম্ভবত 
আরাকানেই তিনি সপরিবারে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। সুজার 
পশ্চাদ্ধাবনের কালে ওঁরঙ্গজেবের পুত্র মৃহন্মদ সুজার পক্ষে যোগ 
দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি .শীস্বই পিতার নিকট ফিরিয়া 


দারার দুরদৃষ্ট ২১৫ 


আসিলেন এবং যাবজ্জীবন বন্দী অবস্থায় কাটাইয়া পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত করিলেন । 

দারার ছুরদৃষ্ট। দারা দিল্লী হইতে লাহোরে যাইয়া 
আশ্রয় লইলেন, কিন্তু গুরঙ্গজজেবের গতিরোধ করিতে অসমর্থ 
হইয়! পলায়ন করেন। তিনি যেখানেই যার্ন ওরক্গজেবের 
অন্ুচরগণ সেইখানে তাঁহার পশ্চা্দাবন করে। অবশেষে 
বোলান গিরিসংকটের নিকটবর্তা দ্রাদর নামক স্থানের নায়ক 


জিহন খঁ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাকে ওরঙ্গজেবের হাতে - 


ধরাইয়া দিল। ধারাকে বন্দী অবস্থায দিল্লীতে লইয়া যাওয়া! 
হইল; ভিক্ষুকের মলিন বক্র পরাইয়া এক কদাকার হস্ত্রীর পৃষ্ঠে 
চড়াইয়া তাহাকে সমস্ত দিল্লী নগবে ঘুরাইয়া আনা হইল। 
বিচারের একটি অভিনযও অনুষ্ঠিত হইল,_বিচারক ধর্মপ্রোহের 
অপরাধে দারার প্রাণদণ্ড বিধান করিলেন (১৬৫৯)। দারার 
পুত্র সুলেমান গাঁচওয়ালের পার্বত্য প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত অবশেষে গুরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী ও নিহত 
হন। এইরূপে ঁরঙ্গজেব ক্ষমতাশালী প্রতিপক্ষগণকে একে একে 
দূর করিয়া দিলেন বটে, কিন্তু দারা ও মুরাদের শিশু পুত্রগণকে 
তিনি রক্ষা করিলেন এবং বয়ংপ্রাপ্ত হইলে নিজের কন্তাদের সহিত 
তাহাদের বিবাহ দিলেন। 

শাহজাহানের চরিত্র। ১৬৬৬ খৃষ্টানদের ২২শে জানুয়ারি 
শাহজাহানের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি আগ্রার 
দুর্গে কঠোর পাহারায় নজরবন্দী ছিলেন। শাহজাহানের শেষ 
জীবনের দুর্ভাগ্যের জন্য সকলেরই যনে গভীর দহান্মৃভৃতির উদয় 
হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একথাও মনে রাখা কর্তব্য যে শাহজাহান 


দারার প্রাণদণ্ড 


দারার পুত্র 
সুলেমান নিহত 


২১৬ শাহজাহানের চরিত্র 


নিজেও পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং সিংহাসনে 
উপবেশন করিয়াই রাজবংশের সমস্ত পুরুষের প্রাণ সংহার 
করিয়াছিলেন। ৃ 

শাহজাহানের ত্রিশ বৎলরব্যাপী রাজত্বকালে ( ১৬২৮-১৬৫৮ ) 
ভারতবর্ষে মৌটের উপর সুখ শাস্তি বিরাজ করিত। শাহজাহান 
ন্যায় ও সততার সহিত রাজ্য শাসন করিতেন এবং দয়ালু প্রজা- 
বৎসল রাজ! ছিলেন। রাজকর্মচারীর! গ্রজাগণের উপর অত্যাচার 
করিলে তিনি তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিতেন । কিন্তু শাসন- 
দণ্ড পরিচীলনে তিনি খুব যোগ্যতা ও বিচক্ষণত!র পরিচয় দিতে 
পারেন নাই। কারণ তাহার সময়ে প্রাদেশিক শামনকতীগণ 
নিষ্ঠুর প্রজাগীড়ক ছিলেন। বৈদেশিক ভ্রমণকারী বাণিয়ার ও 
পিটার মাণ্ডি লিখিয়া গিয়াছেন যে, শাহজাহানের রাজত্বকালে 
বিদ্রোহীর ভয়ে এবং চোর ডাকাতের অত্যাচারে কাহারও 
ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। শাহ্‌ জাহান পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন, 
এবং বিধর্মীদের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন। 

কিস্ক এই সকল দোষ সত্বেও শাহজাহানের চরিত্রে গুণের 
অভাব ছিল না, এবং এই দোষের তুলনায়ই গুণরাশি আরও 
উজ্জ্বল দেখায় । প্রথমত. তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত স্নেহময় ছিল। পত্রী 
মমতাজের প্রতি তাহার প্রেম জনপ্রবাদে পরিণত হইয়াছে। 
তাহাদের বিবাহিত জীবনের উনিশ বৎসরকাল পতিপত্বী 
পরস্পরের প্রেমে বিভোর ছিলেন। শেষ জীবনে শাহজাহানের 
চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়াছিল। অনুমান হয় তাহার অসাধারণ 
পত্বীপ্রেমই প্রথম জীবনে তাহাকে এইরূপ ছুশ্চরিব্রতার হাত 
হুইতে রক্ষা করিয়াছিল। পুত্রগণের, বিশেষত জ্যেষ্ঠ পুত্রের 


শাহজাহানের শিল্পাঙ্গরাগ ২১৭ 


প্রতি তাহার অন্ধ বাৎসল্যই তাহার শোচনীয় পরিণামের 
আংশিক কারণ 
রাজোচিত এশ্বর্য ও আড়ধর প্রদর্শন, এবং স্বন্ম্ম শিল্পান্থুরাগ 
শাহজাহানের চরিত্রের অপর একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব। 
আজ তাহার রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পনিদর্শনসমূহ দেখিয়াই আমরা 
শাহজাহানকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি। প্রিয়তমা মহিষী 
মমতাজের স্মৃতি চিরম্বরণীয় করিবার জন্য শাহজাহান যে অপূর্ব 
সমাধি-মন্দির তাজমহল রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অসাধারণ 
পত্বীপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ আজিও আগ্রায় যমুনার কুলে বিশ্বের 
বি্মযস্থল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মুসলমান সগ্রাটুগণ ভারতে 
ন্ব-পারন্ত স্থাপত্য-বীতির প্রচলন করিয়াছিলেন, এবং আকবর 
ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে এ প্রথায় বহু মনোহর অট্টালিকা 
নিথিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বে নিমিত 
নূরজাহানের পিতা ইতিমাদ্উদ্দৌল্লার সমাধি-মন্দির শিল্প 
হিসাবে চমৎকার । কিন্তু তাজমহলকেই সবশেষ্ঠ স্বাপত্য-নিদর্শন 
বলিয়া গণ্য কর! হয়। পৃথিবীর অল্প কয়েকটি আশ্চর্য পদার্থের 
মধ্যে তাজমহলও একটি। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে তাজমহলের নির্মাণ 
কার্য আরম্ভ হয় এবং ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহা সমাপ্ত হয়। আগ্রায় 
শাহজাহানের আর একটি উল্লেখযোগ্য ইমারং মতি মস্জিদ। 
ইহাও ১৬৫৩ খৃষ্টাঝে সমাপ্ত হইয়াছিল। সের সাহের নিমিত 
দিল্লীর অতি নিকটেই শাহ্‌ জাহান এক নূতন নগরীর পত্তন করেন 
এবং উহার নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করিয়া উহার নাম রাখেন__ 
শাহজাহানাবাদ। এই নুতন নগরী বহু মনোহর অট্রালিকায় 
সুশোভিত হইল। বিখ্যাত দিওয়ান্‌-ই-খাস্‌ এবং জুমা-মস্জিদ 


তাজমহল 


হিন্দু-পারস্ 
স্থাপত্য-রীতি 


মতি মম্জিদ 


শাহ জাহানের 
নিমিত নূতন 
দিযী 


দিওয়ান্‌-ই-খাস্‌ 
ও জুমা-মম্জিদ 


ময়ুরসিংহামন 


শিল্পের চরম 
উন্নতি 


২১৮ ওরঙ্গজেব 


এই নূতন দিল্লীতেই অবস্থিত। শাহজাহানের যয়ুরসিংহাসনও 
এক অদ্ভুত ব্যাপার। এই বিখ্যাত সিংহাসনে এত মণি, মুক্তা, 
হীরকাদি খচিত হইয়াছিল যে তাহ! এক অবিশ্বাশ্ত ব্যাপার। 
পুধিবীর কোনও রাঁজারই এরূপ মূল্যবান্‌ সিংহাসন ছিল না। এই 
সিংহাসনটি অনেকটা সোঁণা'র পায়া-ওয়াল! তক্তপোষের আকারে 
নিমিত হইয়াছিল। ইহার মীনা (এনাযেল ) করা ছাদ দ্বাদশটি 
মরকত স্তম্ভের উপর স্থাপিত ছিল। প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় 
মণিমাণিক্যথচিত একজোড়া ময়ূর মুখোমুখি করিয়! বসানো ছিল। 
এক এক জোড়া ময়ূরের মধ্যস্থানে এক একটি মণিমাণিক্য নিগ্িত 
গাছ ছিল; মযূর দুইটি যেন ঠোক্রাইয়া গাছের ফল খাইতেছে 
এরূপ দেখা যাইত। অগণিত অর্থব্যয়ে এই সিংহাঁসনের নির্মাণ 
কার্য সমাপ্ত হয়। শাহজাহানের রাজত্বকালে চিত্রবিদ্যাও 
উন্নতির চরমশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। শাহজাহানের 
রাজত্বকালের সমস্ত শিল্প-নিদর্শনই অপূর্ব লাবণামপ্ডিত। মুঘলগণের 
শিল্প যে এই সময়েই চরম উন্নতি লাভ কবে, সেই বিষয়ে কোনও 
সন্দেহ নাই। j 
৪। ওঁরঙ্গজেব 

রাজ্যাভিষেক। ১৬৫৮ খষ্টাব্দে ২১শে জুলাই দিল্লী নগরীর 
বহিঃস্থিত শালিমাঁর উদ্যানে ওরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেক হয়। এই 
উপলক্ষে বিশেষ কোন জীঁকজমক হয় নাই। আলমগীর 
(জগদ্বিজয়ী) এই নাম ধারণ করিয়া ওরঙ্গজেৰ সিংহাসনে উপবেশন 
করেন। খাজোয়া ও আজমীরের যুদ্ধে প্রতিদ্বন্থী ভ্রাতাদ্বয়কে 
পরাজিত করিবার পর দিল্লীর দিওয়ান্‌ই-আমে খুব জীকজমক 
করিয়। ওঁরঙ্গজেবের দ্বিতীয়বার রাজ্যাতিষেক হয় (৫ই জুন, ১৬৫৯)। 


বলদেশ ২১৯ 
৯ 


শাহ জাহানের মৃত্যুর পর মহাসমারোহের সহিত তৃতীয়বার আগ্রায় 
ওঁরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয় ( মার্চ, ১৬৬৬ ) | 

রাজত্বের প্রধান প্রধান ঘটন|। ওরঙ্গজেবের ৫* বৎসর- 
ব্যাপী রাজস্ব ( ১৬৫৮--১৭০৭ ) মোটামুটি প্রায় সমান দুই ভাগে 
বিভক্ত করা যায়। প্রথম ২৪ বৎসর তিনি হিন্দস্থানে যাপন 
করেন, দ্বিতীয় ২৬ বংসর তিনি দাক্ষিণাত্যেই কাটান! 

রাজত্বের প্রথম বৎসর ল্রাতৃবিরোধ এবং তার পরের ছুই 
তিন বৎসর ছোটখাট বিদ্রোহ দমন করিতেই কাটে । তারপরে 
কুড়ি বৎসরে, কাবুল হইতে আসাম ও তিব্বত হইতে বিজাপুর_ 
নানাস্থানে সমরাভিযান প্রেরিত হয়। ইহাদের মধ্যে রাজপুত ও 
মহারাষ্ট্রীয় বীর শিবাজীর সভিত যুদ্ধই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
উরঙ্গজেবেণ হিন্দুবিদেষ নীতিই এই উভয় ঘুন্ধকে ঘোরতর করিয়া 
তোলে । গুরঙ্গজেবের রাজত্রেব দ্বিতীয় ভাগ বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ডা রাজ্য এবং মহাবাষ্টরজাতির সহিত যুদ্ধে ব্যয়িত হয়। 

বজদেশ। ওরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরজুম্লা 
বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। * মীরজুম্লা' আসাম আক্রমণ 
করেন, এবং ইহার রাজাকে পরাজিত করিয়া সন্ধি করিতে 
বাধা করেন । আসামবাসিগণের আক্রমণে, গুরুতর বর্ষায় এবং 
মড়ক লাগিয়া মীরজুম্লার প্রায় সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইল এবং 
প্রত্যাবর্তন পথে মীরজুম্লা নিজেও আমাশয় রোগে প্রাণত্যাগ 
করিলেন ( ৯৬৬৩ খৃঃ)। মীরজুম্লার পরে নবাব শায়েস্তা! খঁ 
বাঙলার সুবাদার হইলেন । শায়েস্তা খাঁর দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর কালের 
শাসন বাঙলার এক স্মরণীয় ধুগ। তিনি চাটগাঁও অধিকার 
করিয়া দক্ষিণ-বঙ্গ মগদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করেন। 


মীরজুম্লা 


শায়েন্তা খা 


২২০ শিবাজীর অভ্যুদয় 


প্রবাদ এই যে তাহার সময় টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া 
ষাইত। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। সম্রাটের পৌত্র 
আজিম উশ্শান যখন বাঙলার স্ুুবাদার ছিলেন, তখন মুশিদ কুলি 
খা নামে "একজন যোগ্য ব্যক্তি দেওয়ান নিযুক্ত হন। কিন্তু 
দুইজনের মধ্যে মোটেই সপ্ভাৰ ছিল না এবং অবশেষে একদিন 
ঢাক! নগরীর প্রকাশ্য রাজপথে দুইজনের অনুচরবর্গের মধ্যে 
খণ্ডযুদ্ধ হয়। নুশিদ কুলি খা দেওয়ানী বিভাগ ঢাকা হইতে 
মুকশুদাবাদে লইয়া যান। ফলে বাঙলার রাঁজধানীও ঢাকা 
হইতে মুকশুদাবাদে উঠিয়া বায়। মুশিদ কুলির নাম অঙ্ণুসারে 
এই স্থানের নাম হয় মুর্শিদাবাদ | 

অন্যান্য অভিবান। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে পালামৌ অধিরুত 
হয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিব্বত মুঘলসম্রাটের অধীনতা স্বীকার 
করে। ল্রাতৃবিরোধের স্থযোগে অনেক স্থানে বিদ্রোহ উপস্থিত 
হইয়াছিল, ওঁরঙ্গজেব কঠোর হন্তে তাহা দমন করেন । ইহাব 
মধ্যে বিকাঁনীরের রাও করণ ও বুন্দেলখগ্ডের চম্পৎ রায়ের 
বিদ্রোহই বিশেষ উল্লেখযোগ্য । উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান 
জাতির বিদ্রোহ দমন করিতে 3রঙ্গজেৰকে বিশেষ বেগ পাইতে 
হইয়াছিল । J 

শিবাজীর অভ্যুদয় । দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে 
শিবাজীর অভ্যুদয় এক বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা । আহম্মদনগর ও 
বিজাপুর রাজ্যের আমলে নবোদিত যহারাষ্্রশক্তি ধীরে ধীরে 
শক্তিসঞ্চয় করিতেছিল। শিবাজীর প্রতিভাবলে এইবার তাহা 
একতাবদ্ধ ও বিশেষ শক্তিমান হইয়া দাড়াইল । শিবাজীর পিতা 
শাহজী আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে কর্মচারী ছিলেন। 


বিজাপুর রাজ্যের সহিত শিবাজীর দ্বন্দ ২২১ 


আহল্মদনগরের পতনের পর তিনি বিজাপুরের সুলতানের অধীনে 
কর্মগ্রহণ করেন। পুনা জেলায় শাহজীর বিস্তৃত জাগীর ছিল, 
এবং সেই জাগীরের অধীন জুরারের নিকটবর্তী শিবনের গিরিছুর্গে 
শিবাজীর জন্ম হয় (১৬৩০ খৃঃ*)। শাহজী তাহার অপর এক স্ত্রীর 
সঙ্গে বাস করায়, শিবাজীর বাল্যজীবন পুনায় তাহার মাতার 
সাহচর্ষে দাদাজী কোগওদেবের অভিতাবকত্বেই কাটিয়াছিল। তিনি 
স্থানের শক্তিশালী কৃষক মাওলিগণের সহিত অবাধে মিশিতেন 
এবং বাল্যকাল হইতেই নানাবিধ অস্ত্রশস্্রচালনায় ও সমরকৌশলে 
নিপুণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের 
কল্পনা কিশোর বয়সেই শিবাজীকে মাতাইয়। তুলিয়াছিল। তাহার 
অভিভাবক দাদাজী কোগুদেবের মৃত্যুতে যখন তাহাকে বাধ 
দিবার আর কেহ রহিল না, তখন পরমাগ্রহে তিনি কর্মক্ষেত্রে 
নামিয়া পড়িলেন। কতকগুলি কর্মদক্ষ এবং বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে 
করিয়া তোরণ, পুরন্দর ইত্যাদি কয়েকটি গিরিছুর্গ তিনি অধিকার 
করিয়া ফেলিলেন (১৬৪৭ খৃঃ)! তাহার পিতার জাগীরের 
পশ্চিম ভাগ তিনি পূর্বেই স্বীয় অধিকারে আনিয়াছিলেন। 
' এক্ষণে এই সমুদয় একত্র করিয়া তিনি একটি ছোটখাট রাজ্যের 
পত্তন করিলেন। 

বিজাপুর রাজ্যের সহিত শিবাজীর দ্বন্দ্ব । ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে 
শিবাজী পশ্চিমঘাট গিরিমালা ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী কোংকন 
প্রদেশ আক্রমণ করিয়! কিয়দংশ অধিকার করিলেন। বিজাপুরের 
সুলতান আর শিবাজীকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন নাঃ 


শিবাজীর অপরাধে তাহার পিতা শাহুজীকে কারারুদ্ধ করিলেন। 


* মতান্তরে ১৬২৭ পৃষ্টাব্দ। 


বাল্যজীবন 


গিরিদুর্গ 
অধিকার 


২২২ শিবাজী ও আফজল খী 


কিন্ত কিছুদিন পরে শাহজী মুক্ত হইলেন। অগত্যা শিবাঁজী 
কিছুদিন চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 
বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জাওলি রাজ্য হস্তগত করিলেন। 
১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে শিবাজীকে দমন করিবার জন্য বিজাপুরের 
সুলতান আফজল খা নামক একজন সেনাপতিকে বহু সৈম্তসহ 
পাঠীইলেন। কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বেই এইরূপ 
বন্দোবস্ত হইল যে, শিবাজী ও আফজল খা একস্থানে মিলিয়' 
সন্ধির সত সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন। তদন্থুসারে শিবাজী 
ও আফজল খাঁ প্রত্যেকে দুইজন অনুচর সঙ্গে লইয়া গ্রতাপ- 
গড়ের সন্নিহিত একস্থলে সাক্ষাৎ করিলেন । শিবাজী আফজল 
খাঁর সন্নিহিত হইলে, আলিঙ্গনচ্ছলে আফজল খাঁ বাঁমহস্ড 
দ্বার! শিবাজীর গলদেশ জড়া ইয়া ধরিলেন, এবং ক্রমশ অধিকতর 
জোরের সহিত চাপিয়া ধরিয়া, দক্ষিণহস্তে ছুরিকাদ্বার! শিবাজীর 
পার্খদেশে আঘাত করিলেন । বিশ্বাসঘাতকতার সম্ভাবনা আছে 
অনুমান করিয়া, শিবাজী তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন । 
তাহার মাথায় পাগড়ীর নীচে লৌহনিমিত শিরস্প্রাণ এবং গায়ে 
পোষাকের নীচে লৌহবর্ম পরিহিত ছিল। বামহাতের অঙ্কুলীতে 
লৌহনিমিত ‘বাঘনখ’ নামক কৃত্রিম নখ ছিল। আফজল ছুরি 
দিয়া তাহাকে আঘাত করিলে সেই আঘাত তাহার পোষাকের 
নীচে লুক্কায়িত বর্ষে বাধিয়! ব্যর্থ হইয়া গেল। ক্ষিগ্রতায় 
শিবাজীও কম নছেন ; অমনি বিছ্যুদ্গতিতে তিনি বাঘনখ দির! 
আফজলের উদর ছি'ড়িয়া ফেলিলেন এবং আস্তিনের অভ্যন্তরে 
লুক্কায়িত বিছুয়া নামক তীক্ষ ছুরিকা বাহির করিয়া আফজলের 
পার্বদেশে বসাইয়। দিলেন। শিবাজীর অন্ুচর আসিয়া 
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আফজলের মাথা কাটিয়া ফেলিল। আফজল হত হইলে আফজল খার 
আফজলের গৈম্তগণ সম্পূর্ণনপে পরাজিত হইল।* এইরপে হত 
বিজাপুরের দিক হইতে ভয়মুক্ত হইয়া! শিবাজী স্বাধীন নরপতির 
ন্যায় আচরণ করিতে লাগিলেন । 
ওরজজেবের সহিত শিবাজীর সংঘর্ষ।' উরঙ্গজেব€ 
যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন তখনই শিবাজী মুঘল-। 
অধিকৃত প্রদেশে লুঠতরাজ করায় উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত 
হইয়াছিল (১৬৫৭)। শিবাজীর শক্তি ও সাহস দেখিয়া ওঁরঙ্গজেব 
তাহাকে দমন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কিন্তু এই 
সময় সিংহাসন লাভের জন্য বুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি এই 
বিবয়ে বিশেষ কোন চেষ্টা করিতে পারেন নাই। ন্রাহৃ-বিরোধের 
অবসান হইলে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে শিবাঁজীকে দমন করিবার জন্য 
ওরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাতোর সুবাদার করিয়া 
পাঠাইলেন। কিন্তু শিবাজা একদা রাত্রিকালে সহস। শায়েস্তা 
খাঁব পুনা নগরীস্থিত আবাস আক্রমণ করিয়া, তাহার এক পুত্রের 
প্রাণ সংহার করিলেন। শায়েস্তা খী নিজে দক্ষিণ হস্তের একটি লারা 
অঙ্কুলি হারাইয়া বহুকষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন পরাজয় 
(১৬৬৩)। অতঃপর ওুরঙ্গজেব কুমার মুয়াজ্জমৃকে শিবাজীর 
দমনের জন্য দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। শিবাজী কিন্ত এই 
সংবাদ পাইয়াই সুরাট ও আহম্মদনগর লুণ্ঠন করিলেন এবং রাজা চান 
উপাধি গ্রহণ করিলেন (১৬৬৪ খৃঃ)। অবশেষে হতাশ হইয়া ঘোষণা 


* আফজল যে শিবাজীকে প্রথম আঘাত করিয়াডিজেন, মুদলমান 
এঁতিহাসিকগণ তাহ! স্বীকার করেন না; বস্তুত কোন্‌ পক্ষের কথ! সত্য তাহা 
নির্ণর করা কঠিন; বিখ্যাত তিহাসিক সার যদুনাথ সরকারের বর্ণনা অনুসরণ 
করিয়া উপরের লিখিত বিবরণ সংকলিত হইল | - 


পুরন্দরের'পন্ধি 


গুরঙ্গজেবের 


দরবারে শিবা” 


জীর আমন্ত্রণ 


পিবাজীর 
অপমান 


২২৪ ওরঙ্গজেবের দরবারে শিবাজী 


গুরঙ্গজেব অশ্বরাধিপতি জয়সিংহ এবং বিখ্যাত সেনাপতি দিলির 
খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহ মুঘলস্রাটের 
একজন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিজাপুর এবং অন্যান্য 
ক্ষুদ্র শুর রাজশক্তির সহিত মিলিত হইয়া শিবাজীর পুরন্দর দুর্গ 
অবরোধ করিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়া শিবাজীকে সন্ধি 
করিতে হইল। পুরন্দরের সন্ধির সর্ে শিবাজী মাত্র এগারটি 
দুর্গ নিজের হাতে রাখিয়া, বাকি সমস্ত দুর্গ মুঘলসম্রাটের হস্তে 
সমর্পণ করিলেন, এবং মুঘলসম্াটের ' অধীনত! স্বীকার 
করিলেন (১৬৬৫) । 

বিজয়ী জয়সিংহ এইবার বিজাপুর আক্রমণ করিলেন এবং এই 
অভিযানে তিনি শিবাজীর সহায়ত! প্রাপ্ত হইলেন। শিবাজীর 
নিকট হইতে বিশিষ্ট সহায়তা লাভে আনন্দিত হইয়া 
পুরস্কার-স্বরপ ওরঙ্গজেব তাঁহাকে খেলাৎ পাঠাইলেন 
এবং দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। 
দরবারে শিবাজীর কোনও বিপদ হইবে না, জয়সিংহ শ্বয়ং 
এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলে, শিবাজী সম্রাটের নিমন্ত্রণ গহণ 
করিলেন। 

দরবারে উপস্থিত হইলে শিবাজী গুরঙ্গজেবের ব্যবহারে 
নিজকে অপমানিত বোধ করিলেন। অপমানে অধীর হইয়া 
রাজদরবারের সমস্ত নিয়ম উপেক্ষা করিয়া, শিবাজী উচ্চকণ্ঠে 
ওঁরঙ্গজেবের এইরূপ ব্যবহারের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। 
অবশেষে মনোবেদনায় মারাঠা-বীর সভাস্থলে মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িলেন। সম্রাটের আদেশে তাহাকে সভা হইতে বাহিরে 
লইয়া যাওয়া হইল। পরদিন শিবাজী সবিস্বয়ে দেখিলেন, 
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তাহার বাসভবনের চতুর্দিকে মুঘলসৈম্য পাহারা দিতেছে, _অর্থাৎ 
তিনি মুঘলসম্রাটের বন্দী হইয়াছেন (১৬৬৬)। 

শিবাজী স্বীয় অনুচরগণসহ দাক্ষিণাতো ফিরিয়া যাইতে 
অনুমতি চাহিলে সমাট্‌ অন্থচরগণকে যাইতে অনুমতি দিলেন, 
কিন্তু শিনাজীকে কড়া পাহারায় নজরবন্দী করিয়া রাখিলেন। 
শিবাজী ওরঙ্গজেবকে জয়সিংহের প্রতিশ্রুতি এবং বিজাপুর যুদ্ধে 
নিজের সাহাযোর কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন, কিন্ত 
তাহাতে কোন ফলই হইল না। বাধ্য হইয়! শিবাজী ধূর্ততার 
আশ্রয় লইলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে, তাহার 'কঠিন 
গীড়া হইয়াছে, এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝুড়িতে ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী ও 
ওমরাহ গণকে নানাবিধ মিষ্টান্ন পাঠাইতে লাগিলেন। দ্বাররক্ষকগণ 
প্রথম প্রথম ঝুঁড়িগুলি খুলিয়! পরীক্ষা করিত বটে, কিন্তু প্রত্যেক 
দিনই একই জিনিষ দেখিয়া দেখিয়া, যখন তাহারা পরীক্ষা করা 
চাঁড়িয়! দিল, তখন একদিন এইরূপ ছুইটি' ঝুড়িতে উঠিয়া শিবাজী 
ও তাহার পুত্র পলায়ন করিলেন। সোজা দাক্ষিণাত্য অভিমুখে 
না গিয়া, তিনি প্রথমে পূর্বদিকে চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং 
মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী ইত্যাদি স্থান ঘুরিয়া উড়িষ্য| দিয়! নিজের 
দেশে ফিরিয়া গেলেন (ডিসেম্বর, ১৬৬৬ খৃঃ) । ৬% 
এইবার শিবাজী প্রবলভাবে মুঘলসম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ 
করিলেন। ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহের মৃত্যু হইলে, রাজকুমার 
মুয়াজ্জম্‌ তাহার স্থানে প্রেরিত হইলেন। কিন্ত শিবাজীর বিরুদ্ধে 
তিনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে 
ওরঙ্গজেব শিবাজীর রাজ্রা উপাধি স্বীকার করিয়া তাহার সহিত 
সন্ধি করিলেন। কিন্তু ছুই বৎসর পরে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 


১৫— 


শিবাজীর বন্দিত্ 


শিবাজীর 


খান্দেশ হইতে 
চৌথ আদায় 


শিবাজীর মৃত্যু 


২২৬ শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব 


১৬৭০ খৃষ্টাব্দে শিবাজী সুরাট নুন করিলেন এবং খান্দেশ প্রদেশ 
হইতে চৌথ অর্থাং রাজার প্রাপ্য করের চতুর্থ ভাগ জোর করিয়া 
আদায় করিলেন। শিবাজী যে সকল দুর্গ মুঘলদিগকে ছাড়িয়! 
দিয়াছিলেন, তাহার কতক পুনরায় অধিকার করিলেন এবং 
তাহার বিরুদ্ধে প্রেরিত মুঘলসৈন্যকে গুরুতররূপে পরাজিত 
করিলেন। ১৬৭৪ শৃষ্টাব্দে শিবাজী রাজধানী বায়গড়ে মহা- 
সমারোহে তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। বিজাপুর ও 
গোলকুগ্ডার সুলতানগণ তাহার সহিত মুখলের বিরুদ্ধে সন্ধিস্ত্রে 
আবদ্ধ হইলেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে শিবাজী দক্ষিণ প্রদেশ লুষ্ঠনে 
অগ্রসর হইলেন, এবং জিঞ্জি, ভেলোর, বেলারি ইত্যাদি বহুস্থান 
অধিকার করিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে এই বিজয়ী মারাঠা-বীরের 
বিচিত্র জীবনের পরিসমাপ্তি হয়। 

শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব । ভারতবর্ষে যে কয়জন 
মহাপুরুম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, শিবাজী যে তাহাদের অন্যতম সে 
বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রথম জীবনে মাঁওলিগণের সর্দার 
শিবাজী শুধু স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমে এক বিস্তৃত স্বাধীন রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আরও বিস্ময়ের কথা এই 
যে, বিষম পরধর্মঘেষী ওরঙ্গজেব যখন সম্রাট্রূপে মুঘলসিংহাসনে 
সমাসীন, এবং মুঘলসাআ্রাজ্য যখন এখ্র্য ও ক্ষমতার উচ্চতম 
শিখরে সমারূঢ, সেই সময়ে মুঘলসম্রাটের সহিত প্রতিদ্বদ্দিতা 
করিয়া শিবাজী হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শিবাজীর 
সর্বপ্রধান কীতি, মারাঠ। জাতিকে নবজীবন প্রদান। এই মারাঠা 
জাতি তাঁহার তিরোধানের পরও প্রায় একশ পঁচিশ বৎসরের 
অধিককাল পৰ্যন্ত ভারতের অন্যতম প্রধান শক্তিরূপে পরিগর্ণিত 


মারাঠা রাজ্যশাসন-প্রণালী ২২৭ 


ছিল। শিবাজী সর্বতোতাবে একজন অতিমামুষ ছিলেন ; তাহার 
সাহস, বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, কষ্টদহিষ্ণুতা, এবং সর্বোপরি তাহার 
অপূর্ব সমর-কৌশল সর্বশেষ্ঠ প্রশংসার যোগ্য। তৎকালের 
যোদ্ধাগণের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে তাঁহার বিশিষ্টতা লক্ষিত 
হইত। স্থায় ধর্মে তিনি প্রগাঢ় আস্থাবান্‌ ছিলেন সত্য, কিন্ত 
পরধর্মের উপর তিনি কখনও উৎপীডন করেন নাই। ওরঙ্রজেবের 
পরধর্মদ্বেষ সর্বজনবিদিত। শিবাজী কিন্ত কখনও কোন মস্জিদ 
অপবিত্র করেন নাই। কোরানের পুথি তাহার হস্তে পতিত 
হইলেই তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত রক্ষা করিয়া, পরে কোনও 
মুসলমান অমুচরকে ডাকিয়া উহ। তাহার হস্তে সমর্পণ করিতেন। 
তিনি সর্বদ| জীলোকের সম্মান রক্ষার্থ সচেষ্ট ছিলেন, এবং কেহ 
স্ীলোকের অমর্ধাদ করিয়াছে জানিতে পারিলে, কখনও তাহাকে 
ক্ষম। করিতেন না। স্বদেশ ও স্বধর্মকে পরাধীনতার পাশ হইতে 
মুক্ত করিবার কল্পনা প্রথমে তীছারই মহদন্তঃকরণে উদিত হুইয়া- 
ছিল, এবং তিনি তাহার সমস্ত জাবণব্যাপী অক্লান্ত চেষ্টায় সেই 
উদ্দেগ্ত সফল করিয়া গিযাছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে গুরুতর 
দু্র্ম করিয়াছেন সত্য, কিস্ তাহাদের অধিকাংশই কালধ্ে 
আত্মরক্ষার্থ করিতে হইয়াছিল। তাহার গুণমুগ্ধ কৃতজ্ঞ দেশ- 
বাসীরা তাহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। 
এখনও শিবাজীর নামে হিমালয় হইতে কুমারিক! পর্যন্ত হিন্দুর 
ধমনীতে রক্তক্বোত প্রবলতর বেগে বহিতে থাকে । 

রাঠা রাজ্যশাসন-প্রণালী । শিবাজী নিজে নিরক্ষর 
হইলেও রাজ্যশাসনের উত্তম বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রাজা 
সমস্তের উপর ছিলেন বটে, কিন্তু আটজন মন্ত্রী তাহাকে রাজকার্ষে 


বিশিষ্টতা 


২২৮ সামরিক বিভাগ 


সহায়তা করিতেন, এবং পরামর্শ দিতেন। পুরাতন হিন্দু- 
প্রথান্থযায়ী রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ নির্দিষ্ট ছিল, 
এবং মন্ত্রিগশ এই সমুদয় বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন। এতদ্যতীত 
কোন কোন মন্ত্রী সৈন্যাধ্যক্ষ ও প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদেও 
নিযুক্ত হইতেন। প্রত্যেক জেলার ভার একজন প্রধান কর্মচারীর 
হস্তে ন্যস্ত ছিল এবং এইরূপ আটজন নিম়তর কর্মচারী তাহাকে 
কার্ষ-পরিচালনে সহায়তা করিতেন । 

সামরিক বিভাগ । পদমর্যাদা অনুসারে, সামরিক 
.কর্মচারিগণ নির্দিষ্ট শ্রেণীসমূহে বিভক্ত ছিল এবং তাহাদের অধীনে 
দশ জন পদাতিক অথবা পচিশ জন অশ্বারোহী হইতে আরম্ভ 
করিয়া পাঁচ হাজার পর্যন্ত সৈন্য থাকিত। সমগ্র অশ্বারোহীসৈন্যের 
উপর একজন এবং সমগ্র পদাতিকের উপর আর একজন .সর্নেবৎ 
বা সেনাপতি নিযুক্ত হইতেন ৷ অশ্বারোহীদলের কতককে বলিত 
বর্গীর, ইহারা রাজার নিকট হুইতে অশ্ব ও নিয়মিত বেতন 
পাইত। বাকি অশ্বারোহিগণকে শীলাদার বলা হইত। যে 
কোনও মারাঠা অশ্ব ও অক্ত্রাদি লইয়া কিছুদিনের জন্য সেনাদলে 
ভর্তি হইতে পারিত। ইহারা শীলাদার আখ্যা প্রাপ্ত হইত। 
শিবাজী শৈন্যদিগকে নগদ বেতন দিতেন এবং সেনাদলের মধ্যে 
কঠোর শুংখল] রক্ষা করিতেন । ত্বরিতগর্তিই মারাঠা সেনাদলের 
প্রধান বল ছিল। তাহাদের সঙ্গে কখনও ভারি দ্রব্যাদি থাকিত 
না, এবং এড়াইতে পারিলে তাহারা কখনও বড় রকমের 
সম্মুখযুদ্ধে রত হইত না; শত্রুর আশে পাশে ঘুরিয়! খুরিয়া 
অপ্রত্যাশিত স্থানে ও সময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত। শিবাজীর শক্তির প্রধান. কেন্দ্র ছিল 


চৌথ ও সরদেশমুখী ২২৯ 
গিরিদুর্গগুলি। এই দুর্গগুলি রক্ষা করিতে তিনি বিশেষ যত 
করিতেন। তাঁহার সামরিক বলের আর একটি প্রধান অঙ্গ 
ছিল- যুদ্ধজাহাজ | 

রাজস্ব বিভীগ। শিবাজী রাজস্ব বিভাগেরও সুবন্দোবস্ত 
করিয়াছিলেন। সমস্ত রাজ্য কতকগুলি প্রান্ত নামক বিভাগে 
বিভক্ত হইয়াছিল) প্রত্যেক প্রান্ত কয়েকটি পরগণাতে, প্রতি 
পরগণা কয়েকটি তরফে এবং প্রতি তরফ কতকগুলি গ্রামে 
বিভক্ত ছিল। সমস্ত জমি সযত্বে জরিপ করিয়া! উৎপন্ন শশ্তের 
পাচভাগের দুইভাগ অথবা! উহ্বার মূল্য রাঁজকর বলিয়া ধার্য 
হইত। জমি কখনও ইজারা দেওয়! হইত না এবং কৃষকগণের 
নিকট হইতে যাহাতে খাজানার উপর অতিরিক্ত আর কিছু 
আদায় না করা হয়, রাজার সেই দিকে লক্ষা ছিল। 

চৌথ ও সরদেশমুখী। স্বীয প্রজাগণের নিকট হইতে 
প্রাধ রাজস্ব ভিন্ন শিবাজী তাহার রাজোর বহিঃস্থিত দেশসমূহ 
হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী নামে ছুই প্রকার কর আদায় 
করিতেন। নির্দিষ্ট রাজস্বের চতুর্থাংশ দিতে স্বীকৃত হইলে, 
শিবাজী অন্য রাজ্যের প্রজাগণকে মারাঠা সৈন্যের লুণ্ঠন হইতে 
রেহাই দিতেন, ইহার নাম চৌথ। শিবাজীর পূর্বেই এই প্রথা 
প্রচলিত ছিল।* শিবাজী স্বীয় সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করিবার 
জন্য এই প্রথা অবলম্বন করেন। এতত্ব্তীত শিবাজী দাবী 
করিতেন, যে, তিনি উত্তরাধিকারক্রমে সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশের 
সরদেশমুখ অর্থাৎ প্রধান কর্মচারী, সুতরাং এই কর্মচারীর প্যায্য 


* শিবাজীর পর্বে যে চৌথ প্রথা প্রচলিত ছিল, ডাক্তার হরেন্দ্রনাথ সেন 
তাহা বিশদভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 


চোখ 


সরদেশমুখী 


ওরঙ্গজেবের 
অনুদার নীতি 


কাহার গোড়ামি 


হিন্দু মন্দির 


ধ্বংস 


২৩০ মুঘলবাজ্যেব ধ্বংসেব প্রীবস্ত 


প্রাপ্য রাজস্বের দশমা'শও তিনি আদা কবিতেন। তাহাব 
এই দাবি আইন-সঙ্গত কিনা তাঁহাব বিচাঁব অনাৰস্যাক, কাবণ 
কেবলযাত্র তাহাব অত্যাচাবেব হাত হইতে এণাইবাব জন্তাই 
লোকে এই ছৃইপ্রকাৰ কব দিতে স্বীকৃত হইত। এইবপে 
শিবাজ”্ব মৃত্যুব সময যদিও শিবাঁজীব বাজ্য থানা জেল'ব 
অন্তরগত কল্যান হইতে দক্ষিণে মাত্র গোধা পস্ত বিস্তৃত ছিল, 
তথাপি ভিন্ন ভিন্ন কাজ্যব চৌথ ও স্বাদণমুগী হইতে মাবাঠ। 
বাজোব বিস্তব আম হইত। 

ওুরজ্গজেবেয় অনুস্থত নীতি ও মুঘলরাজ্যের 
ধ্বংসের প্রীরস্ত। মালঠা জাতিব অন্র্যপ্যই মুখলশাজোব 
একমাত্র বিপদ ছিল না। শীঘই দেশময বিদ্ৰোহ এবং 
অসস্তোযেব আগুন জলিষা উঠ্ভিশ। এই সমুদামব প্রধান কাবণ 
ইবঙ্গজেবেব ব্যক্তিগত চক্ত্রি ও অনুক্ত নাতি । তি অপব 
ধর্ম সম্বন্ধে অত্যন্ত অন্রদাব ছিলেন। আববাধব উদ্দাব শীতি 
অন্ুসবণ কবা তো দ7বব কথা, তিনি হুকুম জাঁধি কখিলেন, হিন্দুব 
মন্দির ভাঙ্গিযা দাও এবং হিন্দুধামব প্রচাব, পূজা প্রভৃতি বন্ধ 
কব। কাশীব বিখ্যাত বিশ্বনাথের মন্দির, মথুবাব বিখ্যাত 
কেশবদেবেব চমৎকার মন্দিব (ইত নির্মাণ কবিত ৩৩ লক্ষ 
টাক! ব্যয হইয়াছিল), এবং অন্যান্য মন্দিব ভার্গিষা ফেলিযা 
তাহাদেব স্থানে যস্জিদ নিমিত হইল। অবুশেবে_.১৬৭৯ 
খৃষ্টাব্দে হিন্দুব উপব জিজিযা কৰ পুনবাধ স্থাপিত হইল। 

কিন্ত ধর্মে গৌডামিই ওবঙ্গজোবব চবিত্রেব একমাত্র দোষ 


{নহে। তীহাব চিন্ত স্বভাবতই সন্দিষ্ধ ছিল; এই পৃথিবীতে 


| তিনি কাহাকেও বিশ্বাস কবিতেন ন!--নিজেব পুত্রগণকেও না। 


ওরঙ্গজেবের স্বভাব ২৩১ 


মীরভূম্লা, জয়সিংহ, যশোবন্ত সিংহ ইত্যাদি বিখ্যাত সেনাপতি- 
গণের মৃত্যুসংবাদে সমাট্‌ যেন মুক্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাচিতেন। 
এমনকি কেহ কেহ মনে করেন যে, তিনি বিষপ্রয়োগে 
যশোবনস্তের হত্যা সাধন করাইয়াছিলেন। নিষ্ঠুরতা ও ধূর্তত! 
তাহার চরিত্রের দুইটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। 'ৃষ্টান্তন্বরূপে 
শিবাজী এবং নিজের ভ্রাতাগণেব সহিত তাঁহার ব্যবহারের উল্লেখ 
কর] যাইতে পারে এবং তাহার রাজত্বকালের ঘটনা! হইতে 
আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। আকবর চেষ্টা করিয়াছিলেন, 
হিন্দ-মুসলমানের মিলন ঘটাইতে, হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির 
উদাব তিন্ভির উপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে ; ুরঙ্গজেব 
সেইন্থানে ধরিয়া নিলেন যে, হিন্দুস্বান মুসলমান রাজ্য এবং এই 
বাজো নানারূপ হীনতা স্বীকার কর! ব্যতীত হিন্দুর বাস কর! 
অসম্ভ৭। 

ওরজজেবের অনুস্থত নীতির কুফল। শীঘ্রই 
ওরঙ্গজজেবের অন্শ্ত নীতির বিবময় ফল ফলিতে লাগিল। 
অসন্তোষ ও বিদ্রোহের বহ্নি "দেশনয় প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। 
জাঠজাতি প্রকাশ্যে বিদ্রোহী হইল এবং ওরঙ্গজেবের জীবনকালে 
সেই বিদ্রোহ সম্পূৰ্ণ প্রশমিত হইল না। বুনেলা-রাঁজ ছত্রশাল 
বিদ্রোহী হইয়া দুইবার মুঘলসৈন্য পরাজিত করেন এবং মৃত্যুর 
পুর্বে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সতনামী নামক 
এক হিন্দু সম্প্রদীয়ও বিদ্রোহী হইয়াছিল কিন্তু মুঘলসাআজ্যের 
স্তম্ভস্বরূপ রাজপুত জাতির অসস্তোনই মুখলসাত্রাজ্যের পরম 
বিপত্তির কারণ হইয়া ঈাঁড়াইল। যে সময়ে মারাঠাশক্তি দমনের 
জন্য রাঁজপুতের সহায়তা মুঘলসম্রাটের পক্ষে অত্যাবন্যক ছিল, 


ডাহার নিষঠুরত! 


- ও ধূর্তত! 


রাজা রাজসিংহ 


বারের মহিত 


২৩২ মারবার ও মেবারের সহিত যুদ্ধ 


সেই সময়েই ওুঁরঞ্রজেবের হিন্দুবিদ্বেষের ফলে রাজপুত মুঘলের 
পরম শক্ত হইয়া দাড়াইল। 

মারবার ও মেবারের সহিত যুদ্ধ। মারবাররাজ 
যশোবন্ত সিংহ যখন খাইবার গিরিসংকটের নিকটবর্তা জমরুদ 
নামক স্থানে মারা গেলেন ( অথবা, কাহারও মতে ওরঙ্গজেব 
কর্তৃক বিধপ্রয়োগে হত হইলেন ), তখন ওরঙ্গজেব তাহার 
রাজ্য অধিকার করিলেন। এই উপলক্ষে রাজপুত প্রজাগণের 
উপর জিজিয়া কর ধার্য হইল ও হিন্দু মন্দির ও দেবূতি ধ্বংস 
করা হইল। তারপর ওরঙ্গজজেব যশোবস্ত সিংহের শিশুপুত্র 
অজিত সিংহকে করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ভক্ত 
অন্থচর রাজপুতবীর দুর্গাদাসের বীরত্বে ও কৌশলে অজিত গিংহ 
কোনমতে রক্ষা পাইলেন। অতঃপর গুরঙ্জজেব মারবাঁররাঁজ্য 
মুঘলসাম্রাজ্যভূক্ত করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু রাজপুত প্রজাগণ 
অজিত সিংহের পক্ষ হইয়া লড়িতে লাগিল। মেবারের রাণা 
রাজসিংহ ওরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্বেষের জন্ত তাহার উপর বিরক্ত 
ছিলেন_-আর মারবারের পতন- হইলে যে ওুরঙ্গজেব শীস্রই 
মেবারও অধিকার করিবেন, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব 
হইল না; সুতরাং রাজসিংহও অঞ্জিত সিংহের পক্ষ অবলম্বন 
করিলেন এবং মেবার ও মারবারের সহিত ওরঙ্গজেবের বিষম 
যুদ্ধ বাধিয়া গেল (১৬৭৯)। এই রাজপুত যুদ্ধের বিশেষ বিবরণ 
এখানে দেওয়| অনাবন্তক | দুই পক্ষেরই বহু ক্ষতি হইল । অবশেষে 
১৬৮১ খৃষ্টাব্দে জিজিয়া কর রহিত করিয়া এবং তৎপরিবর্তে 
সামান্ত কিছু যায়গা গ্রহণ করিয়।, সম্রাট মেবারের সহিত সন্ধি 
করিলেন। মারবারের সহিত যুদ্ধ সম্রাটের রাজত্ব ভরিয়াই 


দাক্ষিণাত্যে ওঁরঙ্গজেব ২৩৩ 


চলিয়াছিল। অবশেষে সম্রাটের মৃত্যুর পর ১৭১৭ খৃষ্টাব্দ 
যশোবস্তের পুত্র অজিত সিংহের অধিকার স্বীকৃত হইলে, 
যুঘলসম্রাটের সহিত মারবারের সন্ধি হয়। 

শাহজাদা আকবরের বিদ্রোহ । রাজপুত যুদ্ধের 
এক অবান্তর ফল, শাহ জাদ| আকবরের বিদ্রোহ । ওরঙ্গজেব 
আকবরকে রাজপুত দমন করিতে প্রেরণ করেন, কিন্ত যুদ্ধে 
সুবিধা করিতে না পারিয়া, আকবর রাজপুতগণের সহিত যোগ 


দেন এবং স্বাধীনতা ঘোবণা করেন। ধূর্ত গুরঙ্গজেব আকবরকে . 


ফিরাইতে না পারিয়া, কৌশলপূর্ক আকবরকে এমন একখান! 
পত্র লিখিলেন যাহা পড়িয়া স্বতই মনে হয় যেন আকবর শীঘ্রই 
রাজপুতদিগকে ওুরঙ্গজেবের হস্তে সমর্পণ করিবেন এবং সেই 
উদ্দেশ্যেই রাজপুতদের সহিত যোগ দিয়াছেন। ওুরঙ্গজেব 
কৌশলপূর্বক এই পত্র যখন রাজপুতদের হস্তে পৌহাইলেন, 
তখন স্থুলবুদ্ধি রাজপুতগণ আকবরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেল। আকবর অসহায় হইয়া 'মারাঠারাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন এবং পরে পারস্তে পলাহয়া গেলেন। সেখানে ১৭০৪ 
খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইল। 

দ্রাক্ষিণীত্যে ওরজজেব। আকবর মারাঠারাজ্যে যাইয়া 
আশ্রয় লওয়াতে ওঁরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। 
১৬৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি দাক্ষিণাত্যে পৌছিলেন এবং জীবনের বাকী 
ছাব্বিশ বৎসর দাক্ষিণাত্যেই কাটাইয়া দিলেন। তাহার এই 
যুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা 
বিজয়। এই ছুই রাজ্য বিজিত হইলেই, ভূতপূর্ব পরাক্রাস্ত 
বাহনি সাত্রাজ্যের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গেল। ইহার 


উুরঙ্গজেবের 
কৌশল 


আকবরের দৃত্যু 


বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ডা 
বিজয় 


মুঘলসাত্রাজোয় 
চরম বিস্তার 


২৩৪ ওরঙ্গজেব ও মারাঠাগণ 


কিছুকাল পরেই তাঞ্জোর ও ব্রিচিনোপন্লী পর্যন্ত মুঘল অধিকার 
বিস্তৃত হয় ( ১৬৯১-১৬৯৭ )। এইবারে মুঘলসাম্রাজ্যের বিস্তৃতি 


'চরম সীমায় পৌছিল,_এবং আকবরের ভারত-বিস্ৃত সামাজোর 


স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইল ! 


শস্তাজভীর ১৮ ওরজজেব ও মারাঠাগণ। শিবাজীর মৃত্যুর পরে 


সিংহাসনে 
আরোহণ 


মুঘলহস্তে 
বন্দী ও নিহত 


শস্তাজীর পুত্র 
সাহ মুখলশিবিরে 
প্রতিপালিত 


শস্তাজী মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই দৃশ্চবিত্র 
যুবকের আমলে মারাঠারাজ্যে বিশেষ বিশুংখলা উপস্থিত হইল। 
১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শস্তাজী মুঘলসৈন্যের হস্তে পতিত হইলেন এবং 
সমস্ত অনুচরগণসহ নিহত হইলেন। সম্রাটের আদেশে প্রথমে 
তাহার জিহ্বা! কাটিয়া ফেলা হুইল, এবং এরূপ অন্তান্ত পৈশাচিক 
যন্ত্রণা দিয়া অবশেষে তাহাকে হত্যা করা হইল। শস্তাজীর 
পুত্র সপ্তবর্ষবয়স্ক সাহু ঘুঘলরাজ-শিবিরে প্রতিপালিত হইতে 
লাগিল। 

কিন্তু শম্তাজীর হত্যাতেই মারাঠা শক্তির দমন হইল ন!। 
শল্তাজীর পরে তাহার ভ্রাতা রাজারাম মারাঠা সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন, এবং ১৭০থ্ধৃ্টান্দে রাজারামের মৃত্যু হইলে, তাহার 
বিধবা পত্নী তারাবাই পুত্র ঠৃতীয় শিবাজীর প্রতিনিধিরূপে অতি 
যোগ্যতার সহিত মার্ঠারাজা পরিচালিত করিতে লাগিলেন । 
ওুরঙ্গজেৰ তাহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত মারাঠাদের সহিত লড়িলেন, 
কিন্তু কোনও স্থায়ী ফল লাভ করিতে পারিলেন না। বনু আয়াসে 
এবং কোন সময় প্রচুর উৎকোচ দিয়া তিনি একটি একটি করিয়া 
মারাঠা দুর্গ অধিকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বহু চেষ্টায় 
যাহা! অধিকার করিতেন, একটু দূরে সরিয়া গেলেই মারাঠাগণ 
আবার তাহা দখল করিয়া লইত। ওরঙ্জেব মারাঠাগণকে 


ওঁরঙ্গজেবের চরিত্র ২৩৫ 


‘পার্বত্য মৃষিক’ বলিতেন। কিন্তু বিপুল মুঘলসাম্রাজ্যের সমস্ত 
শক্তি একত্র করিয়াও তিনি এই পার্বত্য মুষিকগণকে দমন করিতে 
পারিলেন না। ১৬৯৯ হইতে ১৭০৬ খৃষ্টাবের মধ্যে মারাঠাগণ 
নর্মদা পার হইয়া মালবে অভিযান করে এবং খান্দেশ ও বেরার 
লুঠ করিয়া গুজরাটে প্রবেশ করে। গরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে 
মারাঠাসৈন্ত সম্রাটের শিবিরের নিকটবর্তী স্থান পর্যন্ত লুঠ 
করিত। গুরঙ্গজেবের বিফলতার প্রধান কারণ মারাঠাগণের 
জাতিগত বিশেধত্ব। যখনই বিপুল মুঘলসৈন্ত তাহাদিগকে 
আক্রমণ করিত, তখনই তাহাবা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া 
নিজেদের গ্রামে ফিরিয়া গিয়া চাষবামে মনোযোগ দিত। আবার 
মুঘলবাহিনী যখন জয সমাপ্ত করিয়া ফিরিবা যাইত, অমনি 
মারাঠাগণ পুনরায় আসিয়া সৈশ্গদলে ভর্তি হইয়া যাইত। 
তাহাদের সাজসজ্জায় কোন আড়ম্বর ছিল ন! বলিয়া, বুদ্ধের জন্ত 
প্রস্তুত হইতে তাহাদের কিছুমাত্র বেগ পাইতে হইত না। জলে 
আঘাত করিলে জল যেমন প্রতিঘাত করে মাত্র, কিন্ত 
আঘাতের চিহ্নও সেখানে বেশিক্ষণ থাকে না,_মারাঠাসৈন্যদলও 
অবিকল সেইরূপ ছিল। 
ওরজজেবের চরিত্র । এইরূপে সুদীর্ঘ ২৬ বৎসর 
দাক্ষিণাত্যে নিক্ষল অভিযানের পর ১৭০৭ খষ্টাব্দে বৃদ্ধ সম্রাট 
তগ্নহ্ৃদয়ে আহন্মদনগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। একজন 
তিহাসিক সত্যই বলিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্য যেমন তাঁহার 
দেহের সমাধিক্ষেত্র, তেমনি তাহার গৌরবেরও সমাধিক্ষেত্র। 
গুরঙ্গজেবের কি কি দোষে মুখলসাম্রাজ্য ধ্বংসোনুখ হুইল, 
তাহ! পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার চরিত্রের 


মারাঠাগণের 
জাতীয় বিশেষত 


'উরঙ্গজেবের 
চরিত্রের গুণ 


উহার দোষ 


উুয়লজেবের 


২৩৬ ওরঙ্গজেবের উচ্চভাব 


অপরদিকও আমাদিগকে শ্মরণ রাখিতে হুইবে। গুরঙ্গজেব 
নিরতিশয় নিষ্ঠাবান্‌ মুসলমান ছিলেন এবং মুসলমান ধর্মের আচার 
নিয়মগুলি অতিশয় যত্বের সহিত পালন করিতেন। তিনি অতি 
সাদাসিধাভাবে জীবন যাপন করিতেন এবং জীবনে কখনও মদ্য 
স্পর্শ করেন নীই। মুঘলসম্রাটুগণের মধ্যে সাধারণত যে সমুদয় 
পাপাচার দেখা যাইত, ওরঙ্গজেবের চরিত্রে তাহা খুব কমই ছিল। 
তাঁহার উদ্যম এবং কর্মদক্ষতাও অনন্যসাধারণ ছিল। কিন্তু এই 
সমস্ত গুণই তাহার নিরতিশয় সন্দিপ্ধ প্রকৃতি এবং সংকীর্ণ 
গৌঁড়ামিতে নষ্ট করিয়া দিয়াছিল।. তিনি কাহাকেও বিশ্বাস 
করিতেন না; রাজ্যশাসনের সমস্ত বিভাগের কার্য নিজে দেখিতে 
চাহিতেন ; কিন্তু এই বিপুল রাজ্যের শাসন-সংরক্ষণের বিরাট 
ব্যাপার একজনের পক্ষে সম্পূ্ণকূপে পর্যবেক্ষণ করা একেবারেই 
অসম্ভব ছিল। ফলে রাজ্যশাসনের সমস্ত বিভাগেই বিশৃংখল! 
ঘটিতে লাগিল এবং অসাধুতা ও উৎকোচ গ্রহণ সর্বত্র অবাধে 
চুলিতে লাগিল। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। ফলে 
তিনি কাহারও বিশ্বাস বা ভালবাস! অর্জন করিতে পারেন 
নাই। তাহার পুত্রগণ তাহাকে যমের মত ভয় করিতেন বটে, 
কিন্ত ভালবাসিতেন না.। মুহম্মদ ও আকবরের বিদ্রোহের কথা 
পূর্বেই বলা হইয়াছে। শাহজাদা মুয়াজ্জম্‌ এবং কাঁমবকৃসও 
শক্তপক্ষের সৃহিত ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই 
অপরাধে কতককালের জন্য নজরবন্দী ছিলেন । 

এইরূপে সংসারের আত্মীয়স্বজন ও .বন্ধুবান্ধবকর্তৃক পরিত্যক্ত 
হইয়াও, ওরঙ্গজেব জীবনে যাহা! সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, 
তাহা! এমন একাগ্রচিত্তে এবং স্থির লক্ষ্যে জীবনের শেষ দিন 


গুরঙ্গজেবের সরলতা ২৩৭ 


পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন যে, আমরা তাহ! দেখিয়া তাহার 
প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। মৃত্যুশয্যায় শুইয়! তিনি 
পুত্রগণের নিকট যে সমুদয় পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এই 
রাজধি-প্রক্কৃতি বাঁদশাহের উপযুক্ত অনেক উচ্চভ]বে পরিপূর্ণ । 


মুদলমানগণ যে গুরঙ্গজেবকে মুঘলসম্রাট্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া 


মনে করেন, তাহা একেবারে নিরর্থক নহে। বাণিয়ারও 
ওরঙ্গজেবকে একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি এবং প্রবীণ 
রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ওরঙ্গজেবের 
নিরভিমান সরল জীবনযাত্রা কখনও কখনও অদ্ভুত ও অসঙ্গত 
বলিয়া মনে হইত। তিনি স্বহস্তে টুপি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় 
করিতেন। মৃত্যুকালে এই বিক্রয়লন্ধ অর্থ হইতে তিনি চারি 
টাক! ছুই আনা রাখিয়া গিয়াছিলেন। তিনি আদেশ করিয়া যান, 
মৃত্যুর পরে শী চারি টাকা ছুই আনা মাত্র ব্যয়ে যেন তাহাকে 
কবর দেওয়া! হয়, এবং তাহার স্বহস্তে লিখিত কোরানের বিক্রয় 
দ্বারা অজিত অপর তিন শত পাঁচ টাকা তাছার ন্বর্ণকামনায় যেন 
গরীব দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। তিনি শিল্প বা সাহিত্যের 
আদর করিতেন না । তিনি সরকারি ইতিহাস রচনা বন্ধ করিয়! 
দিয়াছিলেন, এবং অন্ত লোকেও যাহাতে ইতিহাস না লেখে, 
সেই উদ্দেশ্যে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। 


ওরঙ্গজেবের 
সরলতা 


শিখসম্প্রদায়ের 
উৎপত্তি 
গুরু নানক 


অষ্টম অধ্যায় 


ওরঙগজেবের মৃত্যু হইতে পানিপথের 
তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত । 


ওরজজেবের পরবর্তিগণ এবং 
মুঘলসাআজের ধ্বংস 


বাহাদুর শাহের সিংহাসনে আরোহণ। ওরঙগজেবের 
মৃত্যুর পরে তাহার পুত্রগণের মধ্যে অনিবার্য ল্রাতৃ-বিরোধ 
উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠ মুয়াজ্জম্‌ কাবুলে অবস্থান করিতেছিলেন। 
অবিলম্বেই ভ্রাতা আজামের সহিত তাহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। 
এই যুদ্ধে আজাম পরাজিত ও নিহত হইলে, মুয়াজ্জম্‌ বাহাদুর 
শাহ নাম গ্রহণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন 
(১৭০৭ খৃঃ)। ছুই বৎসর পরে কনিষ্ঠ কামবকৃস যুদ্ধে পরাজিত ও 
গুরুতররূপে আহত হইয়া শীন্্ই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন 
(জানুয়ারি, ৯৭০৯)। বাহাদুর শাহ রাজপুতগণের সহিত সন্ধি 
করিয়া সুদীর্ঘ রাজপুত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি করিলেন। 

শিখ জাতি। বাহাদুর শাহের রাজত্বের প্রধান ঘটন! 
শিখদের সহিত যুদ্ধ। শিখ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক 
১৪৬৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। নানক 
ও তাহার পরবর্তী তিনজন শিখওরু শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রচারক মাত্র 


শিখজাতি ২৩৯ 


ছিলেন। আকবর তাহাদের ধর্মের অনুরাগী ছিলেন এবং 
তাহাদিগকে অমৃতসর নামক স্থান দান করিয়াছিলেন ( ১৫৭৯ )। 
এই অমৃতসরই শিখদের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। পঞ্চম গুরু 
অর্জ,নের আমলে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক গুরুতর পরিবর্তন 
সাধিত হয়। এখন হইতে উত্তরাধিকারী ক্রমে গুরুর পদ পূর্ণ 
হইতে থাকে। অর্জন সন্যাসজীবনের পরিবর্তে ভোগ-বিলাস 
আরম্ভ করেন ও অর্থ সংগ্রহের জন্য ভক্তগণের উপর রীতিমত কর 
ধার্য করেন। শিখদের “আদিগ্রস্থ' নামক ধর্মপুস্তক তিনিই 
প্রথমে প্রচার করেন। এই পঞ্চম গুরু অর্জুনকে জাহাঙ্গীর 
হত্যা করেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে । এই ঘটনায় শিখ- 
জাতির মধ্যে একট! পরিবর্তন আসিল। ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ 
ধীরে ধীবে এই সম্প্রদায়কে যোদ্ধাসম্প্রনায়ে পরিণত করিতে 
আরম্ত করিলেন। নবম গুরু তেগ বাহাদুর মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, ওরঙ্গজেব তাহাকে হত্যা করেন। 
ইহার ফলে শিখগণের মুসলমান বিদ্বেষ ও সামরিক উত্তেজন। 
বাড়িয়া গেল। এই সময়ে দশম গুরু গোবিন্দসিংহের অভ্যুদয় 
হয়। ুরুগোবিন্দ শিখগণকে দৃঢ় একতাস্ত্রে বাধিলেন, এবং 
তাহাদের ভবিষ্যৎ সামরিক শক্তির ভিত্তি দৃঢরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। তিনি নিয়ম করিয়! দিলেন যে, কোন শিখই তামাক 
খাইতে পারিবে না, তাহাদিগকে দীর্ঘ কেশ রাখিতে হইবে, 
খাটো পাজামা পুরিতে হইবে, এবং লৌহবলয়, ক্ষুদ্র ছুরিকা ও 
চিরুনি ধারণ করিতে হইবে | এই ধর্মংঘের একতা ও ভ্রাতৃভাব 
দৃঢ় করিবার জন্য গুরুগোবিন্দ তাহাদের ভিতর হইতে জাতিভেদ 
একেবারে উঠাইয়া দিলেন ; একত্র বসিয়া আহার তাহাদের 


জাহাঙ্গীর ও 
ওরজজ্জেব 
কর্তৃক শিখ- 
গুরু হত 


গোবিন্দসিংহ 

কতৃক সামরিক 
সম্প্রদায়ে 
পরিণত 


বান্দী কর্তৃক 
শিরহিন্দ লুণ্ঠন 


শিখদের 
পরাজয় 


২৪০ ফররুখ সিয়র 


ধর্মের অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হুইল। এই ভ্রাতৃসংঘের নাম হইল 
খাল্স! অর্থাৎ পবিত্র । গুরুগোবিন্দ আরও ব্যবস্থা করিলেন যে, 
অতঃপর শিখদের আর কোন গুরু থাকিবে না। শিখদের 
আদরিগ্রন্থই গুরুর স্থান অধিকার করিবে। গুরুগোবিন্দ ১৬৭৫ 
হইতে ১৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গুরুর আসনে আসীন ছিলেন | 

বাহাদুর শাহের সহিত শিখগণের সংঘর্ষ। 
গুরুগোবিনদ বাহাদুর শাহকে সিংহাসন লাভ করিতে সহায়তা 
করেন। কিন্তু ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে এক আততায়ীর হস্তে গুরুগোবিন্দ 
প্রাণ হারাইলে, শির্হিন্দের মুঘলসেনাপতি গুরুগোবিন্দের 
শিশুপুত্রগণকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেন। গুরুগোবিন্দের পরে 
শিখ সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন-_বান্দা। বান্দা অকথ্য নিষ্ঠুরতা 
সহকারে শিরুছিন্দ লুণ্ঠন করিয়া গুরুগোবিনের পুত্রগণের হত্যার 
প্রতিশোধ লইলেন। 

এইরূপ নৃশংসতা সহা করিতে না পারিষ! বাহাদুর শাহ 
শিখদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাইলেন। শ্িখগণ পরাজিত 
হইল বটে, কিন্তু বান্দা ধরা পড়িলেন না। 

ফররুখ সিয়র। ১৭১২ খুষ্টান্দে বাহাদুর শাহ পরলোক 
গমন করেন। অমনি তাহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া 
বিবাদ বাধিয়া গেল এবং অবশেষে জ্যেষ্ঠ জাহান্দর শাহ সিংহাসনে 
উপবেশন করিলেন। এই ছৃশ্চরিত্র অপদার্থ সম্রাট এগার মাস 
রাজত্ব করিবার পর বাহাদুর শাহের পৌন্র ফররুখ সিয়র কর্তৃক 
সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন ( ১৭১৩ )। 

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়। বিহারের সুবাদার সৈয়দ হোসেন আলি 
খা এবং তাঁহার ভ্রাতা এলাহাবাদের সুবাদার সৈয়দ আবদুল্লা খা 


রাজপুত, শিখ ও জাঠদের সহিত যুদ্ধ ২৪১ 


ফররুখ সিয়রকে রাজ্যলাতে সহায়তা করিয়াছিলেন! ফররুখ 
সিয়র সম্রাট হইরা প্রথম জনকে করিলেন প্রধান সেনাপতি, 
এবং দ্বিতীয় জনকে করিলেন প্রধান মন্ত্রী। ফররুখ সিয়রও 
তাহার পূর্ববর্তী জাহান্দর শাহের মত অপদার্থ এবং ছুশ্চরিত্র 
ছিলেন। এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্ধয়ই এখন প্রকৃতপক্ষে শাসক হইয়া 
দাডাইলেন। 

রাজপুত, শিখ ও জাঠদের সহিত যুদ্ধ। বাহাদুর 
শাহের মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণের মধ্যে বিবাদের সুযোগ 
পাইয়া মারবাররাজ অঞ্থিত সিংহ মুঘল কর্মচারিগণকে যোধপুর 


হইতে বিতাড়িত করেন এবং ঘুখলসাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া 


আজমীর অধিকার করেন। হোসেন আলি মারবারের বিরুদ্ধে 
যুদ্ধযাত্রা করিলেন । অজিত সিংহ বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং 
সমাটেব সহিন্ত নিজের কন্যার বিবাহ দিলেন ( ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ )। 

সাগ্রাজ্যের বিশুংখলার সুযোগে শিখনায়ক বান্দা পঞ্জাবের 
পূর্বাংশ লুষ্ঠশ করিয়া ছারখার করিতেছিলেন। এবার তিনি 
ধর! পড়িলেন, এবং তাহাকে এবং তাহার অন্থুচরগণকে হত্যা! 
কর! হইল। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে জাঠেরা বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত 
হইল। 

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় এইরূপে অসাধারণ যোগ্যতা ও দক্ষতার সহিত 
রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। কিন্ত ক্রমশই তাহাদের 
অধীনতা সম্রাটের অসহ হুইয়! উঠিল। তিনি সৈয়দ ত্রাতৃদ্বয়কে 
হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন । ইহা! টের পাইয়া 
একদা হোসেন আলি রাজপ্রাসাদ অধিকার করিলেন। হতভাগ্য 
সম্রাট বেগম মহলে যাইয়া পলাইলেন, কিন্তু সেখান হইতে 


১৬০ 


নৃশংস হত্যা 


জাঠদের পরাজয় 


ফররুখ সিয়রের 
শোচনীয় হত্যা 


২৪২ মুহম্মদ শাহ 


তাহাকে টানিয়া আনিয়া তাহার চক্ষু নষ্ট করিয়া দেওয়া 
হইল এবং কিছুদিন পরে তাহাকে হত করা হইল 
( ১৭১৯ খৃষ্টাব্দ )। 

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কতৃত্বের অবসান! সম্রাট ফররুখ 
সিয়রকে, সিংহাসনচ্যুত করার পর সৈয়দ ভ্রাতৃদয় ক্রমান্বয়ে 
ৰাহাছুর শাহের দুই পৌত্র রাফিউদ দরজাৎ ও রাফিউদ্দৌলাকে 
সিংহাসনে বসাইয়! তাহাদের নামে রাজ্য চালাইতে লাগিলেন । 
এই সময়ে নেকুসিয়র নামে গুরঙ্গজেবের এক পৌত্র সম্রাট পদবী 
গ্রহণ করায় সৈয়দ ভ্রাতৃদয় তাহাকে পরাভূত করেন। তারপর 
রাফিউদ্দৌলার মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহের আর এক পত্র মুহম্মদ 
শাহকে তাহারা সিংহাসনে স্থাপন করেন (সেপ্টেম্বর, ১৭১৯)। 
মুহন্মদ ওমরাহ গণের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া হোসেন আলি খাঁকে 
হত্যা করেন। অপর ভ্রাতা আবছুল্লা খা নূতন এক রাজাকে 
সিংহাসনে বসাইলেন, কিন্ত মুহম্মদ শাহ এই নূতন রাজা এবং 
আবছুল্ল! খা উভয়কেই বন্দী করিলেন। এইবূপে সৈয়দ প্রাতৃদ্ধয়ের 
কর্তৃত্বের অবসান হইল । ৯/ * 
৮ মুহম্মদ শাহ (১৭১৯--১৭৪৮)। মুহম্মদ শাহ এইবার 
চিন্-কিলিচ খা এবং আসফ জাহ, নামে পরিচিত ওরঙ্গজেবের 


" আমলের একজন বিচক্ষণ কর্মচারীকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত 


চিন্-কিলিচ খা 


করিলেন। চিন্-কিলিচ থা দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করিয়া খ্যাতি লাভত 
করিয়াছিলেন এবং গুরঙ্গজেবের মৃত্যুকালে বিজাপুরের সুবাদার 
ছিলেন। বাহাদুর শাহ তাহাকে অযোধ্যার স্ুবাদার করেন এবং 
ফররুখ সিয়রের রাজ্যারম্তে তিনি সমগ্র দাঁক্ষিণাত্যের সুবাদারি ও 
নিজাম উল মুল্ক্‌ উপাধি প্রাপ্ত হন। সৈয়দ ভ্রাতৃত্বয় তাহার 


মুঘলসাআজাজ্যের ধ্বংস ২৪৩ 


প্রতি সন্তুষ্ট না থাকায় ছুই বৎসর পরেই তিনি পদচ্যুত হুন। 
পরে ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মাঁলবের সুবাদার নিযুক্ত হন, কিন্ত 
সৈয়দ শ্রাতৃদ্বয় আবার তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ায় তাহাকে 
মালবের সুবাদারি পদ হইতে অপস্থত করেন এবং দিল্লীতে 
ডাকিয়া পাঠান! এবার নিজাম উল মুল্ক্‌ বিদ্রোহী হইয়া 
দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন এবং কয়েকটি বড় দুর্গ অধিকার 
করেন। সৈয়দ ল্রাতৃদ্বয় তাহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন, 


কিন্তু নিজাম এই সৈন্য পরাজিত করেন। ইহার কিছুদিন পরেই ' 


গৈয়দ ল্রাতৃদ্ধয় নিহত হন এবং মুহম্মদ শাহ নিজাম উল মুল্কৃকে 


প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত: 


হইয়া তিনি শাসনকার্ধের সুশৃংখলা বিধানে মনোযোগ দিলেন । 
কিন্তু কাওজ্ঞানহীন সম্রাট তাহাকে পদে পদে বাধ। প্রদান করায়, 
বিরক্তিভরে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে ইন্তাফা দিয়া দাক্ষিণাতো 
ফিরিয়! গেলেন (১৭২৪ )| সেখানে তিনি স্বাধীন রাজার মত 
রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এইরূপে বর্তমান হায়দ্রাবাদের 
নিজাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল। 

মুঘলসাআজ্যের ধ্বংস। ক্রমে ক্রমে অন্তান্ত 
প্রাদেশিক শীসনক্াগণও নিজাম উল মুল্‌কের উদাহরণ অনুসরণ 
করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার সুবাদার সাদৎ আলি খাঁ এবং 
বাঙলার স্থবাদার আলিবন্দী খা একরকম স্বাধীনই হইয়া 
'গেলেন। এদিকে জাঠেরা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। অন্তান্ত 
গ্রদেশও শীত্রই স্বাধীন হইল, এবং আফগান জাতীয় 
রোহিলাগণ বর্তমানে রোহিলাখণ্ড 'বলিয়া পরিচিত প্রদেশ 
অধিকার করিল । 


স্বাধীন 
নিজাম রাজ্য 
স্থাপন 


বিভিন্ন প্রদেশের 
স্বাধীনতা ঘোধণ}- 


২৪৪ পেশোয়াগণের উত্থান 


মারাঠা জাতি 


মারাঠাগণ ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিগণিত 
হুইল । মুঘলসামাজ্য যখন এইরূপে ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে 
অগ্রসর হইতেছিল, তখন মারাঠাগণ ক্রমশ ভারতের সবশ্রেষ্ঠ 
সামরিক শক্তিতে পরিণত হইল। কিন্তু শিবাঁজীর বংশধরগণের 
কর্তৃত্ব মারাঠারাজ্যে আর বেশি দিন টিকিল না। 
পেশোয়াগণের উত্থান। শিবাজীর পৌত্র রাজা সাহ 
কিরূপে ধৃত হইয়া গুরঙ্গজেবকর্তৃক মুঘল শিবিরে প্রতিপালিত 
হইয়াছিলেন) ভাহা-পূর্বেই বলা হইয়াছে+- উরঙ্গজেবের মৃত্যুর 
পর মুক্ত হইয়া তিনি নিজের দেশে ফিরিয়া আসিলেন| 
তারাবাই প্রথমে তাহার বিরুদ্ধে দীড়াইলেন, কিন্তু তৎসত্বেও 
তিনি অনায়াসেই সাতারার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন 
(১৭*৮)। তারাবাইয়ের সহিত বিরোধের সময় বালাজি 
বিশ্বনাথ নামে একজন কোংকনদেশয় ব্রাহ্মণ তাহার প্রধান সহায় 
ছিলেন। সাহু ইহাকে মন্ী অথবা পেশোযার পদে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । শিরাজীর মৃত্যুর পর মারাঠা রাজ্যে বিষম 
বালাজী বিশ্বনাথ বিশৃংখলা ঘটিযািল। বালাজী বিশ্বনাথ সমস্ত বিশুংখলা 
দুর করিয়া, রাজ্যশাসূনে পুনরায় শৃংখলা ফিরাইয়া 
আনিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি পেশোয়া পদকে রাজ্যের 
সর্ধপ্রধান পদে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে 
প্রথম বাজীরাও তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া পদ 
প্রীপ্ত হইলেন। বাজীরাঁও যারাঠা নায়কগণের মধ্যে একজন 
যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পেশোয়া পদের গৌরব 
আরও বাঁড়াইলেন। সাহু এক দানপত্রের দ্বারা রাজকীয় সমস্ত 


প্রথম বাজীরাও ২৪৫ 


ক্ষমতা বাজীরাওর হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর শিবাজীর 
বংশধরগণ নামে মাত্র রাজা রহিলেন, কিন্তু পেশোয়াই প্রকৃতপক্ষে 
মারাঠা রাজ্যের নায়ক হইয়া দাড়াইলেন। 

পেশোয়াদের অধীনে মারাঠা জাতির শক্তি সঞ্চয়। 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মারাঠা রাজ্য আয়তনে বেশি বড় 
ছিল না, কিন্ত মারাঠাগণ বহু বিস্তৃত স্থানের উপর চৌথ ও 
সরদেশমুখী আদায় করিত। বালাজী বিশ্বনাথ এই প্রথাকে 


সুনিয়মিত করেন। সৈয়দ হোসেন আলি থা মারাঠাদিগকে . 


দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অকৃতকার্য হন। অবশেষে 
১৭১৯ খৃষ্টাব্দে মুঘলসম্রাট সন্ধি দ্বারা তাঞ্জোর, ব্রিচিনোপলি, 
মহীশূর ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের ওঁ ছুই প্রকার কর 
আদায় করিবার অধিকার স্বীকার করিলেন। শিবাজীর 
মৃতুাবালে তাঁহার অধীনে যে রাজা ছিল, তাহাও সনদদ্বারা 
বাদশাহ মাহুকে প্রদান করিলেন। ইহার পরিবর্তে সাহু 
বাদশাহকে দশলক্ষ টাকা দিতে ও যুদ্ধের সময় পঞ্চদশ সহস্র 
অশ্বারোহী শৈন্ত দ্বারা তাহার সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, 
এবং সমগ্র দাঁক্ষিণাত্যের শাস্তির জন্য দায়ী থাকিলেন। 
এইরূপে দাক্ষিণাত্যের কর্তৃত্ব মুখল-হস্ত হইতে মারাঠা-হস্তে 
চালয়! গেল। 

প্রথম বাজীরাও। দ্বিতীয় পেশোয়! প্রথম বাজীরাও 
যুঘলদের হস্ত হইতে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করিবার বিরাট 
কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন। তিনি রাজ! সাহুকে বলিলেন 
“মুঘলসাত্রাজ্য এখন এক বিশাল মৃতপ্রায় শুক বৃক্ষের স্তায়_ 
একবার যদি তাহার মূলদেশ নষ্ট করা যায়, তাহ! হইলে ইহার 


পেশোয়াই 
প্রকৃত রাজ! 


দাক্ষিণাতো 
মারাঠা কত্ব 


মালব বিজয় 


ঞজরাট বিজয় 


বুঙ্গেলথণ্ড জয় 


দিল্লী অভিযান 


২৪৬ নিজামের পরাজয় 


শাখাপ্রশাখা আপন! হইতেই বিনষ্ট,হইবে_-এবং তখন মহারাষ্ট্র 
বিজয়-পতাক] সিদ্ধ নদ হইতে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত উডটীন হইবে” 
এই মহৎ ও অসমসাহসিক উদ্দোশ্তে প্রণোদিত হুইয়া বাজীরাও 
উত্তর ভারতবর্ষে বারংবার অভিযান প্রেরণ করিতে লাগিলেন 
এবং স্বয়ং মালব আক্রমণ করিলেন। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়া মুঘলগণ মালবের অধিকার মারাঠাদের হস্তে ছাড়িয়া 
দিল। গুজরাটে মুঘলসম্রাটের ছুই শাসনকতীর মধ্যে বিবাদ 
বাধিল। ইহাদের একজন স্বীয় পক্ষ সমর্থন কবিবার জন্য 
মারাঠাশক্তির সাহায্য ভিক্ষা করিলেন, এবং গুজরাট ক্রমশ 
মারাঠা অধিকারে চলিয়া গেল। এই সকল সাফল্যে উৎসাহিত 
হইয়া, মারাঠাগণ রাজপুতানা আক্রমণ করিল। শীঘ্রই তাহারা 
বুন্দেলখণ্ড লুন করিয়া যমুন! ও চ্বল নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইল । 
মুঘলসম্রাটের ক্ষমতা যে এখন নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছে সে 
বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না। সুতরাং বাঁজীরাঁও এইবার 
মুঘল রাজধানী জয় করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
তাহার গতিরোধ করিবার জন্ প্রকাণ্ড একদল সৈন্য প্রেরিত 
হইল। কিন্তু মারাঠার সুপরিচিত সামরিক নীতি অবলম্থনপূর্বক 
তিনি তাহাদিগকে এড়াইয়া সহম। দিল্লীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন 
(১৭৩৭ খৃঃ)! এইবার কিন্তু তিনি দিল্লী অধিকার না! করিয়াই 
আসফজাহ নিজাম উল মুল্কের সহিত যুদ্ধ করিবার ভঙ্গ 
দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসিলেন। নিজাম মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধিতে 
শংকিত হইতেছিলেন, সুতরাং দিল্লীর সম্রাট যখন মারাঠাদিগকে 
দমন করিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করিলেন, তখন তিনি সানন্দে 
সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বাজীরাওকে আঁটিয়া উঠ) 


মারাঠাদেশের পঞ্চরাজ্য ২৪৭ 


তাঁহার সাধ্য ছিল না। তিনি অচিরেই বাজীরাওর সহিত সন্ধি 
করিলেন (১৭৩৮ খৃঃ)। সন্ধির সর্ত হইল-_-(১) সমগ্র মালব দেশ 
বাজীরাওর হস্তে ছাড়িয়া দিতে হইবে, (২) নর্শদ! ও চ্বল নদীর 
মধ্যবর্তী সমগ্র ভূভাগে বাজীরাওর আধিপত্য স্বীকার করিতে 
হইবে, (৩)' উক্ত মর্মে বাদশাহ স্বয়ং বাজীরাওকে সনদ দিবেন 
এবং (৪) বুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য যাহাতে সম্রাট বাজীরাওকে 
পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দেন নিজাম তাহারও চেষ্টা করিবেন। এইরূপে 
উরজজেবের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসরের মধ্যেই শিবাজী প্রতিষ্ঠিত 
মারাঠা জাতির হস্তে তাহার বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হইল । 
মারাঠাদিগের পাঁচটি রাজ্যের উৎপত্তি । -মারাঠাগণ 
এখন দাক্ষিণাত্যের প্ররুত মালিক হইয়া দাড়াইয়াছিল, এবং 
উত্তর ভাঁরতবর্ষেও তাহাদের অধিকার বহু দূর পর্যস্ত বিস্তৃত 
ছিল। রাজোর দূর প্রদেশগুলিকে শাসনাধীনে রাখিতে এবং 
খাজানা ইত্যাদি রীতিমত আদায় করিবার জন্য রাজীরাও 
এই বিস্তুত রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাহার এক এক প্রধান 
সেনাপতিকে স্থাপিত করিলেন। এইরূপে রণোজি সিদ্ধিয়া 
এবং মল্হর রাও হোল্‌কার মালবে নিযুক্ত হইলেন। বেরারে 
ভেঁস্‌লা বংশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুজরাটে প্রথমে প্রধান 
সেনাপতি দাতারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার সহকারী 
পিলাজী গাইকোয়াড় শীঘ্রই তাহার স্থান অধিকার করিলেন। 
এই নূতন নীতির ফলেই কালক্রমে সিন্ধিয়ার গোয়ালিয়র রাজা, 
হোল্কারের ইন্দোর রাজ্য, তেশস্লার নাঁগপুর রাজ্য এবং 
গাইকোয়াড়ের বরোঁদা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পেশোয়ার অধীন 
পুণ! রাজ্য লইয়া এইরূপে মারাঠা সাত্রাজ্য পাঁচটি প্রধান রাজ্যে 


নিলামের 
পরাজয় 


সিন্ধিয়া, 
হোল্কার ও 
ভোস্লা 


গাইকোয়াড় 


কর্ণালে সম্রাট 
সৈম্ঠের পরাজয় 


দিল্লীর 


২৪৮ নাদির শাহের আক্রমণ 


বিভক্ত হইয়া গেল। কিন্তু পেশোয়া বাজীরাওর সময়ে এই 
পাচটি রাজ্যই তাহার কর্তৃত্ব মানিয়া চলিত। বাজীরাওই এই 
সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা! শক্তিশালী রাজা ছিলেন। 
কবে পতনোম্মুখ মুঘলপাম্রাজ্যকে ঠেলিয়া ফেলিয়৷ মারাঠাগণ 
তাহার স্থান অধিকার করিবে, বাজীরাও আগ্রহে সেই দিনের 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 


নাদির শাহের আক্রমণ হইতে পানিপথের 
তৃতীয় যুদ্ধ পর্যন্ত 


নাদ্ির শাহের আক্রমণ । এই সময়ে এক বিষম 
বিপৎপাতে ভারতবর্ষ অস্থির হইয়া] উঠিল। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে নাদির 
কুলী খা নামে একজন বীর যোদ্ধা নাদির শাহ্‌ নাম ধারণ করিরা 
পারন্তের সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিন বৎসর পবে তিনি 
সসৈন্যে ভারত জয়ের অভিলাষে যাত্রা করেন এবং বিন! বাধায় 
কর্ণাল পর্যন্ত অগ্রসর হন। এইখানে মুঘলসৈন্য তাহাকে বাধা 
প্রদান করিল। যুদ্ধে মুঘলসৈন্তের পবাঁজয় হইল এবং কুড়ি হাজার 
মুঘলসৈন্ত হত হইল । সম্রাট মুহম্মদ শাহ নাদিরকে বাধা দেওয়া 
অসম্ভব দেখিয়া নাদিরের, বস্তা স্বীকার করিলেন, এবং উভয়ে 
একত্র দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল নিরুপদ্রবেই কাটিল 
বটে, কিন্তু সহসা নাদিরের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদে উত্তেজিত হইয়া 
দিল্লীর নাগরিকগণ নাদিরের কয়েক সহস্র অমুচরকে হত্যা করিল। 
নাদির শীস্বই ইহার ভীষণ প্রতিশোধ লইলেন। তিনি আদেশ 
দিলেন, নিধিচারে দিল্লীর কয়েক মহল্লার সমস্ত অধিবাসীর প্রাণবধ 
করা হউক। ভয়ংকর হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইয়া গেল-_৫ ঘণ্টা 


মারাঠাগণ ২৪৯ 


পর্যন্ত নাদির বসিয়া বসিয়া এই অমান্ুবিক হত্যাকাণ্ড দেখিলেন। 
অবশেবে সম্রাট মুহম্মদ শাহের অনুনয়ে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড 
স্থগিত হইল। অতঃপর নাদির ধীরে ধীরে দিল্লীর অধিবাসিগণের 
ধন লুগন করিতে লাগিলেন, এবং সাতান্ন দিন দিল্লীতে অবস্থান 
করিয়া দিল্লী-সম্রাটের মযূরসিংহাসন এবং আরও 'অশেষ ধনরত্ধ 
সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সিম্ধুনদের পশ্চিমদিকস্থ 
প্রবেশও নাদির স্বীয় রাজ্যের অন্তভু ক্ত করিয়া লইলেন (১৭৩৯)।৯ 
আহম্মদ শাহ দুরানীর ভারত আব্রমণ। নাদির 
শাহের প্রত্যাবতনের সঙ্গে সঙ্গেই মুঘলমাম্রাজ্যের অবসান 
হইল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ পরলোক গমন করিলেন, 
এবং তাঁহার পুত্র আহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। 
মুঘলস্রাটের ক্ষমতা এখন নামে মাত্র পর্যবসিত হইয়াছিল। 
সম্াটের দরবারে ওমরাহ গণের মধ্যেও কলহের অস্ত ছিল না। 
আহম্মদ শাহ দুরানী নামক একজন আফগান অর্দীর নাদিরের 
মৃত্যুর পরে তাহার রাজোর পূর্বাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। 
এখন তিনি পঞ্জাব হইতে রীতিমত খাজানা আদায় করিতে 
লাগিলেন, এবং অসহায় সম্রাটু অবশেষে সমগ্র পঞ্জাব তাহার 
হস্তে ছাড়িয়া দ্রিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী 
স্বীয় প্রভুকে সিংহাসনচ্যুত এবং অন্ধ করিয়! দ্বিতীয় আলমগীরকে 
সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। ইহার ছুই বৎসর পরে আহম্মদ 
শাহ ছুরানী ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন এবং অশেষ নিষ্ঠুরতার 
সহিত মথুরা ও দিল্লী লুঠুন করিলেন ( ১৭৫৬-১৭৫৭ খৃঃ )। 
মারাঠাগণ। এই সময়ে এই সমস্ত বিপদ হইতে 
ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার ক্ষমত! ছিল একমাত্র মারাঠাগণের ! 


দিল্লী লুঠন 


আহম্মদ শাহ 
ছুরানীকতৃকি 


পঞ্জাব অধিকার 


ছুরানীর 


এ ভারত আক্রমণ 


বালাজী 
বাজীরাও 


মারাঠা সাত্রা- 
জোর চবম 
উন্নতি 


ছুয়ানীর পুনরায় 
পঞ্জাব অধিকার 


২৫০ পানিপথেব তৃতীয যুদ্ধ 


১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পেশোযা বাজীবাওব মৃত্যু হইযাছিল এবং তাহাব 
পুত্র বালাজী বাজীবাও পেশোয! হই্যাছিলেন। বালাজী 
বাজীবাও মাবাঠা-শক্তি আবও দৃঢসংবদ্ধ কবিলেন এবং পুনা 
নগবে তীহাব বাজধানী স্থাপিত কবিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে 
আহম্মদ শাই ছুবানী পঞ্জাব হইতে প্রত্যাবর্তন কবিলে, পেশোষাব 
ভ্রাতা বদুনাথেব নাযকত্বে একদল মাবাঠীসৈন্ত পঞ্জাব অধিকার 
কবিল ( ১৭৫৮ খৃঃ) ৷ 

মাবাঠা জাতিব এই সমযে চবম উন্নতি হইযাছিল। তাহাবা 
সিন্ধু ও হিমালয হইতে আবস্ত কবিযা প্রীয সমস্ত ভাবতবর্ষেব 
মালিক হইযা দাডাইযাছিল। এই বিস্তৃত বাজ্য পেশোযাব শাসন 
মানিযা চলিত। শিৰাজীব স্বপ্ন এতদিনে সফল হইল । অশোকেব 
পবে এত বড হিন্দু সাম্রাজ্য ভাবতবর্ষে আব স্থাপিত হয নাই৷ 

কিন্তু এ সৌভাগ্য বেশি দিন স্থাধী হইল না । ১৭৫৯ খুষ্টাবে 
আহম্মদ শাহ ছুবানী পুনবাষ পঞ্জাব অধিকার কবিলেন। ১৭৬০ 
খৃষ্টাব্দে সেখানে মাবাঠা-অধিবাঁব পুনবাঁষ প্ৰতিষ্ঠিত কবিবাব জন্য 
মাবাঠা-সবকাব হইতে এক বিপুল সৈন্যদল প্রেবিত হইল। 
দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে পেশোযাব ভ্রাতা বঘনাথ এই সৈন্যদলেব সেনাপতি 
হইতে অস্বীকাব কবিলেন, এবং পেশোযাব সপ্তদশবর্ষবযস্ক পুত্র 
বিশ্বামবাও এই বিপুল সেনাদলেব সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। 
সদাশিববাও তাঁও বিশ্বাসবাওব পবামর্শদাতা হইলেন। 
সদীশিবেব সাহস ছিল বটে, কিন্তু সেনাপতিব যোগ্যতা বা 

ভূজ্ঞত! কিছুই ছিল না। 

এর্িপানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ । মাবাঠাসৈন্ঠ সহজেই দিল্লী 


মারাঠাদের 
উত্তরে অভিযান অধিকাৰ কবিযা পানিপথে আহম্মদ শাহ ছুবানীব সৈন্তদলেব 


পানিপথের তৃতীয় বুদ্ধ ২৫১ 


সম্মুখীন হইল। উভয় পক্ষই পানিপথে উপস্থিত হইয়া, শিবিরের 
চারিদিকে গড়খাই কাটিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। 
রোহিলাগণ এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা সুজাউদ্দোল্লা আহম্মদ 
শাহের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইলেন। কারণ তাহারা এই হিন্দু- ৮ 
শক্তিব অত্যুথথানে সশংফিত হইয়া কালযাপন করিতেঁছিলেন। 
অনেকেই মারাঠা-সেনাপতিকে মাঁরাঠাগণের চিরপ্রচলিত 
সমর-পদ্ধতির অনুসরণ করিতে উপদেশ দিলেন, অর্থাৎ একটি মারাঠাগণের 
প্রচলিত ও 
বড় যুদ্ধের ফলাফলের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, ভারি . 
জিনিষপত্র দূরে রাখিয়া, লঘুগতি বর্গার অশ্বারোহীর সাহায্যে 
শত্রুকে সমস্ত দিক হইতে আক্রমণ করিয়া পীড়ন করার পরামর্শ 
দিলেন। কিন্তু এই সকল উপদেশ না শুনিয়া সদাঁশিবরাও 
তাও এবং বিশ্বাসরাও পানিপথে বিপুল, সেষ্টদল/ও অসংখ্য 
ভৃত্যাদিসহ তাবু গাড়িয়া বমিলেন। বা হি CR রি 
শীখই তাবুতে খাগ্াতাব উপস্থিত হইল এবং একটি বৃহৎ 
যুদ্ধের ফলাফলের উপরই মারাঠাগণকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে 
হইল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ৭ই তীনুয়ারী ভোরবেলা মারাঠা- 
সেনাপতি সমস্ত সৈন্য লইয়া! আহম্মদ শাহ ছুরানীকে আক্রমণ 
করিলেন। মারাঠাসৈম্তগণ অসীম সাহসের সহিত পার্বত্য 
আফগানগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল । ছয় ঘণ্টা ঘোর 
যুদ্ধের পরে, মারাঠাপক্ষের জয় হইবে, এমন বুঝা যাইতে 
লাগিল। কিন্তু আহম্মদ শাহ দুরানীর শ্রেষ্ঠতর সমর-কৌশলে 
যুদ্ধের ফল অন্তরূপ দীড়াইল। বেলা প্রায় একটার সময় 
পশ্চাৎস্থিত নূতন এক সৈম্যদল লইয়| আহম্মদ শাহ ছুরানী 
প্রবলুবেগে মারাঠাগণকে আক্রমণ করিলেন। দুই ঘণ্টা ঘোর 


মারাঠাদের 
সম্পূর্ণ পরাজয় 


মারাঠাগণের 
বিপুল ক্ষতি 


২৫২ বুদ্ধের ফলাফল 


যুদ্ধের পর বিশ্বাসরাও আহত হইয়া ঘোড়া হইতে পড়িয়া 
গেলেন, এবং অমনি সমস্ত মারাঠাসৈন্ঠ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ হইতে পলাইতে লাঁগিল। প্রায় কুড়ি মাইল পর্যন্ত 
আফগানগণ মারাঠাগণের “পশ্চাদ্ধাবন করিল এবং যাহাকে 
পাইল তাহাকেই হত্যা করিল। প্রায় হুই লক্ষ মারাঠা এইভাবে 
হত হইল। বিশ্বাসরাও, সদাশিবরাঁও ভাও এবং প্রায় সমস্ত 
মারাঠা-সেনা পতি যুদ্ধক্ষেত্রে হত হইলেন । 
যুদ্ধের ফলাফল।/ এই যুদ্ধে মারাঠাদের নিদারুণ 
পরাজয়ের ফলে তাহাদের উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
সম্ভাবন! অনেক কমিয়া গেল (পেশোয়ার প্রাধান্য ও গৌরব 
হ্বাস হইয়া গেল, এবং ইহার ফলে পরিণামে অন্ঠান্ত মারাঠী- 
শক্তির উপর পেশোয়ার প্রতৃত্ব ক্রমশ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর 
হইতে আরম্ভ করিল। সত্য বটে, ইহার পরেও ভিন্ন ভিন্ন 
মারাঠা-নায়কগণ বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, এবং অন্ঠান্ঠ 
নানাবিধ সাফল্য লাভ করিয়াছে, কিস্থ মারাঠা জাতির 
ভারতে একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা তৃতীয় পানিপথের 
যুদ্ধের ফলে অনির্দিষ্ট কালের জন্ত স্থগিত রহিল। | 
২:মুঘলসাম্রাজ্য পূর্বেই ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, মারাঠাগণও 
নূতন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইল না, _এইবার ভারতে 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভার এক তৃতীয় শক্তির হাতে যাইয়া পড়িল। 
এই শক্তিমান জাতির নাম ইংরাজ। ইহারা দূর দেশ 
হইতে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া, এক সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিল। অতঃপর সেই অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত 
হইবে। 


মুঘলসাম্াজ্যের পতন ২৫৩ 


মুঘলসাআজের পতনের কারণ। উন্নতির চরম 
শিখরে আরোহণ করিবার পরেই যে সমুদয় কারণে বিশাল 
মুঘলসাভ্রাজ্য ধ্বংস হইয়। গেল, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত গুলিই 
বিশে উল্লেখযোগ্য | প্রথমত ওরঙ্গজেবের ছাব্বিশ বৎসরব্যাপী 
দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে বহু সৈন্য নাশ ও অগণিত অর্থব্যয় ; দ্বিতীয়ত, 
এই সুদীৰ্ঘকাল সম্রাটের অনুপস্থিতিতে হিন্দুস্থানে শাসন-প্রণালীর 
বিশুংখলা ; তৃতীয়ত, ওঁরঙ্গজেবের হিন্দুবিদ্ধেষের ফলে সমগ্র 
হিন্দুজাতির বিশেষত রাজপুত জাতির বিরাগ উৎপাদন ; 
চতুর্থত, রাজ্যের ওমরাহ. ও সৈম্ভগণের চরিত্রের অবনতি ও 
যোগ্যতার হ্রাস । ওুরঙ্গজেবের উত্তরাধিকারিগণ প্রায় সকলেই 
অপদার্থ ছিলেন; তাহার মৃত্যুর পর তের বৎসরের মধ্যে 
সিংহাসন লইয়া সাতটি ভীষণ বুদ্ধ হয়। তার পরে 
ওমরাহ গণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ তে! লাগিয়াই 
ছিল। ইহাই ওমরাহ. ও সৈশ্ঠদলের অবনতির মূল কারণ। 
যে মারাঠী জাতির হস্তে মুঘলসাম্রাজ্যের ধ্বংস হইল, 
তাহাদের শক্তি 'ও সফলতার মূলে ছিল ওরঙ্গজেবের অত্যাচারে 
পীড়িত সমগ্র হিন্দু জাতির আশা ও সহান্ুভূতি। নাদির শাহ 
যখন স্বল্লায়াসে দিল্লী অধিকার করিলেন এবং বিনা বাধায় 
যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিলেন, তখনই বিস্মিত জগৎ 
প্রথমে বুঝিতে পারিল, মুঘলসাভ্রাজ্য কত অন্তঃসারহীন । 
নাদির শাহের আক্রমণ মুঘলসাভ্রাজ্যের পতনের কারণ নহে, স্পষ্ট 
পরিচয় মাত্র । 


সের সাহের 
উদার নীতি 


আকবর কতৃক 
সের সাহের 
পদাক্ক অনুসরণ 


নবম অধ্যায় 


মুঘলযুগে ভারতবর্ষ 


শাসন প্রণালী। যুশলমান রাজত্বের প্রথমভাগে যে 
কোন উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হয় নাই তাহা পূর্বেই 
বলা হইয়াছে ( ১৫৪-১৬০ পৃঃ )। 

সের সাহই প্রথম ভারত-শাসনের সমস্তা সম্যক উপলব্ধি 
করেন, এবং সমস্তার মীমাংসাও খুজিয়া বাহির করেন। 
তিনি তারতবর্ধকে, হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই দেশ বলিয়া গণ্য 
করিয়াছিলেন, এবং এই উভয় সম্প্রদায়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিতে 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। শুধু সামরিক শক্তিতে ভারতবাসিগণকে 
দমন করিয়! যে ভারত শাসনের কোনও সার্থকতা নাই, তাহা! 
তিনি বেশ, বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি শাসন-সংস্কারে মনোনিবেশ 
করিয়াছিলেন। আকবর মের সাহেরই অবলম্বিত পদ্ধতি 
অনুসরণ করিয়াছিলেন, ফলৈ তাহার সময়ে একটি সুদৃঢ় 
সুশৃংখল মুসলমান সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছিল। 
বাস্তবিক এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি এরূপ সুঘূঢ হইয়াছিল যে, 
জাহাঙ্গীরের দুর্বল শাসন অথবা শাহজাহানের পুত্রগণের 
যিংহাসন লইয়া ঘোরতর বিবাদ, এমন কি, ওরঙ্গজেবের 
অত্যাচারেও উহা! অটুট ছিল। কিন্তু ওরঙ্গজেব তাহার 
হিন্দৃবিদ্বেবশত আকবরের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন' 
এরং বিপুল মুঘলসাত্রাজ্য অল্পদিনের মধ্যেই চুর্ণবিচর্ণ হইয়া 
গেল। 


সাহিত্য ২৫৫ 


সাহিত্য। মুঘল যুগে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের 
বিশেষ উন্নতি হয়। কৃত্তিবাস, যুকুন্দরাম, কাশীদাস এবং 
তারতচন্দ্র বাঙলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিলেন। এদিকে 
তুকারাম ও রামদাসের রচনায় মারাঠি এবং সুরদাস ও 
তুলসীদাসের রচনায় হিন্দি ভাব! ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। 

মুঘল যুগে ফেরিস্তা, আবুল ফজল ও মুহম্মদ হাঁসিম 
(খাফি খা) নামক তিনজন বিখ্যাত এ্রতিহাসিকের উদ্ভব 
হইয়াছিল। প্রথম দুইজন আকবরের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন 
এবং তৃতীয় জন খরঙ্গজেবের কালের ধতিহাসিক। ফেবিস্তা 
নিজের সময় পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলমান রাজত্বের এক বিস্তৃত 
ইতিহাস সংকলন করিয়া গিয়াছেন; আবুল ফজল তাহার 
আইন-ই-আকবৰরী এবং আকবর-নামা নামক দুইখানি বিখ্যাত 
গ্রন্থে আকবরের রাজত্বের এক বিশদ বিবরণ রাখিয়া! গিয়াছেন। 
ভীমধেন, ঈশ্বরদাস নাগর প্রভৃতি হিন্দুও পারস্ত ভাষায় 
সমসাময়িক ইতিহাস লিখিয়াছেন। মুসলমান রাজগণ নিজেদের 
জীবন-চরিত লিখিয়া ইতিহাসের "উপাদান রাখিয়! গিয়াছেন। 
উদাহরণস্বরূপ ফিরোজ তৃঘলক, বাবর ও জাহাঙ্গীরের 
আত্মজীবনীর উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 

বিদেশীয়গণের বিবরণ। বিদেশীয়গণের বিবরণ হইতেও 
আমর! মুঘল যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে 
পারি। 

সার্‌ টমাস রো। সার্‌ টমাস্‌ রো ১৬১৫ খৃষ্টাঝে. 
জাহাঙ্গীরের দরবারে আগমন করেন। সম্রাট, তাহার দরবার 
এবং তৎকালীন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি অতি চিত্তাকর্ষক এক 


মুহম্মদ হাসিম 
ফেরিস্তা 


আবুল ফজল 


রাজদরবারের 
আকিজমক 


রাজকন্ম- 
চারিগণের 
দুশ্চরিত্রত। 


শিল্পের উন্নতি 


২৫৬ সার্‌ টমাস্‌ রো 


বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, জাহাঙ্গীর 
খুব মদ্যপায়ী ছিলেন, কিন্তু প্রকাশ্যে গুব সাবধান হইয়া 
চলিতেন। তাহার মতে, জাহাঙ্গীরের সদয় অন্তঃকরণ ও 
সদসৎ বিবেচনা শক্তি ছিল। সম্রাটের দরবারে জশাকজমকের 
অন্ত ছিল না। সম্রাট দরবারে একটি অল্লোচ্চ সিংহাসনে 
বসিতেন। সিংহাসনটি আগাগোড়া হীরক, মুক্তা ও পদ্মরাগ 
মণিতে খচিত ছিল। তাঁহার বিবিধ মণিষাণিক্যখচিত ন্বর্ণনিমিত 
বহুসংখ্যক ভোজন ও পানপাত্র ছিল।” 

সার্‌ টমাস রোর মতে আকবরের সময় হইতে জাহাঙ্গীরের 
সময়ে শাসন-শৃংখলার অনেক অবনতি ঘটিয়াছিল। সমুদ্রতীরবর্তী 
বন্দরগুলিতে এই অবনতি বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা যাইত; 
এসব বন্দরের শাসনকতারা নিজের ইচ্ছামত মূল্যে বণিকগণের 
নিকট হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। রাজ্যের উচ্চকর্মচাঁরী মাত্রই 
অত্যন্ত স্বেচ্ছাচরী ছিল এবং উৎকোচ গ্রহণ করিত। কিন্তু 
রাজ্যের ওমরাহ গণের সন্ত্রমজনক যুখশ্রী এবং ব্যবহারে 
সার্‌ টমাস্‌ রে! মুগ্ধ হইয়াছিলেন । 

শিল্প ও কারুকার্য তখন বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। 
রে! সম্রাটুকে একটি শকট উপহার দেন। সম্রাটের শিল্পিগণ উহা 
দেখিয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে এরকম আরও কয়েকটি শকট 
তৈয়ার করিয়া ফেলিল। এগুলির উপকরণ মূল শকটের উপকরণ 
অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিল, শিল্পনৈপুণ্যেও সেগুলি মূল শকট হইতে 
নিকট হইল না। রো সম্রাুকে একখানা ছবি উপহার দিয়া- 
ছিলেন। সম্রাটের শিল্পিগণ অবিলম্বে উহার অনেকগুলি ।নকল 
তৈয়ার করিয়া ফেলিল, এবং কোন্টি আসল কোন্টি নকল 


বাণিয়ার ২৫৭ 


তাহা স্থির করিতে টমাস্‌ রোকে বিশেষ বেগ পাইতে 
হইযাছিল। 

কিন্ত মুঘলগণের বলবীর্য এবং সামরিক শক্তি ও প্রবুদ্ধি 
অনেকটা কমিয়! গিয়াছিল। কেবল পাঠান ও রাঁজপুতগণের 
মধ্যেই সাহসী সৈন্য পাওয়া যাইত। | 

বানিয়ার। শাহজাহানের রাজত্বের শেষ অবস্থায় সিংহাসন 
লইয়! যখন দ্লাতায় ভ্রাতায় যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন বাণিয়ার 
নামে একজন ফরালি পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এই 
ল্রাত্বিরোধের আমূল বিবরণ বানিযার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
বানিয়ার উরঙ্গজেবকে তাহাব বুদ্ধি, কৌশল ও কার্যদক্ষতার জন্য 
বিশেষ প্রশংমা করিয়া গিয়াছেন। বানিয়ার লিখিয়া গিয়াছেন 
মে, “দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্য সতেজে চলিতেছে, দেশের ধন- 
সম্পদে সীমা নাই এবং এশ্বর্ব ও জ'কজমকে মুঘল রাজদরবারের 
তুলনাই হয় শা” দেশের ধনমম্পদের অধিকাংশ কিন্তু উচ্চ 
শ্রেণীর লোকের! ভোগ করিত এবং সাধারণ লোকের মধ্যে 
দারিদ্রযই বিরাজ করিত। রীাজকর্মচারিগণের অত্যাচারেও 
তাহারা অত্যন্ত ক্লিট ছিল। দেশে অনেক কলাকুশলী শিল্পী 
ছিল, কিন্তু ওমরাহ গণ তাহাদের উপর বড় অত্যাচার করিত । 
মোটকথা, 'মুখলসাআজাজ্য যে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, 
বাণিয়ার তাহার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। 

বাঙলা দেশের অবস্থা কিন্তু অন্যান্য দেশের অবস্থা হইতে 
অনেক তাল ছিল। ফল ও শস্তের প্রাচুর্যে এই দেশ সুখ ও 
শান্তির আগার ছিল। কেবল এই সময়ে পতুগীজ দস্থ্যগণের 
অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গে অশান্তি বিরাজ করিতেছিল, এবং 

১৭-- 


সামরিক শক্তির 


বানিয়ারের 


বিবরণ 


বশ্গদেশের 
বিবরণ 


টেতারনিয়ারের 
বিবরণ 


বিবরণ 


২৫৮ মেন্ুসী 


বাখরগঞ্জ ও নোয়াখালি জেলার কতকাংশ জনবিরল হইয়া! অরণ্যে 
পরিণত হুইয়াছিল। 

টেভারনিয়ার ও মেনুসী। বাণিয়ারের কয়েক বংসর 
পূর্বে টেভারনিয়ার নামে আর এক ফরাসি ভারতবর্ষে আগমন 
করিয়াছিলেন। তিনি হীরক-ব্যবসায়ী ছিলেন, এবং হীরক 
বিক্রয় করিতে ভারতের অনেক স্থানে গমন করিয়াছিলেন। 
তাহার বিবরণ পাঠে দেশের আত্ান্তরিক অবস্থা, ব্যবসা- 
বাণিজ্য, উৎপর্নদ্রব্য, রপ্তানি, রাস্তাঘাট ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ 
বিবরণ প্রাপ্ত হওয়! যায়। 

মেনুসী নামে একজন ইটালীয় পর্যটক ওরঙ্গজেবের রীজত্ব- 
কালে ভারতে আসিয়া একখানা প্রকাণ্ড গ্রন্থে ভারতবর্ষের 
সর্ববিধ বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি মুঘল রাজ-অস্তঃপুরের 
অনেক সংবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার ও অন্তান্ত 
ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর বিবরণে বহু অকিঞ্চিংকর গল্পও যেমন 
আছে, থাঁটি ইতিহাসের বিবরণও তেমনি অনেক আছে। 

শিল্প ও স্থাপত্য। মুঘল সম্াটগণ প্রায় সকলেই 
শিল্পামুরাগী ছিলেন এবং দেশময় তাহারা সুন্দর সুন্দর ইমারৎ 
নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন। আকবর ও শাহজাহানের নিমিত 
মস্জিদ, স্থৃতি-সৌধ ও প্রাসাদের বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। 
এতদ্্যতীত দিল্লীতে কুতব মিনার ও ঘিয়াস্ুদ্দিন তৃঘলকের সমাধি 
মন্দির, আগ্রায় নূরজাহানের পিত! ইতিযাদ-উদ্দৌল্লার সমাধি- 
মন্দির, সেকেন্ত্রীয় আকবরের সমাধি-মন্দির এবং লাহোরে 
জাহাঙ্গীরের সমাধি-মন্দিরের কথা উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
দেশে চিত্রবিষ্ঠার 'চর্চাও ছিল, এবং উহাও বিশেষ উন্নতিলাভ 


শিল্প ও স্থাপত্য ২৫৯ 


কবিযাছিল। মুঘল ও বাজপুত বীতিতে অংকিত চিত্ৰগুলি 
এই বুগেব চিত্রেব উত্রষ্ট নিদর্শন। উৎক্ষ্ট চিত্র সংবলিত বনু 
হস্তলিখিত গ্রন্থ এই যুগেব চিত্র-শিল্লেব বিশিষ্ট নিদর্শন বলিযা 
গণ্য হয । 


ইউরোপীয়গুণের 
ভারতে আগমন 


০ রি ১৩৪৫৯. 


তৃতীয় খণ্ড 
ইইছল্ল্রাভ্ক আভল 


bY 


প্রথম অধ্যায় 


ভারতে ইউরোপীয় বণিকৃগণ__ 
ইংরাজ ও ফরাসির দ্বন্দ 

বিদেশীয় বণিক কোম্পানিগণের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা । 
পর্তুগীজ বণিকৃগণের কার্যাবলী পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
কিন্ত ভাস্কো-ডা-গামা ইউরোপ হুইতে জাহাজে চডিয়া সোজাসুজি 
ভারতে আসিবার পথ আবিষ্কার করিয়া যে সুবিধা করিয়া 
দিয়াছিলেন, সেই সুবিধা একমাত্র পতুগীজগণই ভোগ করে নাই। 
সত্বরই অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি এ পথে ভারতে আসিয়া উপনীত 
হইল, এবং ভারতের সহিত বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিল! 

১৫৯৯ খৃষ্টাব্দেব শেবভাগে কয়েকজন ইংরাজ বণিক্‌ মিলিয়া 
ইংলগ্ডে এক বণিক-সমিতি গঠন করেন। ইহা সাধারণত 
“ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি” নামে পরিচিত। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে পূর্বদেশে 
একচেটিয়৷ বাণিজ্যের অধিকার দিয়া, ইংলগ্ডের রাণী এলিজাবেথ 
এই কোম্পানিকে এক সনদ প্রদান করিলেন। ছুই বৎসর পরে 


বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা লাভ ২৬১ 


ওলন্দাজগণও এক ইট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। ডেইন্গণের 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে গঠিত হয়। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে 
ফরাসিগণও এক ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপন করে। 

বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা লাভ। 
পতু গিজগণ সর্বাগ্রে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। এই পঙ্গীজগণের 
প্রাণপণ বাধাসবেও বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি জাহাঙ্গীরের 
রাজত্বকালে ভারতবর্ষে ধীরে ধারে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরম্ভ 
করিল। সমাট্‌ জাহাঙ্গীর এক সময়ে পত্গীজগণের উপর অত্যন্ত 
অমস্থষ্ট হইয়াছিলেন। সুতরাং ৯৬১২ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজগণকে 
স্থরাটে বাণিজ্য করিবার জন্য কুঠি স্থাপন করিতে সনদ দিলেন। 
এই ঘটনার অল্লকাল পরেই ইংলগ্ডের রাজা প্রথম জেমসের নিকট 
হইতে শারু টমাস্‌ রো দৃতস্বরূপ জাহাঙ্গীরের সভায় আগমন 
করেন, এবং সম্রাটের অনুগ্রহে ইংরাজ কোম্পানির জন্য নানারূপ 
সুবিধাজনক বিধিব্যবস্থা করেন (১৬১৫)। ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে 
শাহজাহান বঙ্গদেশ হইতে পঞ্ুগীজগণকে বিতাড়িত করেন। 
ইহার অনতিকাল পরেই ইংরাজের! হুগলিতে কুঠি স্থাপন করে 
এবং বাবিক এককালীন কিছু টাক! দিয়া বাঙলা দেশে বিনা 
শুন্ধে বাণিজ্য করিবার অধিকার লাভ করে। 

১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ মাদ্রাজে এক কুঠি প্রতিষ্ঠা করে এবং 
উহা রক্ষার জন্য এক দুর্গ নির্মাণ করিরা তাহার নাম রাখে ফোর্ট 
সেন্টংজর্জ। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চালস্‌ পর্তুগীজ রাজকন্যার 
সহিত বিবাহের যৌতুকত্বরূপ, এখন যেখানে বোম্বাই নগরী গড়িয়া 
উঠিয়াছে, সেই স্থানটুকু প্রাপ্ত হন। তিনি ১৬৬৮ খৃঃ উহ! দশ 
পাউণ্ড বাৎসরিক জমায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে কায়েমি ইজারা 


ইংরাজ 
কোম্পানির 
অধিকার লাভ 


বঙ্গদেশে , 
ইংরাজের কৃঠি 
প্রতিষ্ঠা 


কলিকাতা, 
বোদ্বাই ও 
মাদ্রাজ প্রতিষ্ঠা 


র্ভুগীজগণের 
পতনের কারণ 


২৬২ ওলন্দাজ উপনিবেশ 


দেন। ১৬৯* হইতে ১৬৯৮ খৃষ্টাবের মধ্যে ইংরাজ কোম্পানির 
কর্মচারী জব চার্ণক কর্তৃক কলিকাতা নগরী এবং ফোর্ট উইলিয়ম 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে এক শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষের পশ্চিম, 
দক্ষিণ এবং পূর্ব প্রান্তে ইংরেজগণের বাণিজ্যের তিনটি প্রধান 
কেন্্ুস্থল স্থাপিত হইল। কিস্ এই সময়ে বাণিজ্যলোলুপ স্বদেশ- 
বাসিগণের প্রতিযোগিতায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অত্যন্ত দুর্বল 
হইয়া পড়িল। কিছুকাল আর এক কোম্পানির সহিত তীব্র 
রেষাঁরেষির ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রায় নষ্ট হইবার উপক্রম 
হইয়াছিল। অবশেষে প্রতিযোগী কোম্পানির সহিত পুরাতন 
কোম্পানি মিলিয়া এক হইয়া গেল। এই নূতন কোম্পানির 
নাম হইল “ইউনাইটেড, কোম্পানি”। 

পতুগীজ শক্তির ভ্রমীবনতি। ইউরোপীয় বণিকৃগণের 
মধ্যে পর্ঠগীজদিগের ক্ষমতা খৃঃ সপ্তদশ শতাব্দীতেই দ্রুতবেগে 
হাস পাইতে লাগিল। স্বদেশের রাজনৈতিক গোলযোগ এবং 
থষ্টধর্মের নামে তাহারা ভারতবাসিগণের উপর যে অমানুষিক 
অত্যাচার করিয়াছিল, তাহাই তাহাদের পতনের কারণ। 
তাহাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের মধ্য বর্তমানে মাত্র তিনটি ক্ষুদ্র স্থান 
তাহাদের অধিকারে আছে-_গোয়া, দামন (বোম্বাইর উত্তরস্থ ) 
এবং ডিউ (কাঠিয়াবার উপদ্ধীপের দক্ষিণস্থ )। 

ওলন্দাজ উপনিবেশ । ভারতবর্ষের ওলন্দাজ উপনিবেশ 
কখনও বিশেষ প্রতিপত্থিশীলী হয় নাই। ভারত মহাসাগরের 
দ্বীপপুঞ্জের দিকেই তাহারা অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিল, 
এবং সেখানে তাহারা পর্ীজগণের অধিক্কত স্থানগুলি একে একে 


দখল: করিয়া লইল। ডেইন্‌ জাতির উপনিবেশও ভারতে 


ডূপ্নে ২৬৩ 
প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে নাই। তাহারা শ্ীরামপুরে এবং 
ট্র্যাংকুইবার নামক স্থানে (তাঞ্জোরের বন্দর, নাগপত্তনের 
১৮ মাইল উত্তরে ) দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । 
এই উপনিবেশ দুইটি কখনও বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হয় নাই 
এবং অবশেষে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ উহ্‌! কিনিয়া লয়। 

ইংরাজের প্রতিযোগী ফরাসি কোম্পান্সি' এইরূপে 
ইংরাজদের প্রতিযোগিতা করিতে টিকিয়া রহিল একমাত্র 


ফরাসিগণ ৷ তাহার! বিলম্বে আসিয়াছিল বটে, কিন্তু শীপ্রই বিশেষ - 


প্রতিপত্তিশালী হইয়া দাড়াইল। তাহাদের প্রধান উপনিবেশ 
মাদ্রাজের দক্ষিণস্থ পঁদিচেরি ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় 
এবং কয়েক বৎসর পরেই দুর্গাদ্বারা সুরক্ষিত হয় । ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে 
ভাগীরথী নদীর উপর চন্দননগর নামক স্থানে তাহারা এক কুঠি 
স্থাপন করে এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে এই স্থানটি সম্পূ্রূপে তাহাদের 
অধিকারভূক্ত হয়। ১৭২৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা মালাবার উপকূলে 
মাহে নামক স্থানে দুর্গদ্বারা রক্ষিত এক উপনিবেশ স্থাপন করে। 
নাগপুরের ভেশস্লা রাজার বিরুদ্ধে কর্ণাটের নবাবকে আশ্রয় 
প্রদান করিয়!, ফরাসিগণ শীঘ্রই প্রবল সামরিক শক্তিরূপে খ্যাতি 
লাভ করিল। 

ডূপ্পে। কিন্তু ফরাসি শক্তির আরও উন্নতি বিধানের জন্য 
শীপ্রই এক প্রতিভাশালী পুরুষের আবির্ভাব হইল--ইহার নাম 
ডুপ্লে। ভুপ্পে প্রথমে চন্দননগরের শীঘনকর্তী ছিলেন, পরে ১৭৪২ 
খৃষ্টাব্দে পর্দিচেরির শাসনকর্তা নিযুক্ত ছন! এই তীক্ষদর্শী রাজ- 
পুরুষ শীত্রই ভারতের প্রকৃত রাজনৈতিক অবস্থা সম্যক্রূপে হৃদয়ঙ্গম 
করিলেন। তিনি লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে, এদেশীয় পদ্ধতিতে 


ফরামিগণের 
অভ্যুদয় 


২৬৪ ইংরাজ ও ফরাসিদের যুদ্ধ 


শিক্ষিত সৈন্যের দল যুদ্ধকার্ষে একেবারে অকর্মণ্য এবং ইহা 
হইতে তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত 
হইলে ইহাদের অল্পসংখ্যক সৈন্যই প্রাচীন পদ্ধতিতে শিক্ষিত বহু 
সৈন্যকে পরাজিত করিতে পারে। তিনি আরও দেখিলেন, ভারতে 
কোন রাজবংশই স্থায়ী হয় না, এবং রাজ্যের উত্তরাধিকার লইয়! 
রাজবংশীয়গণের মধ্যে গোলমাল লাগিয়াই আছে। কাজেই 
তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, যদি তিনি অল্পসংখ্যক সুশিক্ষিত দেশীয় 
সৈন্য লইয়া, কোন সিংহাসনের দাবিদারগণের মধ্যে একজনের 
পক্ষ সমর্থন করেন, তবে তাহার জয় অনিবার্য, এবং এইরূপেই 
তিনি ভারতে ফরাসি শক্তির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইবেন। 

প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরাজ 
ও ফরাসিদের মধ্যে বুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইহাতে ভারতবর্ষেও 
ইংরাজ ও ফরাসি কোম্পানিতে বিবাদ বাধিল। ফরাসি নৌ- 
বলাধাক্ষ লা বুরদোনেস্‌ সমুদ্র হইতে মাদ্রাজের উপর গোল বর্ষণ 
করিলেন; প্রতিশ্রুত অর্থ পাইলেই স্থানটি ফিরাইয়! দিতে হইবে 
এই সর্ভে মাদ্রাজ আত্মসমর্পণ করিল। ভুপ্নে কিন্তু এই চুক্তি 
মানিলেন না এবং মাদ্রাজ দখল করিয়াই রহিলেন। 

কর্ণাটের নবাব আনওয়ার উদ্দিন্* ফরাসি জাতির সামরিক 
শক্তি বৃদ্ধিতে শংকিত হইযা উঠিতেছিলেন। নবাব যাহাতে 
ফরাসিদের উপর বিরূপ না হন, সেইজন্য ভুপ্লে বিধিমত চেষ্টা 
করিতে লাগিলেন ; এমন কি, তিনি প্রচার করিয়া দিলেন যে, 
নবাবকে দিবার জন্যই তিনি ইংরাজদের হাত হইতে মাদ্রাজ 


কাড়িয়া লইয়াছেন। কিন্তু নবাব এই সকল কথায় ভুলিয়া 


* আকট নামক স্থানে ইহার রাজধানী ছিল। 


দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ ২৬৫ 


থাকিলেও শীন্্রই তাহার ভূল বুঝিতে পারিলেন এবং ফরাসিদের 
বিরুদ্ধে দশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ডুপ্নের উদ্ভাবিত নৃতন 
সামরিক নীতির এইবার পরীক্ষা আরম্ভ হইল এবং এই পরীক্ষায় 
ডূপ্লে সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। মাত্র পাচশত লোক লইয়া 
তিনি নবাবের দশ হাজার সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে হারাইয়! দিলেন। 

অতঃপর তুপ্নে মাদ্রাজের একশত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত 
ইংরাজদের মেণ্ট, ডেভিড, নামক দুর্গ অধিকার করিতে চেষ্টা 


ফরাসি কর্তৃক 
কর্ণাটের নবা- 
বের পরাজয় 


করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। ইহার কিছু পরেই ইংরাজদের ' 


রণতরী পদিচেরি অবরোধ করিল, কিন্তু পঞ্চাশ দিন পরে 
প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে যুদ্ধ 
থামিয়! গেল, কাজেই ভারতবর্ষেও যুদ্ধ থামিল। ইংরাজদিগকে 
মাদ্রাজ ফিরাইযা দেওয়া হইল । 

দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধ। ডুপ্লে এইবার দেশীয় রাজাদের 
গৃহবিবাদে হস্তক্ষেপ করিবার নীতি কার্যে পরিণত করিতে 
লাগিলেন। ৯৭৪৮ খুষ্টাবে হাযদ্রাবাদের নিজামের* মৃত্যু হইলে, 
সিংহাসন লইয়া তাহার দ্বিতীয় পুত্র নাজির জঙ্গ এবং দৌহিত্র 
মুজফফর জঙ্গের বিবাদ বাধিয়া গেল। ডুপ্লে মুফফ্ররের পক্ষ 
লইলেন এবং চাদ! সাহেৰ নামক এক ব্যক্তিকে কর্ণাটের নবাব 
আন্ওয়ার উদ্দিনের বিরদ্ধে সিংহাসনের দাবিদাররূপে দাড়া 
করিয়া দিলেন। মুজফ.ফর জঙ্গ এবং টাদা সাহেব মিলিত হইয়া 
ফরাসি সৈম্তের সহায়তায় আন্ওয়ার উদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত 


* ২৪২-৪৩ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নিজাম উল মুল্ক 1 তাহার উপাধি অনুদারে 
ননিজাম' হায়দ্রাবাদের অধিপতিগণের বংশগত উপাধি হইল। 


প্রথম কর্ণাট 
যুদ্ধের শেষ 


দেশীয় রাজাদের 


গৃহ-বিবাদে 
ডুপের হস্তক্ষেপ 


দাক্ষিণাত্যে 
ফরাসি শক্তি 
অপ্রতিদ্বন্থী 


২৬৬ ফরাসি শক্তির প্রতিদ্বন্বী 


*করিলেন ( ১৭৪৯) । আন্ওয়ার উদ্দিনের পুত্র মুহম্মদ আলি 
ব্রিচিনোপলিতে পলাইয়া গেলেন। 

এদিকে নাজির জঙ্গ বৃটিশ সৈন্যের সহায়তায় সিংহাসন রক্ষা 
করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ১৭৫ খৃষ্টাব্দে গুপ্তঘাতকের 
হস্তে প্রাণ হারাইলেন। হায়দ্রাবাদের সিংহাসনে মুজফ.ফরের 
অধিকার সাব্যস্ত হইল। তিনি ডুপ্লেকে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থিত 
সমুদয় মুসলমান রাজ্যের শাঁসনকতা নিযুক্ত করিলেন, এবং 
মদলিপত্তন ও ইহার অধীনস্থ ভূ-খণ্ড ফরাসিদিগকে দান 
করিলেন। ডুপ্লের অধীনে চাদা সাহেব কর্ণাটের নবাব নিষুক্ত 
হইলেন। কিস্কু অনতিকাল পরেই মুজফফর জঙ্গ নিহত হন। 
তখন ফরাসিগণ ভূতপূর্ব নিজামের তৃতীয় পুত্র সলবৎ জঙ্গকে দেই 
সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিল (১৭৫১)। ফরাসি সেনাপতি বুশী 
একদল ফরাসি শৈন্যসহ হায়দ্রাবাদে বসবাস করিতে লাগিলেন। 
তাহার সৈম্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থ “উত্তর সরকার” নামক ভূ-খণ্ডের 
রাজস্ব নিজাম তাহাকে দান করিলেন। সাত বৎসর যাবৎ বুশী 
নিজামের রাজ্যে ছিলেন এবং সেখানে ফরাসি শক্তির একটি বিশিষ্ট 
কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিযাছিলেন। এইরূপে কুটনীতি এবং যুদ্ধের 
সহায়তায় ডুপ্লে সর্বত্র সাফল্য লাভ করিতে লাগিলেন, এবং 
ফরাসি জাতি ক্ষমতা ও গৌরবে অপ্রতিদন্দী হইয়া পড়িল। 
ফরাসিদের এইরূপ সাফল্য দেখিয়া ইংরাজগণ তাহাদের ক্ষমতা 
খর্ব করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। ব্রিচিনো- 
পলিতে চাদা সাহেব মুহম্মদ আলিকে অবরোধ করিয়া বসিয়া- 
ছিলেন। ইংরাজগণ মুহম্মদ আলিকে সাহায্য করিবার জন্য 
একদল সৈন্য প্রেবণ করিলেন। এই সময়ে রবার্ট ক্লাইবের 


রবার্ট ক্লাইব ২৬৭ 


প্রতিভাবলে দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক নূতন যুগ উপস্থিত 
হইল। 

রবার্ট ক্লাইব। ১৮ বংসর বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 
গুকজন সামান্য কেরানিরূপে রবার্ট ক্লাইব যাদ্রাজে পদার্পণ 
করেন। ফরাসিদের সহিত বুদ্ধের সময় তিনি নিজের ইচ্ছায় 
সৈশ্টদলে যোগ দেন, এবং ক্ষুদ্র একটি সেনানায়কের পদ 
প্রাপ্ত হন। মুহম্মদ আলির অবরোধ লাঘব করিবার জন্ত 
তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, অবরোধকারী টাদা সাহেবের রাজধানী 
আর্ক আক্রমণ করা হউক। মাদ্রাজের শাসনকতা এই 
দুঃসাহসিক প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ক্লাইব তিনশত দেশীয় এবং 
দুইশত ইংরাজ সিপাহি লইয়া, এমন অতকিতে আর্কটের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন যে, বিন! রক্তপাতেই আর্কট অধিকৃত 
হইল। 

ত্রিচিনোপলি অবরোধে নিধুক্ত টাদ| সাহেব এই সংবাদ 
পাইয়া আর্কট নগরী পুনরধিকার করিবার জন্তু চারি হাজার সৈন্ঠ 
পাঠাইলেন। নানারূপ বাধা-বিপত্তি সত্বেও ক্লাইব ৫৩ দিন 
পর্যন্ত নবাবের সৈশ্ঠগণকে বাঁধা দিয়া রাখিলেন। অবশেষে 
নিরাশ হইয়া নবাবের সৈন্য যখন অবরোধ পরিত্যাগ করিয়! 
চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন ক্লাইব তাহার ক্ষুদ্র 
সেনাদলসহ সদর্পে বাহিরে আসিয়া, নবাব-সৈন্যের উপর নিপতিত 
হইলেন এবং তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। আর্কট 
রক্ষার এই অন্তু বীরত্বে এবং নবাব-সৈন্তের পরাজয়ে, দেখিতে 
দেখিতে ইংরাজের ভাগ্য ফিরিয়া গেল এবং সমস্ত দাক্ষিণাত্য, 
তাহাদের গৌরব ছড়াইয়া পড়িল। ক্লাবের চেষ্টায় শীঘ্ই চাদ! 


অভ্যুদয় 


আর্কট অধিকার 


আর্ট রক্ষা 


উহার ফল 


২৬৮ ডুপ্নের শেষ জীবন 


সাহেবকে ত্রিচিনোপলির অবরোধ পরিত্যাগ করিতে হইল এবং 
মুহম্মদ আলি সমগ্র কর্ণাটের অধিপতি হইলেন। 

ডুপ্পলের শেষ জীবন। অসাধারণ অধ্যবসায় ও বুদ্ধি-কৌশল 
সহকারে ডুপ্লে ইংরাজদের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতে 
লাগিলেন, কিন্ত ভারতে ফরাসি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা তাহার 
দেশবাসীর সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে পারিল না। ডুল্লে ১৭৫৪ 
খৃষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া গেলেন । তাহার পরবর্তী ফরাসি গবর্ণর 
ইংরাজদের সহিত সন্ধি করিলেন। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


বৃটিশ শক্তির অভ্যুদয় 


বঙ্গে বৃটিশ শক্তির প্রসার । ইংরাজগণ দাক্ষিণাত্যে 
প্রভূত পরিমাণে সাফল্য লাভ করিলেও তাহাদের প্রতিষ্ঠার 
মূলকেন্ত্র ছিল বঙ্গদেশ। সুতরাং এইবার বঙ্গদেশের বিষয় 
আলোচনা! করা যাউক ৷ 

আলিবর্দি খাঁ। বাঙলার নৰাৰ মুশিদ কুলি খাঁ ১৭২৫ 
খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাহার পরে তাহার জামাতা 
সুজাউদ্দিন তীহার স্থান অধিকার করেন। সুজাউদ্দিন একজন 
ধানিক ও যোগ্য শাসনকর্ত| ছিলেন। তিনি কঠোর ন্যায়- 
বিচারের জন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন ; এবং কখনও দিল্লীর সম্রাটের 
বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন 
করিলে, তাহার পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙলার নবাব হন। এই 
অক্ষম নবাবকে পদচ্যুত করিয়া বিহারের স্ুবাদার আলিবদি খা 
বাঙলার মম্নদে উপবেশন করেন। আলিবদি নবাব হইয়াই 
দিল্লীর সম্মাটকে কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিলেন, এবং বাঙলা দেশে 
স্বাধীন রাজার মত রাজত্ব করিতে 'লাগিলেন। এই সময়ে 
মারাঠাদের উৎপাতে বাঙলা দেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 
আলিবর্দি মারাঠাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ প্রদান করিলেন, এবং 
বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদিগের 
সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন ( ১৭৫১ )। " 


মারাঠাদের 
উৎপাত 


ইংরাজদের 


সহিত নিরাজ-. 


উদ্দৌল্লার 
বিবাদ 


কলিকাতার 
পতন 


অঙ্গকূপ হত্যা 


কলিকাঁতার 
পুনরুদ্ধার 


২৭০ পলাশির যুদ্ধ 


সিরাজউদ্দৌল্লা। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে আলিবর্দি পরলোক 
গমন করেন এবং তাহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌল্লা বাঙলার নবাব 
হুন। সিরাজউদ্দৌন্লা যখন বাঙলার মস্নদে আরোহণ করেন, 
তখন তাহার বয়স ২৪ বৎসর মাত্র । জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার 
কিছুমাত্র ছিল না। তাহার স্বতাব-চরিত্র অত্যন্ত মন্দ ছিল 
বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। ইংরাজদের সহিত অবিলম্বেই 
তাহার বিবাদ বাধিল এবং তিনি ইংরাঁজদের কাশিমবাজারের 
কুঠি অধিকার করিলেন। তাহার পর তিনি কলিকাতা! 
আক্রমণ করিলেন। সামান্ত মাত্র আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াই 
কলিকাতার অধ্যক্ষ তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিল। কতক 
ইংরাজ বন্দীকে রাত্রিতে এক ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা 
হইয়াছিল। প্রাতঃকালে দেখা গেল, তাহাদের অনেকে দূষিত 
বাতাসে শ্বাস বন্ধ হুইয়৷ মরিয়া গিয়াছে। এই ঘটনার নামই 
অন্ধকূপ হত্য1| অন্ধকূপ হত্যার এ বিবরণ সত্য কিনা, তাহ! 
অনেকে সন্দেহ করিয়াছেন। কিন্তু এই বিষয়ে সকলেই একমত 
যে, যদি এই ঘটনা সত্যও হইয়া থাকে, তথাপি এই নৃশংস 
ব্যাপারের জন্য সিরাজ বিন্দুমাত্রও দায়ী ছিলেন ন!। 

এই সকল দুর্ঘটনার সংবাদ মাদ্রাজে পৌছিবামাত্র সেনাপতি 
ক্লাইব এবং নৌবলাধ্যক্ষ ওয়াটসন বাঙলা দেশ অভিমুখে রওনা 
হইলেন। এক প্রকার বিনা বাধায় ইংরাজগণ কলিকাতা 
অধিকার করিল (জাছুয়ারি, ১৭৫৭ )1+১৮/ 


৯৮ পলাশির যুদ্ধ। এই সময়ে ইউরোপে ইংরাজ ও 


,ফরাসিদের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ক্লাইব ও ওয়াটসন একযোগে 
ফরাসিদের অধিকৃত চনীননগর দখল করিতে অগ্রসর হইলেন এবং 


মীরজাফর নবাব ২৭১ 


সিরাজউদ্দৌল্লার প্রবল প্রতিবাদ সত্বেও তাহ! অধিকার করিলেন । 
ইহার পরেই ইংরাজদের সাহায্যে সিরাজউদ্দৌল্লাকে সিংহাসনচ্যুত 
করিয়া তাঁহার সেনাপতি মীরজাফরকে তাহার স্থলে সিংহাসনে 
নসাইবার জন্য সিরাজউদ্দোল্লার মস্ত্রিগণ ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিলেন । 
ক্লাইব আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তিন হাজার 
সৈন্যদহ মুশিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নবাব সিরাজ- 
উদ্দৌল্লাও পঞ্চাশ হাজার পদাতিক ও আঠার হাজার অশ্বারোহী 


নবাবের বিরুদ্ধে 


সৈন্ধ লইয়া রাজধানী হইতে বাহির হইলেন। ভাগীরথীর তীরে . 


পলাশিক্ষেত্রে উভয় সৈন্য পরস্পরের সম্মুখীন হইল। বিশ্বাসঘাতক 
মীরজাফর যুদ্ধ আরম্ভ হইতেই একধারে সরিয়া 'দীড়াইলেন 
এবং ক্লাইব সহজেই জয়লাভ করিলেন ( ২৩শে জুন, ১৭৫৭ )। 
দিরাজউদ্দৌল্লা পরাজিত হুইয়! পলায়ন করিলেন, কিন্তু শীস্রই ধৃত 
হইয়া নিহত হইলেন। মীরজাফর বাঙলার মস্নদে বসিলেন 
বটে, কিন্তু নামে মাত্রই বাঙলার নবাব হইলেন, সমস্ত ক্ষমতা 
প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের হাতে যাইয়া পড়িল। ইংরাজদের 
সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ মীরজাফর" তাহাদিগকে চব্বিশ পরগণার 
জমিদারি প্রদান করিলেন । 

তৃতীয় কর্ণাট বুদ্ধ ও ফরাসি শক্তির বিলোপ। 
বঙ্ধদেশ এইরূপে ইংরাজকর্তৃক বিজিত হইবার অল্পকাল 
পরেই দাক্ষিণাত্যে ফরাসি শক্তির উচ্ছেদ হইল। ইংবাজকতৃক 
চন্দননগর অধিকারেই ফরাসিদের সহিত ইংরাজদের বিবাদ 
আরম্ভ হয়। কিন্তু ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসি গবর্নর কাউণ্ট, লালীর 
আগমনের পূর্বে বিশেষ কোনও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। 


লালী আসিয়াই সেপ্ট. ডেভিড, দুর্গ আক্রমণ করিলেন এবং 


পলাশির যুদ্ধে 
নবাবের পরাজয় 


মীরজাফর নবাব 


কাউন্টলালী 


নিজামের 
রাজ্যে ফরাপি 
প্রতিপত্তির 
অবসান 


দেনাপতি কুট 


বন্দিবাসের 
যুদ্ধে ফরাসির 
পরাজয় 


২৭২ ফরাসি শক্তির বিলোপ 


উছা এক মাসের মধ্যে ফরাসিদের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। 
কিন্তু স্বদেশ হইতে লালী প্রয়োজনানুরূপ সমর্থন ও সাহায্য 
পাইলেন না। অথচ ইংরাজ কোম্পানির কর্তৃপক্ষ ভারতীয় 
ইংরাজগণকে মুক্তহন্তে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ফলে সর্বত্র 
ফরাসিদের পরাজয় ঘটিতে লাগিল। অবশেষে লালী নিজামের 
রাজধানী হইতে বুশীকে সরাইয়া লইয়া আসিলেন ; অমনি 
নিজামের রাজ্যে ফরাসিদের যাহ! কিছু প্রতিপত্তি ছিল, সমস্তই 
নষ্ট হইয়া গেল ক্লাইব বঙ্ধদেশ হইতে ফরাসি-অধিকত 
মসলিপত্তন দখল করিবার জন্য একদল শগৈন্য প্রেরণ করিলেন । 
যেই মসলিপত্তনের পতন হইল, অমনি নিজাম ফরাসিদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজদের,সহিত সন্ধি-স্ত্রে আবদ্ধ হইলেন, 
এবং ফরাসিরা এ পর্যন্ত যে জাগীর ভোগ করিয়া আসিতেছিল, 
তাহা ইংরাজকে অর্পণ করিলেন। 

১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব আয়ার কুট নামক একজন বিচক্ষণ 
সেনাপতিকে কর্ণাট প্রদেশস্থ ইংরাজ সৈন্যের সেনাপতি করিয়া 
পাঠাইলেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ' কুট বন্দিবাসের যুদ্ধে লালীকে 
সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন এবং একটির পর একটি করিয়া 
ফরামি অধিরূত সমস্ত স্থান দখল করিষা লইলেন। অবশেষে 
১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পদিচেরির পতন হৃইল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সন্ধি 
হইয়া ফরাসি-ইংরাজেব যুদ্ধ থামিল বটে, কিন্তু ফরাসি শক্তি 
চিরকালের জন্য ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। বাণিজ্য- 
কেন্রপে পঁদিচেরি ফরাসিদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া! হুইল, কন 
উহার দুর্গ ভূমিসাৎ করা হইল। 


তৃতীয় অধ্যায় 


বঙ্গে ও মাদ্রাজে ইংরাজের প্রতিষ্ঠালানি 


ইংরাজগণ বাঙলার প্রকৃত কর্তা হইল মীরজাফর নামে 


মীরজাফরকে বাঙলার সিংহাসনে বসাইয়া ক্লাইব কঠোরহস্তে 
বাঙলা দেশ শাসন করিতে লাগিলেন । ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন 
মুখলসম্ত্রাটের পুত্র শাহ আলম্‌ অযোধ্যার নবাবের সহিত মিলিত 
হইযা পাটন! আক্রমণ কবিলেন। হূর্বলপ্রকুতি মীরজাফর কিছু 
অর্থ প্রদানে সন্ধষ্ট করিয়া, তাহাদিগকে ফিরাইতে মনস্থ করিলেন। 
ক্লাইব কিছু সেই প্রস্তাবে সন্মত না হইয়া অল্প কিছু সৈগ্য লইয়া 
অগ্রসর হইলেন এবং মুঘলসৈন্যকে হঠাইয়া দিলেন। 

মারজাফর ূর্বল ও অকর্মণ্য হইলেও ইংরাজদের প্ররতৃত্ব 
তাহার নিকট অসহনীয় হইয়া! উঠিল। তিনি চু'চুড়ায় স্থিত 
ওলন্দাজদের সহিত ইংরাজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। 
ক্লাইব জানিতে পারিয়! ওলন্দাজদিগকে আক্রমণ করিয়া এমন 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে, তাহার! সন্ধি করিতে বাধ্য 
হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই ক্লাইব বিলাতে চলিয়া গেলেন 
(ফেব্রুয়ারি, ১৭৬০ খৃঃ )। 

ক্লাইব চলিয়া যাইবার পরে, শাসনকার্যে বিশুংখলা উপস্থিত 
হইল। কোম্পানির কর্মচারিগণ এবং তাহাদের এদেশীয় আমলারা 
পর্স্ত লোকের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল এবং 
প্রজাগণের ধন-প্রাণ আর নিরাপর রহিল না। কোম্পানির 

১৮ 


মাত্র নবাব 


ক্লাইবের (স্বদেশে 
প্রত্যাবর্তন 


অরাজকতা 


নবাবি প্রদান 


মীরকাদিমের 
ক্বাধীনতা 
প্রয়াস 


বাণিজোর শুক 
লইয়া বিবাদ 
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২৭৪ ইংরাজদের সহিত মীরকাসিমের যুদ্ধ 


কাটটুব্দিলের মেহ্বারগণের মধ্যে ছুই একজন ছাড়া সকলেই এ বিষয়ে 
বিশেষ অপরাধী ছিলেন। দেখিতে দেখিতে অসহাঁয় নবাবের 
সমস্ত অর্থ নিঃশেষিত হইল, কিন্তু তবুও ইংরাজ কর্মচারীর সমস্ত 
দাবি মিটিল না। ইহার ফলে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত 
করিয়া তাহার জামাতা মীরকাসিমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা 
হইল (১৭৬০)। 

ইংরাজদের সহিত মীরকাজিমের বিবাদ । মীরকাসিম 
একজন যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন, এবং তিনি ইংরাজদের 
অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত হইতে মনস্থ করিলেন। এই উদেশ্যে 
তিনি মুশিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া 
ইউরোপীয় প্রথায় একদল সৈষ্ত সুশিক্ষিত করিলেন এবং কঠোর 
মিতব্যঘিত1 দ্বারা নানা উপায়ে নানা লোকের নিকট হইতে 
অর্থ সংগ্রহ করিয়া, নিজের কোবাগার পূর্ণ করিয়া তুলিলেন। 
শীপ্রই ইংরাজদের সহিত তাহার বিবাদ উপস্থিত হইল। ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গদেশে কতকগুলি সুবিধাজনক সরতে বাণিজ্য 
করিতে পারিত। যে সমুদষ বাণিজ্য দ্রব্য সমুদ্রপথে আমদানি বা 
রপ্তানি হইত, তাহার জন্য কোম্পানিকে কোনরূপ ভ্রন্ধ দিতে 
হইত না। কিন্ত কোম্পানির কর্মচারিগণ এমন কি, তাহাদের 
'অধীন দেশীয় কর্মচারিগণ পর্যন্ত অন্তর্বাণিজ্য বিষয়েও এ সকল 
'স্ববিধার দাবি করিতে লাগিল। তাহাদের এই অন্যায় দাবির 
কোনও প্রতীকার করিতে না পারিয়া, মীরকাসিম এই বাণিজা- 
প্তন্ক একেবারে উঠাইয়া দিলেন। এইরূপে দেশের অন্তান্ত 
বণিকৃগণের অবস্থা ইংরাজ বণিক্গণের অবস্থার তুল্য হইল। 
এই ব্যবস্থা যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হইয়াছিল, তাহা কেহই অশ্বাকার 


ক্লাইবের নূতন বন্দোবস্ত ২৭৫ 


করিতে পারিল না। কিন্ত ইংরাজের স্বার্থে আঘাত পড়ায় তাছারা 
ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল; অবশেষে ইংরাজের পাটনা কুঠির 
অধ্যক্ষ এলিস্‌ সাহেব জোর করিয়া পাটনা অধিকার করিলেন ॥1 এবিস্‌ সাহেবের 
নবাব এই স্পর্ধা সহিতে পারিলেন না। অনুচরগণসহ এলিন্‌ পাটনা অধিকার 
কারারুদ্ধ হইলেন। কোম্পানির কলিকাতাস্থ কাউন্সিল অমনি 
মীরকাসিমের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মীরকাসিমও বুদ্ধের যুদ্ধ আর্ত 
জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুতই ছিলেন। কিন্তু কাটোয়! ও ঘেরিয়ার যুদ্ধে পর পির 
পর পরাজিত হইয়া, ক্রোধান্ধ নবাব পাটনার বন্দীগণকে হত্যা পরাজয় 
করিলেন এবং উদযনালার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অযোধ্যার নবাৰ 
সুজাউদ্দোলার নিকট যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুজাউদ্দৌল্লা রা 
মীরকাসিমকে আশ্রয় দিলেন এবং বঙ্গদেশ আক্রমণ করিলেন ; অযোধার নবা- 
কিন্তু বক্সারের যুদ্ধে মেজর মন্রো কর্তৃক সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন বের পরাজয় 
(অক্টোবর, ১৭৬৪ খৃঃ )। 
মীরজাফর আবার নবাব হুইলেন। শীরকাসিমের 
সহিত যুদ্ধ লাগিবামাত্র ইংরাজগণ শীরজাফরকে পুনরায় নবাব 
বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মীরজাফর 
পরলোক গমন করিলে, তাহার স্থানে তাহার পুত্রকে নবাব করা 
হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই ক্লাইব পুনরায় গবর্ণর হইয়া 
কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং দেশে সুশাসন ফিরাইয়া চীন 
আনিবার জন্য যত্বান, হইলেন। প্রত্যাগমন 
ক্লাইবের নূতন বন্দোবস্ত। ক্লাইব দেশরক্ষার নিমিত্ত 
সামরিক বিভাগের সুশৃংখলা করিলেন এবং এই উদ্দেস্তে প্রতি 
বৎসর ৫৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা করিলেন। অযোধ্যার নযা- 
তিনি সুজাউদ্দৌল্লার সহিত সন্ধি করিলেন। সুবজাউদ্দৌ্লা বের সহিত মন্ধি 


বাঙলা, বিহার 
ও উড়িয্ার 
দেওয়ানি লাভ 


দ্ৈধ শাসন 


২৭৬ ক্লাইবের বিবিধ সংস্কার 

এলাহাবাদ ও কোরা এই দুইটি জেল! ইংরাজের হাতে ছাড়িয়া 
দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ ৫* লক্ষ টাকা প্রদান 
কবিলেন। অতঃপর ক্লাইব বাঙল! দেশের নামত প্রভু দিল্লীর 


'সঘাট শাহ আলমের সহিত বান্দোবস্তে প্রনুত্ত হইলেন। সম্রাট্‌কে 


তিনি কোরা ও এলাহাবাদ জেল! দুইটি ছাড়িয়া দিলেন এবং 
বাঙলা, বিহার ও উডিম্যার রাজন্ব বাবদ বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা 
দিতে স্বীকৃত হইলেন। ইহার পরিবর্তে শাহ আলম্‌ বঙ্গ, বিহার 
ও উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ বাজস্ব আদায়ের তাঁর ইংরাঁজদিগকে 
প্রদান করিলেন এবং ব্ঘমান মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত 
“উত্তর সরকার নামক জিলা সমহের অধিকারও ইংরাঁজদিগকে 
প্রদান করিলেন। 

ক্লাইবের দ্বৈধশাসন প্রণালী। এ পর্যন্ত ইংরাজগণ 
বঙ্গশাসনের সমস্ত ক্ষমত! উপভোগ কবিয়া আসিতেছিলেন, কিন্ক 
শাসকের কোন দায়িত্ব শ্বীকার করেন নাই। ইহাতে দেশের 
সর্বনাশ হইতেছিল ; ক্লাইব এইবার ইছার সংস্কার সাধনে প্রবৃন্ 
হইলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেই বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করিতে 
পারিতেন ; কিন্ত তাহা কবিলে, জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোধের 
সঞ্চার হইত এবং নিকটবর্তী শক্তিসমূহ শংকিত হইয়া উঠিত। 
তাই তিনি এমন ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে বাহিরে পুরাতন 
শাসন প্রণালীই বজায় রহিল, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাহার আমুল 
পরিবর্তন সাধিত হইল। এই দ্বৈধ শাসনপ্রণালী অনুসারে ইংরাজ 
কোম্পানি কর আদায় করিত, সত্রাটুকে ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব 
দিত, নবাবকে ৫* লক্ষ টাকা পেন্সন দিত এবং দেশশাসনের 
অন্যান্য ব্যবস্থার নিমিত্ত খরচ করিয়া যাহা উদ্বত্ত হইত, তাহা 


ক্লাইবের সামরিক প্রতিভা ও শীসন-কার্ষে দক্ষতা ২৭৭ 


নিজেরা গ্রহণ করিত। সৈন্য-সাহায্যে দেশরক্ষার তারও 
কোম্পানির হাতেই ছিল। এইরূপে ইংরাজ কোম্পানি দেশের 
রাজত্ব ও সমর-বিভাগের কর্তা হুইয়! দীড়াইল। 

' ক্লাইবের শাসন সংস্কার । এই ভাবে দেশশাসনের 
সুবন্দোবস্ত করিয়া ক্লাইৰ কোম্পানির আভ্যন্তরীণ সংস্কার সাধনে 
মনোযোগী হইলেন । মীরকাসিম যে কুপ্রথা বন্ধ করিতে গিয়া 
বাঙলার মস্নদ হারাইয়াছিলেন, ক্লাইব এখন তাহা সম্পূর্ণরূপে 


রহিত করিয়। দিলেন। কোম্পানিব কর্মচারিগণের ব্যক্তিগত ' 


বাণিজ্য ও নজরগ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ হইয়! গেল। তাহাদের 
ক্ষতিপূরণ করিবার মানসে ক্লাইব ব্যবস্থা করিলেন যে, কোম্পানির 
একচেটিয়। লবণের ব্যবসায়ের লাভের অংশ কোম্পানির কর্ষ- 
চারিগণের মধ্যে বিতরিত হইবে । বিলাতের কর্তৃপক্ষ কিন্ত 
এই ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন নাং তৎ্পরিবর্তে তাহারা 
কর্মচারিগণের বেতন বাডাইয়া দিলেন। ক্লাইব সৈন্যদলের 
সংস্কার সাধনেও মনোযোগী হইলেন। পলাশির যুদ্ধের পরে 
সৈন্য-বিভাগের কর্মচারিগণকে “ডবল ভাত” নামে এক অতিরিক্ত 
কিন্তু অস্থাধী ভাতা প্রদত্ত হইয়াছিল। তাহার! কিন্ত ধরিয়] 
লইয়াছিল যে, এই ভাতা তাহারা চিরকালই পাইবে । তাই 
ক্লাইব যখন এই ভাতা উঠাইয়া দিলেন, তখন তাহারা শয়ানক 
চটিয়া গিয়া একযোগে কর্ম ত্যাগ করিল। ক্লাইৰ সতর্কতা ও 
দৃঢ়তার সহিত এই বিদ্রোহ দমন করিলেন এবং শীঘ্রই সৈম্তদলে 
শৃংখলা ফিবিয়া আসিল। 

ক্লাইবের সামরিক প্রতিভা ও শাসন-কার্ষে 
দক্ষত।। এই সকল সংস্কার সাধন করিয়া ক্লাইব স্বদেশে 


ডলল ভাতা 


সামরিক 
সংস্কার 


ক্লাইবের 
অদাধারণ 
প্রতিড। 


তাহার দৃঢতা 
ও মাহস 


সাহার কয়েকটি 
ক্রটবিচ্যুতি 


২৭৮. , বঙ্গে শাসন-বিত্রাট 


ফিরিয়া গেলেন। তাহার সমসাময়িকগণ তাহার গুণ ও কৃতিত্বের 
উপযুক্ত সমাদর করেন নাই, এবং তাহাদের নিন্দাবাদে অস্থির 
হইয়! অবশেষে ক্লাইব আত্মহত্যা পর্যন্ত করিলেন। কিন্তু তাহার 
যে প্রতিভা রণক্ষেত্রে ও শাসনকার্ধে তুল্যরূপে বিকাশ পাইয়াছিল, 
ইতিহাস তাহার যথোচিত মর্যাদা দান করিয়াছে। ঘোর 
বিপদের দিনে কোম্পানি শুধু ক্লাইবের প্রতিভাবলে বিপদ- 
সাগর উত্তীর্ণ হইয়াছে। ক্লাইবের অসাধারণ প্রতিভাই ভারতে 
বৃটিশ সামাজোর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল। ক্লাইব যাহাতেই 
হাত দিতেন, তাহাই ধৈর্য, সতর্কতা ও সাহসের সহিত সম্পাদন 
করিয়া তুলিতেন। যেরূপ কৌশলে ও দৃঢ়তার সহিত তিনি সহস্র 
বাধাবিপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া! কোম্পানির কর্মচারিগণের অত্যাচার 
দমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের মনে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিশ্ময় 
জাগাইয়া তুলে। এক শ্রেণীর লেখকগণ ক্লাইবের দোষগুলিই 
বড় করিয়া দেখাইয়া থাকেন, _উমিটাদের সহিত জালসন্ধি, 
নবাবের নিকট হইতে উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদি। কিন্তু স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে, তৎকালে এই সমুদয় আচরণ সর্বসাধারণের 
মধ্যে স্ুপ্রচলিত ছিল ও তাদৃশ দৌষাবহ বলিয়া গণ্য হইত না। 
সমস্ত দিক বিবেচনা করিলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, 
ক্লাইৰ ইংরাজ শাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার যোগ্য । 
ক্লাইবের মত সুসত্তান সকল দেশেরই গৌরবের বিষয় । ৬৮ 

৮” বঙ্গে শাসন বিভ্রাট । ক্লাইবের স্বদেশ প্রত্যাগমনের সঙ্গে 
সঙ্গেই বঙ্গের শীসনকার্ষে আবার বিষম বিশৃংখল! লাগিয়! গেল। 
কোম্পানির কর্মচারিগণের শাসন বিষয়ে যোগ্যত। বিন্দুমাত্রও 
ছিল না, অথচ তাহাদের লোত ছিল অপরিমিত। কোম্পানি 


প্রথম মহীশূর যুদ্ধ ২৭৯ 


নামে দেওয়ান ছিল বটে, কিন্তু দেওয়ানির প্রকৃত কাজ করিতেন 
মুহম্মদ রেজ! খা! এবং সিতাব রায় নামক দুই ব্যক্তি। ইহারা 
দুশ্চরিত্র ও অযিতব্যয়ী ছিলেন এবং ইহাদের কার্যকলাপ 
পর্যবেক্ষণ করিয়া ইঁহাদিগকে শাসন করিতে পারে, এমন কেহই 
ছিল না। দ্বৈধ শাসন দেশে চলিল না এবং ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে 
সুপ্রসিদ্ধ ছিয়ান্তরের মন্স্তরে (বাঙলা ১১৭৬ সন) যখন 
বঙ্গদেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া গেল, তখন শাসনের 


দ্বৈধ শাসনের 


বিশ্বখলা চরম সীমায় পৌছিল। কোম্পানির ইংলতুস্থ কর্তৃপক্ষ . 


এই ভয়ংকর ব্যাপারে দেশের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন 
এবং স্থির করিলেন যে, অতঃপর রাজস্ব আদায়ের ভার সম্পূর্ণ 
নিজেদের হাতে নিবেন, এবং ও কাজ নিজেদের কর্মচারীদ্বারাই 
করাইবেন। এই উদ্দেশ্তে তাহারা ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌কে বঙ্গদেশের 
গবর্ণর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন । 

প্রথম মহাশুর যুদ্ধ। মাদ্রাজেও বাঙলা দেশের মত 
বিশংখলা চলিতেছিল, অধিকস্ধ সেই স্থানে ইংরাজগণ গুরুতর 
বিপদে পতিত হইয়াছিল। 

তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মীরাঠা শক্তির পতনের কালে, হায়দর 
নায়ক নামে এক ভাগ্যবান সৈনিক ক্রমশ শক্তিশালী হইয়া 
অবশেষে মহীশুরের হিন্দু রাজাকে পদচ্যুত করিয়া নিজে মহীশূর 
অধিকার করিয়! বসেন (১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে) । এখন তাহার নূতন নাম 
হইল হায়দর আলি এবং তিনি মারাঠাদের ও নিজামের রাজ্যাংশ 
গ্রাস করিয়া মহীশূর রাজ্যের আয়তন অনেক বাড়াইয়া ফেলিলেন। 
এইরূপে মহীশূর দাক্ষিণাত্যের একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হইল। 
শীত্রই কোম্পানির যান্রাজ কাউন্সিলের অপদার্থ কর্মচারিগণ যুদ্ধের 


ওয়ারেন্‌ হেষ্টিং 
সের আগমন 


হায়দর আলির 
অভয় 


হায়দরের হস্তে 
ইংরাজের 
পরাজয় 


ইংরাজদের 
বিশ্বাসঘাতকতা 


২৮৪ ইংরাজদের বিশ্বাসঘাতকতা 


জন্য যথাযোগ্যরূপে প্রস্তুত না হইয়াই, হায়দরের সহিত বিবাদ 
বাধাইয়া বসিল। হায়দর সম্পূর্ণ জয় লাভ করিয়া মাদ্রাজ সহরের 
নিকট পৌছিলেন এবং নিজের ইচ্ছামত সর্তে ইংরাজদিগকে সন্ধি 
করিতে বাধ্য করিলেন (১৭৬৯ খৃঃ)। ভারতবর্ষের কোন 
রাজার নিকট ইংরাজদিগকে পূর্বে কখনও এইরূপ অপদস্থ হইতে 
হয় নাই। 

সন্ধির একটি সর্ত ছিল যে, মারাঠাগণ অথবা নিজাম যদি 
হায়দরকে আক্রমণ করে তবে ইংরাজগণ তাহাকে সাহায্য 
করিবে। কিন্তু মাদ্রাজের শাসন-পরিষদ্‌ এই সর্ত পালন করে 
নাই। এক বৎসর পরে যখন হায়দর মারাঠাদের দ্বারা আক্রান্ত 
হইয়া ইংরাজের সাহায্য প্রার্গনা করিলেন, তখন ইংরাঁজের! 
কিছুই করিল না, এবং হায়দর এই যুদ্ধে পরাজিত হইলেন । 
হায়দর ইংরাজগণের এই বিশ্বাসঘাতকতা কখনও ভূলেন নাই বা 
ক্ষমা করেন নাই। মাদ্রাজ গবর্নমেন্টের এই অপরাধে, মহীশূর 
রাজ্যের সহিত ইংরাঁজদের ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত বিবাদ চলিয়াছিল। 


চতুর্থ অধ্যায় 
ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ 


"| হেষ্টিংসের বিবিধ জঅংস্কার। গবর্নর হইবার পূর্বে 
হেষ্টিংস্‌ ক্লাইবের অধীনে কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। গবর্নর 
হইয়া তিনি ১৭৭২ খৃষ্টান্দের এপ্রিল মাসে কার্যভার গ্রহণ 
করিলেন। তিনি আসিয়া মুহম্মদ রেজা খা ও সিতাব রায়কে 
বরখাস্ত করিলেন এবং রাজস্ব সংগ্রহের ও ফৌজদারি ও দেওয়ানি 
বিচারের নৃতন বন্দোবস্ত করিলেন। তিনি ভূমির রাজস্ব নিলামে 
দিলেন, এবং যে সর্বাপেক্ষা উচ্চহারে রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইল, 
তাহার সহিত পাঁচ বৎসরের জন্য ভূমির বন্দোবস্ত করিলেন। 
প্রত্যেক জিলায় তিনি একটি দেওয়ানি এবং একটি ফৌজদারি 
আদালত স্থাপিত করিলেন। রাজস্ব সংগ্রহের নিমিন্ত প্রতি 
জিলায় যে ইংরাজ কর্মচারী 'খাকিতেন, তিনিই দেওয়ানি 
আদালতের বিচার কার্ধও করিতেন। ফৌজদারি আদালতে 
এদেশীয় লোকই বিচারক নিযুক্ত হইতেন। রাজধানী কলিকাতায় 
দেওয়ানি বিচারের জন্য সদর দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি 
বিচারের জন্য সদর নিজামত আদালত নামে দুইটি আপিল 
আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল। গবর্নরই সদর দেওয়ানি আদালতের 
অধ্যক্ষ ছিলেন। সদর নিজামত আদালতে একজন মুসলমান 
অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। রাজম্ব-বিভাগের প্রধান আফিসও 
মুশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইল | /” 


সিতাব রায় এবং 
রেঞ্জ খার 
পদচ্যুতি 


ফৌজদারি 

ও দেওয়ানি 
আদালত 
প্রতিষ্ঠা 


২৮২ রোহিলা যুদ্ধ 


হেপ্টিংসের অর্থাভাব। হেষ্টিংস এইবার কোম্পানির 
অর্থাভাব দূর করিতে মনোযোগী হইলেন। কোম্পানির প্রচুর 
খণ হইয়া পড়িয়াছিল। ছিয়াস্তরের মন্বন্তবে ও কুশাসনের ফলে 
রাজস্ব রীতিমত আদায় হইতেছিল না। কোম্পানির বিলাতের 
কর্তৃপক্ষগণেরও তখন বিলক্ষণ অর্থাভীব, তাই ভারতে অর্থ- 
সাহায্য পাঠান তাহাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। 

হেষ্টিংসের অর্থাভাব দুর করিবার চেষ্টা। এই 
ছুঃদময়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য হেষ্টিংদ্‌ দায় ঠেকিয়া কতকগুলি 
অন্যায় ও গঠিত উপায় অবলম্বন করেন। 

প্বই-কথিত-হইযাছ-€ক্য ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ক্লাইৰ কোরা ও 
এলাহাবাদ জিলা দুইটি সম্রাট শাহ আলমকে প্রদান করিয়াছিলেন 
এবং তাহাকে বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতেও শ্বীরুত 
হুইয়াছিলেন। সম্রাট মারাঠাদের দলে যোগ দিয়াছেন, এবং 
ওঁ জিলা দুইটি মারাঠাদিগকে দিয়াছেন, এই অজুহাতে হেষ্টিংস্‌ 
এখন এই সকল সর্ত পালন করিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি 
সম্রাটের বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাক! রাজস্ব বন্ধ করিয়া! দিলেন, 
এবং ওঁ জিল৷ দুইটি ফিরাইয়া আ'নিয় উহাদের পূর্বেকার মালিক 
অযোধ্যার নবাবের নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় 
করিলেন। বাঙলার নবাবের বাৎসরিক বৃত্তিও তিনি কমাইয়া 
অর্ধেক করিয়া দিলেন। 

রোহিল। যুদ্ধ। রোহিলখণ্ড স্বীয় রাজ্যের অন্তু ক্র 
করিবার জন্য অযোধ্যার নবাবের বিশেষ অভিলাষ ছিল। এই 
উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য অযোধ্যার নবাব হেষ্টিংসের নিকট 
একদল ইংরাজ সৈন্তের সাহায্য চাহিলেন, এবং এই সৈন্দলের 


লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আইন ২৮৩ 


সম্পূৰ্ণ ব্যয় ও তছুপরি ৪* লক্ষ টাকা দিতে চাহিলেন। হেষ্টিং 

এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং একদল বৃটিশ সৈন্য পাঠাইলেন। 
ইহাদের সহায়তায় অযোধ্যার নবাব রোহিলখণ্ড জয় করিলেন। 
£হস্টিংসের এই সকল কার্ধের অনেকেই অতিশয় নিন্দা করিয়াছেন | 
অর্থনংগ্রহ লালপায় তিনি সন্ধির সর্ত ভঙ্গ করিয়াছিলেন, এবং 
একটি নিরপরাধ স্বাধীন জাতিকে অধীনতা-শৃংখলে বাঁধিবার জন্য 
বৃটিশ সৈন্য ভাড়া দিয়াছিলেন। যাহা হউক হেষ্টিংসের মূল উদ্দেশ্য 


রোহিলাদের 
স্বাধীনতা নাশ 


সাধিত হইল । দুই বৎসরের মধ্যেই কোম্পানির সমস্ত খণ শোধ . 


হইয়া গেল, এমন কি, তহবিলে কিছু অর্থও সঞ্চিত হইল। 

লর্ড নর্থের রেগুলেটিং আইন ৷ এই সময়ে কোম্পানির 
ভারতীয় রাজ্যের শীসন-পদ্ধতি বৃটিশ পার্ল্যামেন্টের নূতন 
এক আইনদ্বারা আমূল পরিবর্তিত হয়। এই আইনের নামই 
নর্থের রেগুলেটিং আইন (১৭৭৩ খৃঃ)। এই আইন দ্বারা 
কোম্পানির অধিরূত ভারতের শাসন একজন বড় লাট ( গবর্ণর 
জেনারেল ) এবং চারিজন সদপ্তযুক্ত এক শাসন-পরিষদের উপর 
ান্ত হয়! বাঙলার গবর্নর এই পরিষদের সভাপতি এবং বড়লাট 
বলিয়া বিখোষিত হন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের গবর্নর এবং 
শাসন-পরিবদ বাঙলার গবর্নর ও শাসন-পরিধদের অধীন হইল। 
কোম্পানির কর্মচারিগণের অপরাধের বিচার করিবার নিমিত্ত 
কলিকাতায় একটি উচ্চ আদালত ( সুপ্রিম কোর্ট) প্রতিষ্ঠিত 
হইল। ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি এবং অপর তিনজন 
নিয্নতর বিচারপতি নিযুক্ত হইলেন। 

এই নূতন আইনে বাঙলার লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস্ই বড়লাট 
হইলেন এবং ফ্রান্সিস, মন্সন্, ক্লেভারিং ও বার্ওয়েল্‌কে লইয়া 


আইনের বিধি 


নূতন আইনের 
পদ 


হেষ্টিংসের সঙ্গে 
নূতন নভ্যগণের 
বিরোধ 


অযোধ্যার 
মবাবের সহিত 
ব্যবস্থা! 


২৮৪ নৃতন শাসন ব্যবস্থার ফলাফল 


নূতন শাসন-পরিষদ্‌ গঠিত হইল । এই চারিজনের মধ্যে কেবল- 
মাত্র বার্ওয়েলের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা ছিল । 
অপর তিনজন সত্য স্য বিলাত হইতে আসিয়াছিলেন এবং 
তাঁহাদের স্তায়-অন্তায় ধারণা হেষ্টিংসের ধারণা হইতে একেবারে 
ভিন্ন ছিল।' সুপ্রিম কোর্ট নামক উচ্চ আদালতের প্রধান 
বিচারপতি সার ইলাইজ। ইম্পে কিন্তু হেষ্টিংসের বন্ধু ছিলেন। 

নূতন শাসন ব্যবস্থার ফলাফল। ১৭৭৪ খুষ্টান্ব 
হইতে এই নূতন ব্যবস্থা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইল। প্রথম 
হইতেই ইংলণ্ড হইতে আগত নূতন তিনজন শাসন-পরিবদের 
সত্য হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে লাগিলেন এবং তাহার অতীতের 
কার্যাবলী ও ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তাবিত কার্ধসমূহের ঘোরতর 
নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরম্পরের মধ্যে রেনারেমির ফলে, 
দেশের শাসনকার্ধের অনেক ক্ষতি হইতে লাগিল। এই নূতন 
সভ্যগণ অযোধ্যা রাজা সম্বন্ধে হেষ্টিংসের নীতি সম্পূর্ণ বদলাইয়! 
দিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌল্লার মৃত্যু হইলে তাহার মাতা ও 
বিধবা পড়ী তাহার সঞ্চিত ধনের প্রধান অংশ এবং অনেকগুলি 
বড় বড় জমিদারির রাজস্ব দাবি করিলেন। হেষ্টিংসের বিশেষ 
আপত্তি সত্বেও এই নুতন সভ্যগণ অযোধ্যার বেগমগণের দাবি 
মঞ্জুর করিলেন। অযোধ্যার নূতন নবাব আসফউদ্দৌল্লার নিকট 
হইতে তাঁহারা তাহার অধীনস্থ বারাণসী প্রদেশ কাড়িয়া 
লইলেন, এবং তিনি যে বৃটিশ সৈন্যদলের খরচ যোগাইতেছিলেন, 
সেই খরচের পরিমাণও বৃদ্ধি করিলেন। 

হেষ্টিংসের সহিত নূতন সত্যগণের বিরোধের সংবাদ প্রচারিত 
হওয়া মাত্র হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে রাশি রাশি অভিযোগ আসিতে 


নূতন ব্যবস্থার আর এক অস্ুবিধ! ২৮৫ 


লাগিল। এই সকল অভিযোগের মূল কথা এই যে, হেষ্টিংস্‌ নানা 
ব্যাপারে অনেক টাকা ঘুষ লইয়াছেন। মহারাজ! নন্দকুমারের 
অভিযোগই ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । নন্দকুমার 
শাসন-পরিষদের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন,যে, হেষ্টিংস্‌ 
উৎকোচ গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহার অভিযোগের প্রমাণস্বরূপ 
তিনি লিখিত দলিলপত্র হাজির করিলেন। নূতন সত্যগণ 
নন্দক্মারের পক্ষ লইলেন, কিন্তু হেষ্টিংস এই অভিযোগ 
শাসন-পরিবদে উত্থাপিত হইতে দিলেন না। অবশেষে হেষ্টিংস্‌ 
নন্দকুমারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনযন করিলেন। 
এই সময়ে যোহনপ্রপাদ নামক এক ব্যক্তি উচ্চ আদালতে 
নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জাল করার অভিযোগ আনয়ন করিল। 
আদালতের বিচারে নন্দকুমাব দোষী স্থির হইলেন এবং তৎকালে 
প্রচলিত ইংরাজী আইন অনুসারে তাহার প্রাণদণ্ড হইল। 

এইরূপে নন্দকুমার অপস্থত হইলে হেষ্টিংস্‌ মুক্তির নিশ্বাস 
ফেলিয়া ঝাচিলেন। সাধারণের, বিশ্বাস এই যে, হেষ্টিংস্ই 
মোহনগ্রসাদকে নন্দকুমারের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছিলেন, এবং 
উচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতি ইম্পে হেষ্টিংসের বন্ধু ছিলেন 
বলিয়াই নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল। নন্দকুমারের ফাসির 
ব্যাপারে হেষ্টিংস্‌ ও ইন্পে সমসাময়িক এবং পরবর্তী এতিহাসিক- 
গণ কর্তৃক কঠোরভাবে নিন্দিত হইয়াছেন । আবার আধুনিক 
কাঁলের কোনও কোনও লেখকের মত এই যে, এই ব্যাপারে এই 

জনের কাহারও কোন দোষ ছিল না। ৯. ৫% 

১৮” নূতন ব্যবস্থার আর এক অস্থুবিধা। শীসন-পরিষদের 

নুতন সত্যগণের সহিত হেষ্টিংসের বিরোধ আরও এক বৎসরকাল 


হেষ্টিংসের 
বিরুদ্ধে উৎকোচ 
প্রহণের অভি 
যোগ 


জালের অভি- 
যোগে নন্দকুম।-] 
রের প্রাণদণ্ড 


হেষ্টিংদ ও 
ইন্পের দায়িত্ব 
সমালোচনা 


শাঁসন-পরিষদ 
*'আদালতের: 
বিরোধ 


হেষ্টিংসের 
বাবস্থা বিরো- 
ধের অবসান 


২৮৬ নুতন ব্যবস্থার আর এক অসুবিধা 


চলিয়াছিল। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে মন্সনের মৃত্যুতে এবং আরও এক 
বৎসর পরে ক্লেতারিংএর মৃত্যুতে হেষ্টিংস্‌ আবার স্বাধীনভাবে পূর্ণ 
ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিলেন। কিন্তু শীঘ্রই উচ্চ আদালতের 
সহিত হেষ্টিংসের বিরোধ বাধিয়া গেল। এই আদালতের প্রধান 
বিচারপতি মনে করিতেন যে, ভারতে বিচার বিষয়ে তাহারই 
সর্বোচ্চ ক্ষমতা এবং সমস্ত মোকদ্দমার শেষ বিচার এই আদালতেই 
হইবে। যে কোনও সামান্য অভিযোগে যে কোন ভারতবাসী বা 
কোম্পানির কর্মচারী যে কোনও স্থান হইতে এই আদালতের 
আদেশে কলিকাতা আসিতে বাধ্য হইত। অবশেষে হোষ্টিংস্‌ 
বড়লাটরূপে ভারতশাসন-পরিষদের ক্ষমতাই সর্বোচ্চ বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন এবং উচ্চ আদালতের আদেশ মান্য করিতে 
অন্বীকৃত হইলেন। এইরূপ গোলযোগ কিছুকাল ধরিয়া চলিল ; 
অবশেষে হেষ্টিংস্‌ এক উপায় বাহির করিলেন। তিনি ইম্পেকে 
সদর দেওয়ানি আদীলতেরও প্রধান বিচারপতি পদে নিবুক্ত 
করিলেন এবং তাহার জন্য ইম্পের পৃথক্‌ বেতন নির্দিষ্ট হইল। 
ইম্পে এই পদ গ্রহণ করায় সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া গেল। এই 
ব্যাপার সাধারণত ইম্পের উৎকোচ গ্রহণ বলিয়া গণ্য করা হয়। 
ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানির. ইংলওস্থ কর্তৃপক্ষগণ এই ব্যাপারের 
গুরুতর নিন্দাবাঁদ করেন এবং এই ব্যবস্থা রহিত করিয়া দেন। 

কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থায় এবং নানাবিধ সংকটে 
হেষ্টিংস অদ্ভুত ধৈর্য, বুদ্ধি-কৌশল ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ 
দেখাইয়াছিলেন। এই সময়ে মহীশূর এবং মহারাষ্ট্র ভারতের 
এই দুইটি শ্রেষ্ঠ শক্তির সহিত যুদ্ধেও তাহার এ সকল গুণ প্রভূত 
পরিমাণে দেখা গিয়াছিল। 


মারাঠা রাজ্যে বিশৃংখলা ২৮৭ 


মারাঠাগণ। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১ খৃঃ) নিদারুণ 
পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি দমিত হইয়াছিল বটে, কিন্ত 
একেবারে নষ্ট হয় নাই। পরাজয়ের সংবাদে বালাজী রাও 
ওগ্রহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তাহার সপ্তদশ বধীয় পুত্র 
মাধব রাও পেশোয়া হইলেন। নূতন পেশোয়া অন্নবয়স্ক হইলেও 
শাসনকার্ষে বিশেষ বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন এবং পেশোয়া- 
বংশের বিনষ্ট গৌরৰ ও শক্তি অনেক পরিমাণে ফিরাইয়া আনিতে 
সমর্থ হইলেন। তিনি হায়দর আলিকে দুইবার পরাজিত 
করিলেন এবং ভৌঁস্লা যে সমস্ত জায়গা জোর করিয়া দখল 
করিয়াছিলেন, তাহ! তাহাকে ফিরাইয়! দিতে বাধ্য করিলেন। 
এই নবীন পেশোয়ার খুল্লতাতি এবং অভিভাবক রঘুনাথ রাও 
তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন, কিন্তু পেশোয়া তাহাকে 
পরাস্ত করিয়াঁও ক্ষমা করিলেন। 

এইরূপে নিজের রাজ্যের সুব্যবস্থা করিয়া, এই নবীন 
পেশোয়া উত্তর ভারতে বিনষ্ট মারাঠা-সাআাজ্যের পুনরুদ্ধারে 
যত্ববান হইলেন। ১৭৬৯ খুষ্টার্ধে মারাঠাসৈন্য রাজপুত ও 
, জাঠদিগকে পরাজিত করিয়া কর দিতে বাধ্য করিল। অতঃপর 
মারাঠাগণ দিল্লী অধিকার করিয়। শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে 
বসাইল। তাহারা গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দৌয়াবপ্রদেশ 
'অধিকার করিয়া! অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড জয় করিবার উদ্যোগ 
করিতেছিল, এমন সময় ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই নবেম্বর মাধব রাওর 
মৃত্যু হওয়ায় তাহার! দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। 

মারাঠা রাজ বিশৃংখল|। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধেও 
, আরাঠা সাম্রাজ্যের যে ক্ষতি হয় নাই, মাধব রাওর মৃত্যুতে 


পেশোয়া 
মাধব রাগুর 
বিচক্ষণতা 


রঘুনাথ রাও 
কতৃক নুতন 
পোশোয়। 
নারায়ণ রাঁওর 
হত্যা 


নারায়ণের শিশু 
পুত্র মাধব রাও 
নারায়ণ 


নানা ফার্নবিশ 


ইংরাজদের 
সহিত 
রঘুনাথের সন্ধি 


২৮৮ স্থুরাটের সন্ধি 


তাহা হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই বিশংখলা ও অনৈক্যে 
মারাঠা সাম্রাজ্য ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া গেল, এবং মারাঠা জাতির 
ভারতে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন চিরদিনের জন্য বিলীন হইয়া 
গেল। মাধব. রাওর মৃত্যুর পরে, তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও 
পেশোয়া হইলেন ( ডিসেম্বর, ১৭৭২ )। কিন্তু খুল্লতাত রঘুনাথ 
রাঁওর চক্রান্তে তিনি নিজের প্রাসাদেই ঘাতকের হস্তে প্রাণ 
হারাইলেন ( অগষ্ট, ১৭৭৩ )। এই ছৃবৃত্ত রঘুনাথ তখন নিজকে 
পেশোয়া বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন! কিন্ত নারায়ণ রাঁওর 
গর্ভবতী বিধবা পত্নী মাধব রাও নারায়ণ নামে এক পুত্র প্রসব 
করিলেন ( এপ্রিল, ১৭৭৪), এবং এই শিশুই প্রকৃত পেশোর়া 
বলিয়া বিঘোধিত হইলেন। মারাঠা নায়কগণ কেহ রঘুনাথের 
পক্ষে, কেহ বা শিশু মাধব রাও নারায়ণের পক্ষে যোগ দিলেন। 
মাধব রাও নারায়ণের পক্ষে প্রধান নায়ক ছিলেন নানা ফার্নবিশ 
নামে এক ত্রাঙ্গণ। ইহার মত কুটনীতিজ্ঞ, তীক্ষবুদ্ধিসম্পর 
রাজনৈতিক মারাঠ! রাজ্যে আর দ্বিতীয় ছিল না । 

সুরাটের সন্ধি। অশুভক্ষণে রদুনাথ ইংরাজদের সহিত 
যোগদান করির! নিজের বল বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
বোম্বাই গবর্নমেণ্ট সল্সেটি দ্বীপ, বেসিন বন্দর এবং বোষম্বাইব 
নিকটবর্তী আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের অধিকার পাইলে 
রঘুনাথকে সাহাযা করিতে স্বীকৃত হইলেন। রঘুনাথ এই সকল 
সর্তে স্বীকৃত হইয়া সুরাটের সন্ধি করিলেন (৬ই মার্চ, ১৭৭৫ 
খৃষ্টাব্দ) ৷ মারাঠা নায়কগণের মধ্যে সিন্ধিয়া এবং হোল্‌কার মীধৰ 
রাও নারায়ণের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। গাইকোয়াড় পরি- 
বারের কতক তাহার পক্ষে ও কতক রঘুনাথের পক্ষে রহিলেন। 


বিবাদের পুনরারস্ত ২৮৯ 


পুরন্দরের সন্ধি । ছুই পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, কিন্তু কোন 
পক্ষই পুরাপুরি জয়লাভ করিতে পারিল না। এই সময়ে কলিকাতা 
শাসন-পরিষদে মারাঠাদের সহিত বোম্বাই গবর্মমেণ্টের সন্ধির 
ব্যাপার লইয়া ঘোর তর্ক-বিতর্ক চলিতেছিল। নর্থের রেগুলেটিং 
আইন অনুসারে মাদ্রাজ ও বোস্বাইয়ের গবর্নমেন্ট কলিকাতা 
শাসন-পরিষদও বড়লাটের অধীন ছিল এবং কলিকাতা শাসন- 
পরিষদকে জিজ্ঞাস1 না করিয়া মারাঠাদের সহিত সন্ধি করা বোম্বাই 
গবর্মমেন্টের ক্ষমতার বাহিরে ছিল। যাহা হউক, এখন আর 
ফিরিবার সময় নাই দেখিয়া হেষ্টিংস্‌ এ সন্ধি মানিতে প্রস্তুত 
ছিলেন। কিন্তু কোম্পানির রাজ্য-পরিচালনের আত্যন্তরীণ 
ব্যবস্থায় ঘেমন নূতন সদস্তগণ হেষ্টিংসের বিধান অন্থুযোদন করেন 
নাই, এই বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল ন!। 
তাহারা শুরাটের সন্ধি অগ্রাহ্য করিয়া, মাধব রাও নারায়ণের 
পক্ষের সহিত সন্ধি করিবার জন্য কর্ণেল আপউনকে পুনায় 
পাঠাইয়৷ দ্িলেন। আপন পুরন্দরের ফুছিঞ্জ সন্ধি করিয়া ইংরাজ 
কোম্পানির জন্য মল্সেটি লাভ করিলৈন (১লা মার্চ, ১৭৭৬ খৃঃ) । 
. বিবাদের পুনরারভ্ত। সুরাটের সন্ধি অগ্রাহ করায় 
বোষ্বাই গবর্নমেপ্ট ভয়ংকর চটিয়া গেল। তাহারা নূতন সন্ধি 
তো মানিলই না, বরং উহার সর্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া রঘুনাথ 
রাওকে বোস্বাইতে আশ্রয় প্রদান করিল। অল্পকাল পরেই 
কোম্পানির ইংলওয্থ কর্তৃপক্ষগণ সুরাটের সন্ধি অনুমোদন করিয়া 
পত্র লিখিলেন। এইবার রদুনাথ রাওকে বোম্বাই নগরীতে 
প্রকান্তে অভ্যর্থনা করিয়া লওয়া হইল, এবং তাহার উপযুক্ত 
মাসিক বৃত্তি স্থির হইল । 


১৯০ 


সুরাটের সন্ধিতে 
দোষ 


শাসন পরিষদ 
কতৃক সুরাট 
সন্ধি অগ্রাহা 


পুরন্দরের সন্ধি 


ওয়ারগাওয়ের 
চুক্তি 


চুক্তি অশ্বীকাঁর 


২৯৪ প্রথম মারাঠ৷ যুদ্ধ 


এদিকে পুনার মাঁরাঠা নীয়কগণের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া 
উঠিয়াছিল। বোম্বাই গবর্নমেন্ট মনে করিল, রঘুনাথকে পেশোয়া 
পদে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার এই উত্তম স্বযোগ। এই সময়ে 
শাসন-পরিষদের ছুইজন সদস্তের মৃত্যুতে হেষ্টিংস্‌ স্বাধীনভাবে 
কাজকর্ম করিতে পারিতেছিলেন। তিনিও বোম্বাই গবর্নমেণ্টের 
এই অভিপ্রায়ের অনুমোদন করিলেন এবং বোম্বাই হইতে পুনাব 
বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল ( ডিসেম্বর, ১৭৭৮ খৃঃ )। 

প্রথম মারাঠ। যুদ্ধ। বৃটিশ সৈশ্য পুনার কুড়ি মাইলের মধ্যে 
যাইয়া পৌঁছিলে, একদল প্রবল মারাঠা সৈন্য তাহাদিগকে বাধা 
প্রদান করিল। বৃটিশ সৈন্য অমনি পশ্চাঁংপদ হইতে লাগিল; 
কিন্তু মারাঠাগণ ওয়ারগাও নামক স্থানে তাহাদিগকে চাবিদিক 
হইতে এমন করিয়া ঘিরিয়া ধরিল যে, অত্যন্ত অসন্মানজনক সরতে 
সম্মত হইয়া ইংরাজদিগকে সন্ধি করিতে হইল ( জানুয়ারি, 
১৭৭৯)। সন্ধির সর্ত হইল, ইংরাজদিগকে রঘুনাথের পক্ষ 
পরিত্যাগ করিতে হইবে,এবং এযাবৎ তাহীর। মারাঠাগণের নিকট 
হইতে যাহা কিছু লইয়াছে, সে সমস্তই ছাড়িয়া! দিতে হইবে । 

কিন্তু বুটিশ সৈন্য নিরাপদে বোম্বাইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র, 
বোস্বাই গবর্মমেন্ট এই অপমানজনক ওয়ারগাওয়ের বন্দোবস্ত 
অস্বীকার করিল এবং মারাঠাদের বিরুদ্ধে নৃতন করিয়া যুদ্ধের 
আয়োজন করিতে লাগিল। 

বাঙলা দেশে হেষ্টিংস্ও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি গার্ড 
নামক একজন সেনাপতির অধীনে পূর্বেই বঙ্গদেশ হইতে বোম্বাইতে 
একদল সেনা পাঠাইয়াছিলেন। এই সেনা অতি অল্প সময়ের 
মধ্যেই সুরটি পৌছিল। গার্ড সেখানে উপস্থিত হইয়া পরস্পর 


দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ ২৯১ 


পরম্পরের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিবেন, এই সর্তে গাইকো- 
য়াড়ের সহিত এক সন্ধি করিলেন ( জানুয়ারি, ১৭৮০ খৃঃ )। 
সিন্ধিয়া এবং হোল্কারের অসতর্কতা নিবন্ধন গডার্ড আহনম্মদাবাদ 
ও বেশিন অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। গডার্ড*এইবার পুনা 
অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কিন্ধু শীঘ্রই মারাঠাদিগের সহিত 
সংঘর্ষে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পশ্চাংপদ হইতে বাধ্য হইলেন। 
এদিকে হেষ্টিংস্‌ পপহাম নামক সৈশ্টাধ্যক্ষকে সিন্ধিয়ার রাজ্য 
আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ইহাতে কতক মারাঠা সৈন্যের 
লক্ষ্য অন্যদিকে আক্ষ্ট হওয়ায় গার্ডের অনেক স্বিধা হইল। 
পপহাম গোয়ালিয়রের ছুর্ভেছ্া দুর্গ অধিকার করিলেন । তখন 
সিদ্ধিয়া নিভে ইংবাজদের সহিত পৃথক সন্ধি করিলেন এবং 
তাহার নপাবতিতীয় ইংবাজ ও মারাঠা সরকারের মধ্যে সন্ধি 
স্থাপিত হইল । এই সন্ধি সাল্বাই-এএ সন্ধি নামে খাত। 
ইহাতে পুরন্দবের সন্ধির পরে ইংরাজগণ যত জায়গা জয় 
করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই ফিরাইয়া দিতে হইল এবং রঘুনাথ 
রাও বাৎসরিক মাত্র তিন লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ 
স্থির হইল। 

দ্বিতীয় মহীশুর যুদ্ধ। হায়দর আলি বিশ্বাসঘাতকতার 
জন্য ইংরাজগণের প্রতি কিরূপ মর্মান্তিক ঘ্বণা পোষণ করিতেন, 
তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । হায়দ্রাবাদের নিজামও ইংরাজ- 
দিগের প্রতি বিরক্ত ছিলেন, কাবণ মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট নিজামের 
সহিতও সদ্ব্যবহার করে নাই। যখন ইংরাজগণ প্রথম মারাঠা 
যুদ্ধে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল, এরং যখন ইংরাজ ও ফরাসিতে 
ইউরোপে বুদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন নিজাম, হায়দর আলি এবং 


গাইকোরাড়ের 
সহিত সন্ধি 


সিদ্ধিয়ার সহিত 
সন্ধি 


সাল্বাইয়ের 
সন্ধিতে প্রথম 
মারাঠা যন্ধ শেষ 


নিজাম,ভো সলা 
ও হায়দর 
' আলির সন্ধি 


হায়দরের নাম- 
রিক শক্তি 


যুদ্ধের কারণ 


২৯২ হায়দরের ইংরাজ রাজ্য লুন 
নাগপুরের ভেখ্স্ল। মিলিয়। পরামর্শ স্থির করিলেন যে, তাহারা 


তিনজনে একযোগে মাদ্রাজ ও বাঙলায় ইংরাঁজদিগকে আক্রমণ 


করিবেন। পরামর্শ অতি উত্তমই হইয়াছিল, কিন্ত কখনও কারে 
পরিণত হয় মাই। হেষ্টিংস্‌ অর্থদ্বারা তেশস্লাকে, এবং গণ্টর? 
নামক স্থান প্রদান করিয়া নিজীমকে বশ করিলেন। ফলে নিজাম 
বা ভেখাস্ল! কেহই পূর্ণ উদ্ভামে বৃদ্ধ করিলেন না এবং প্রকৃতপক্ষে 
একা হায়দর আলিকেই যুদ্ধ করিতে হইল । 

পূর্বে হায়দর মারাঠাদের হস্তে পরাজিত হইলেও, মারাঠা 
রাজ্যের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের স্বযৌগে নিজের বল বৃদ্ধি 
করিয়াছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি নিজের রাজ্যের 
আয়তনও বৃদ্ধি করিলেন, এবং ক্রমশ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ সমস্ত 
ভূভাগ তাঁহার করতলগত হইল। অধিকন্ত তাহার ' সৈন্যদল 
অতিশয় সুশিক্ষিত ছিল, এবং তিনি তখন ভারতীয় শ্রেষ্ঠ সামরিক 
শক্তিসমূহের অন্যতম ছিলেন। 

মালাবার উপকূলে ফরাসিঞ্ধিকৃত মাছে লইয়া প্রথম বিবাদ 
আরম্ভ হয়। ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসিতে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় 
ইংরাজগণ মাহে অধিকার করিতে চাহিলেন। কিন্তু হায়ণর 
অস্বীকৃত হইলেন | তিনি বলিলেন, মাহে তাহার রাজ্যের অন্তর্গত 
এবং তাহার আশ্রযাধীনে আছে। হারদরের প্রতিবাদে কর্ণপাত ন! 
করিয় ইংরাজগণ মাহে অধিকার করিলেন। ইহার অল্প পরেই 
পৃর্বোল্লিখিত ইংরাজদের বিরুদ্ধে মিলিত শক্তিত্রয়কর্তৃক আক্রমণের 
প্রস্তাব করিয়া নিজাম দূত পাঠাইলেন। হাঁয়দর কালবিলম্ব 
না করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের জুলাই 
মাসে তাহার সৈন্তাদল ভীষণ ঘুণিবায়ুর মত কর্ণাটের উপর নিপতিত 


মঙ্গীলোরের সন্ধি ২৯৩ 


হইল। মাদ্রাজ গবর্মমে্ট চিরদিনই ঝগড়া বাধাইতে অত্যন্ত 
পটু ছিল, কিন্তু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে জানিত না। এই 
ভয়ংকর যুদ্ধের সম্পূর্ণ বেগ উহথাকেই সামলাইতে হইল। দেড়মাস 
গ্চাল হায়দরের সৈম্ভগণ কামান ও তরবারির সাহায্যে কর্ণাট 
দেশ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল এবং লুণ্ঠন করিতে করিতে তাহারা 
প্রায় মাদ্রাজ নগরীর নিকট পর্যন্ত পৌছিল। মাদ্রাজ গবর্মমেন্ট 
হায়দরকে কোন প্রকার বাধ! দিতে পারিল না। এই সময়ে 
বেইলী নামক এক সেনাপতির অধীনে উত্তরদিক হইতে একদল 
ইংরাজসৈন্ঠ মাদ্রাজ সৈন্যের সহিত যোগ দিতে আসিতেছিল। 
হায়দর ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হইয়া ছুইদলে যোগ দিবার 
পূর্বেই বেইলীর শৈন্যদল ধ্বংস করিলেন (১৭৮০)! ১৭৮২ 
খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে হায়দরের পুত্র টিপু তাঞ্জোর প্রদেশে কর্ণেল 
ব্রেথওয়েটের সৈন্যদলকেও এইরূপে ধ্বংস করেন। 

হায়দরের আক্রমণের সংবাদ বাঙলা দেশে পৌছিবামাত্র 
হেষ্টিংস্‌ সাবু আয়ার কুটুকে মাদ্রাজে প্রেরণ করিয়া নষ্টগৌরব 
কিয়ৎপরিমাণে পুনরুদ্ধার করিলে । অবশেষে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের 
শেষভাগে হায়দর আলির মৃত্যুতে যুদ্ধের বেগ অনেকটা কমিয়া 
গেল। 

হায়দরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র টিপু সুলতান ইংরাজের 
সহিত যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। অবশেষে বহুদিনব্যাপী যুদ্ধে 
ক্লান্ত হইয়া মাদ্রাজ গবর্নমেণ্ট টিপুর নিকট সন্ধি ভিক্ষা করিল। 
নানারপ অপমান সহা করিয়া বুটিশ দূতগণ অনেক কষ্টে টিপুর 
সহিত সন্ধি করিলেন (১৭৮৪ খৃষ্টাব্)। পরস্পর পরস্পরের বিজিত 
স্থানগুলি ফিরাইয়া দিবে এই সর্ঠে মঙ্কালোরের সন্ধি হইল। 


হায়দর়ের ইংরাজ 
রাল্য লুষ্ঠন 


হায়দরের মৃত্যু 


টিপু স্থলতান 


পকুঙ্গালোরের 
সন্ধি 


হেষ্টিংসের 
রাজনৈতিক 
কৌশলের জয় 


অযোধার 
নবাবের সহিত 
নূতন বন্দোবস্ত 


২৯৪ চৈৎসিংহ 


এইরূপে ভারতে বুটিশ-শক্তি এক গুরুতর সংকট হইতে বক্ষ 
পাইল এবং হেষ্টিংসের বুদ্ধি-কৌশল, উদ্যোগ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের 
গুণেই ইহা সম্ভবপর হইল। তিনি তৌস্লা ও নিজামকে 
হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করাইতে এবং মিন্ধিয়াকে নিজের পক্ষে 
আনিতে পারিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার কুট রাঁজনীতি-জ্ঞানের 
প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় । ২৯." 

$হেষ্টিংের অর্থাভাব এবং কোষাগার পূরণের 
চেষ্টা । এই সকল সুদীৰ্ঘ যুদ্ধে হেষ্টিংসের কোষাগার শৃশ্ত হইয়া 
গিয়াছিল এবং অর্থাগমের উপায়গুলিও প্রায় নিঃশেষিত 
হইয়াছিল। বাধ্য হইয়া আবার তাহাকে অর্থসংগ্রহের জন্য 
নীতিবিগঞ্িত উপায় অবলম্বন করিতে হইল। 

অযোধ্যার নবাব। অযোধ্যার নবাবের সহিত আবার 
নুতন বন্দোবস্ত হইল। হেষ্টিংস্‌ নবাবের একদল সৈন্য বৃটিশ 
কর্মচারীদারা সুশিক্ষিত করিবার ভার নিলেন। ইহার খরচের 
জন্য নবাব কতকগুলি জিলার রাজস্ব ইংসাজদিগকে ছাড়িয়া 
দিলেন। অযোধ্যা যে পরিণামে ইংরাজের অধীন হইয়া 
পড়িয়াছিল, এইরূপ সক্মভাবেই তাহার প্রথম স্থচন! হয়। অবশ্য 
হেষ্টিংস্‌কে এ ব্যাপারে দোষী করা যায় না। কারণ, নবাব 
স্বেচ্ছায় এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

চৈগসিংহ। অর্থমংগ্রহের চেষ্টায় হেষ্টিংস অতঃপর যাহা 
করিয়াছিলেন, তাহা সমর্থন করা কঠিন। নূতন শাসন-পরিষদ্‌ 
যে অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে বারাণসী কাড়িয়া 
লইয়াছিলেন, তাহা পৃবেই উল্লিখিত হইয়াছে। বারাণসীর 
রাজা চৈৎসিংহ ইংরাজ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব রীতিমত দিতেন 


অযোধ্যার বেগম ২৪৫ 


এবং হেষ্টিংসের দাবি অনুসারে বাৎসরিক পাঁচলক্ষ টাক! অতি- 
রিক্তও দিয়াছিলেন। কিন্তু এই দাবি মিটাইয়! দিবামাত্র হেষ্টিংস্‌ 
তীহাকে একদল অশ্বারোহী সৈন্য গঠন করিযা দিবার আদেশ 
করিলেন। রাজা উহা দিতে সমর্থ হইলেন না এবং এই 
অপরাধে হেষ্টিংস্‌ তাহাকে চল্লিশ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন । 
এই অন্যায় দাবি আবার অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সহিত আদায় করিতে 
চেষ্টা কর! হইল। হেষ্টিংস্‌ বারাণসী গিয়া রাজাকে তাহার 
নিজের প্রাসাদে বন্দী করিলেন। রাজার সৈন্যগণ যে এই 
ব্যাপারে ক্রুদ্ধ ও বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে, তাহাতে আশ্চর্যের 
বিষয় কিছুই ছিল না। হেষ্টিংসেব সঙ্গে যে সৈশ্ত গিয়াছিল, 
তাহারা রাজার সৈম্তগণের হস্তে নিহত হইল। হেষ্টিংস্‌ 
কোন মতে প্রাণ লইয়া চুনারে পলাইয়া গেলেন। বিদ্রোহ 
তখন সমস্ত জিলায় ছড়াইয়! পড়িয়াছিল, কিন্তু সৈন্য সংগ্রহ করিযা 
হেষ্টিংস্‌ শীগ্রই এই বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলিলেন। হতভাগ্য 
চৈৎসিংহ বুন্দেলখণ্ডে পলাইয়া গেলেন এবং কাশীর সিংহাসনে 
একজন নূতন রাজা স্থাপিত হইলেন । 

অযোধ্যার বেগম। হেষ্টিংসের পরবর্তী কার্যটি আরও 
ওয়ংকর। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, অযোধ্যার বেগমগণ 
অযোধ্যার মৃত নবাবের উত্তরাঁধিকা রস্ছত্রে বিস্তব ধনসম্পত্তির মালিক 
হইয়াছিলেন, এব: কলিকাতা শাসন-পরিষদের সহায়তায়ই তাহারা 
এ সকল সম্পত্তিতে নিজেদের অধিকার সাব্যস্ত করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন। হেষ্টিংস্‌ যখন অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে তাহার 
প্রতিশ্রুত অর্থ দাবি করিলেন, তখন নবাব উত্তর করিলেন যে, 
তাহার পিতার সম্পত্তির অধিকাংশ তাহার মাত ও পিতামহীর 


চৈৎসিংহ বন্দী 


পলায়ন 


হেষ্টংসের অনু 

মোদনে বেগম- 

দেরধনসম্পত্তি 
লুণ্ঠন 


হেষ্টিসের 
পদত্যাগ 


২৯৬ পিটের ইণ্ডিয়া আযা্ট, 


হন্তে পড়াতে, তাহার নিজের কোষাগার শূন্য, অতএব তিনি 
ইংরাজদিগকে নিজের প্রতিশ্রুত অর্থ দিয়া উঠিতে পারিতেছেন 
না। ইহা শুনিয়া হেষ্টিংস্‌ যে কেবল শাসন-পরিষদের প্রতিশ্রুতির 
কথাই সম্পূর্ণ বিশ্বৃত হইলেন, তাহা নহে, সাধারণ ভদ্রতা গু 
ইউরোপীয়গণের জাতিগত বৈশিষ্ট্য স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মানের 
ভাবও তিনি সম্পূর্ণ তুলিয়া গেলেন। তিনি বেগমদের ধনসম্পত্তি 
জোর করিয়া দখল করিতে অযোধ্যার নবাবকে আদেশ প্রদান 
করিলেন, এবং যাহাতে কোনও বাধা উপস্থিত না হয়, সেই 
উদ্দেশ্যে নিজের একদল সৈন্য নবাবের সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। 
হেষ্টিংসের জ্ঞাতসারে এবং তাহার অন্ুমতিক্রমেই বেগমদের 
উপর ঘোর নিষ্ঠুরতা অনুষ্টিত হইল, এবং তাহাদের নিকট 
হইতে বিপুল ধনসম্পত্তি কাড়িয়! লওয়া হইল। 

হেষ্টিংসের কার্ষের ফলাফল । এই প্রকার ঘোর অন্যায় 
অত্যাচারে ভারতে ইংরাজ রাজত্বের ইতিহাস আর কখনও কলংকিত 
হইয়াছে কিনা সন্দেহ । এই সকল কার্ষেব বিবরণ ইংলণ্ডে 
পৌছিবামাত্র, হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে ক্রোধবন্থি প্রজলিত হইয়া 
উঠিল। চৈৎসিংহের প্রতি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উণ্টাইয়া দিতে হেষ্টিংসের 
উপর আদেশ আসিল । এমন কি, সর্বপ্রকারে হেষ্টিংসের অনুগত 
শাসন-পরিষদও এতকাল পরে আবার বিদ্রোহী হইয়! উঠিল। 
এই সকল গোঁলযোগে হেষ্টিংস পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। 

পিটের ইণ্ডিয়া আাক্ট,। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বিধিবদ্ধ নূতন 
আইন--পিটের ইণ্ডিয়া আ্যাকট, হেষ্টিংসের শীস্র পদত্যাগের আরও 
একটি কারণ। ইহার পূর্ব বৎসর বৃটিশ রাজমন্ত্রী ফক্স তারত- 
শাসনের 'ভার কোম্পানির হাত হইতে উঠাইয়া একজন বৃটিশ 


হেষ্টিংসের শেষজীবন ২৯৭ 


মন্ত্রীর হস্তে স্তস্ত করিবার প্রস্তাব সম্বলিত এক আইন বৃটিশ 
পালণামেণ্টে উপস্থিত করিয়াছিলেন! উহা তখন পাশ না 
হওয়াতে হেষ্টিংদ্‌ আনন্দিতই হুইয়াছিলেন। কিন্তু ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে 
ইংরাজ মন্ত্রী পিট যে নূতন আইন বিধিবদ্ধ করিলেন, তাহার 
সহিত ফক্সের প্রস্তাবিত আইনের বিশেষ বিভিন্নতা ছিল না। 
এই আইনের বলে বিলাতে বোর্ড অব. কন্ট্রোল নামে ইংরাজ 
গবর্নমেণ্টের প্রতিনিধিস্বরপ এক শাসন-পরিষদ্‌ প্রতিষ্ঠিত হইল, 
এবং কোম্পানিকে স্থারীভাবে ও সম্পূর্ণদপে এই পরিষদের অধীন 
করা হইল। এই পরিষদের সমস্ত ক্ষমতা শীস্রই উহার সভাপতির 
উপর ন্যস্ত হইয়া! গেল। বোর্ড অব. কন্ট্রোলের সভাপতি 
অতঃপর ভারতীয় ব্যাপারে সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিচালন করিতেন। 
কোম্পানির কর্তৃপক্ষের হাতে সামান্য সামান্য ক্ষমতামাঞ্জ রহিল। 
নর্থের রেগুলেটিং আইনের ক্রটিতে ভারত-শাসনের যে সমস্ত 
গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সমস্ত ক্রটি-সংশোধনার্থ 
পিটের আইন এবং অন্তান্ত যে সকল আইন প্রণীত হয়, তাহাদ্বার! 
এই সময়ে আরও কতকগুলি গুরুতর পরিবর্তন সাধিত হয়। 
মাদ্রাজ ও বোদ্বাই প্রেসিডেন্দির উপরে সপারিষদ্‌ বড়লাটের 
ক্ষমতা আরও বাড়ান হয় এবং উচ্চ আদালতের ক্ষমতার সীমাও 
পরিফাররূপে নির্দিষ্ট হয়। আবশ্যক হইলে বড়লাট শাসন- 
পরিষদের মতামত অগ্রাহ্য করিয়াও নিজ দায়িত্বে কার্য করিতে 
পারিবেন, এরূপ বিধানও করা হয়। 

হেষ্টিংসের শেবজীবন। হেষ্টিং ইংলণ্ডে ফিরিয়া গেলে, 
তাঁহার তারতশাসনকালীন নানাবিধ অশ্যায় কার্ষের জন্য তাহার 
বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইল অন্তান্ত অভিযোগের মধ্যে 


ভারতশাসনের 
ক্ষমতা কোম্পা- 
নির হস্ত হইতে 


অপস্থত 


অন্যান্য পরিবর্তন 


হেষ্টিংসের বিচার 


নির্দোষ বলিয়! 
খালাস 


হেষ্টিংসের চরিত্র 
সম্বন্ধে বিভিন্নমত 


গুণাবলী 


২৯৮ হেষ্টিংসের চরিত্র 


গুরুতর অভিযোগের বিষয় ছিল তিনটি-_রোহিলা জাতির 
ধ্বংস, চৈৎসিংহের উপর অত্যাচার এবং অযোধ্যার বেগমদের 
সম্পত্তি লু্ঠন। অবশেষে বিলাতে হাউস্‌ অব লর্ভসের সম্মুখে 
হেষ্টিংসের বিচার ( Impeachment ) হয়, এবং হাউস্‌ অব. কমর 
বাদী হইয়া হেষ্টিংসের অপরাধ বর্ণনা করে। হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে 
সেই যুগের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বার্ক, শেরিডন্‌ ইত্যাদির অগ্নিগর্ভ 
জালাময়ী বক্তৃতা হেষ্টিংসেব এই বিচারকে চিরম্মরণীয় করিয়া 
রাখিয়াছে। সাত বৎসর ধরিয়! এই বিচার চলে, এবং বিচারান্তে 
হেষ্টিংস সমস্ত অভিযোগে নির্দোষ বলিয়! মুক্তিলাভ করেন 
(১৭৯৫ খুঃ)। ইহার পর হেষ্টিংস আরও ২৩ বৎসরকাঁল বীচিষা 
ছিলেন এবং ৮৫ বৎসর বয়সে ১৮১৮ খৃঃ পরলোক গমন করেন । 
হেষ্টিংসের চরিত্র । ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংসের চরিত্র সম্বন্ধে 
পরম্পর সম্পূর্ণ বিরোধী মতসমূহ প্রচলিত আছে । বাদ্মীবর 
বার্ক, বিখ্যাত লেখক মেকলে ও এঁতিহাসিক মীল হেষ্টিংদঘকে 


. বহু নিন্দা করিয়াছেন! এদিকে আধুনিক কয়েকজন লেখকের 


মতে হেষ্টিংসের কোন বিষয়েই বিন্দুমাত্র অপরাধ নাই এবং ইংবাঁজ 
ভারত-শাঁসকগণের মধ্যে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ । যেমন সচরাচর ঘটিয়! 
থাকে, প্রকৃত সত্য সম্ভবত এই ছুই মতের মধ্যবতী | এই যুগের 
ইতিহাস যাহারা সষত্বে অধ্যয়ন করিবেন, তাহাদিগকে স্বীকার 
করিতেই হইবে যে, হেষ্টিংস্‌ অনেক সময়েই অসাধারণ কর্মকুশলতা 
ও রাজনীতি -জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। তাহার অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্ন- 
মতিত্ব না থাকিলে বুটিশের সন্ত্রম ও রাঁজশক্তি যে গুরুতররূপে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইত, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। ভারতের 
শ্রেষ্ঠ শক্তিসমূহ একযোগে বুটিশ শক্তিকে ধ্বংস করিবার জন্য উদ্যত 


হেষ্টিংসের চরিত্র ২৯৯ 


হইয়াছিল। সেই ঘোর দুর্দিনে শুধু হেষ্টিংসের বুদ্ধিবলে বৃটিশ 
রাজ্য রক্ষা পাইয়াছিল। তাহার অদম্য অধ্যবসায়, অনশ্যসাধারণ 
কর্ম-কুশলতা এবং ভারতীয় সর্ববিধ বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান ছিল 
বলিয়াই তিনি অসংখ্য কঠোর বিপদ হইতে ত্রাণ পাইয়াছিলেন। 
যে বিপদ-সাগরে অকুতোভয় ঝাঁপ দিয়া তিনি পরপারে উত্তীণ 
হইয়া গিয়াছেন, সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট যে কোন শাসনকর্তা 
তাহাতে ডুবিয়া মরিত, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই । 

অপরদিকে আবার হেষ্টিংসের দোব-ক্রুটিসমূহ উপেক্ষা করাও 
অসম্ভব । চরিত্রের যে সমস্ত উদার গুণ না থাকিলে কোন দেশ- 
শাসকই মহত্বের দাবি করিতে পারেন না, হেষ্টিংসের সেই সকল 
গুণের একান্ত অভাব ছিল। রাজ্যের মঙ্গল চিন্তায় তিনি 
এত বিভোর থাঁকিতেন যে, অন্যের গুরুতর অমঙ্গল, অনিষ্ট ও 
ক্লেশ হইলেও তিনি ভ্রক্ষেপ মাত্র করিতেন না। তাঁহার প্রস্তাবিত 
কার্য-প্রণালার সহিত সামনঞ্জন্ত না হইলে দয়া, মায়! বা স্ত্রীজাতিব 
প্রতি সম্মান ইত্যাদি মনুয্ত্ববাচক কোন ভাব তাহার হৃদয়ে 
স্থান পাইত না। আর তাহার "উদ্দেশ্যের পরিপোবক হইলে, 
তিনি কোনও অসৎ কার্ধেই পশ্চাংপদ হইতেন না । এ সঙ্ন্ধে 
একমাত্র প্রশংসার কথা এই যে, সকল বিষয়েই তিনি নিজের 
লাভ ক্ষতি অপেঞ্গ রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া 
কার্য করিতেন। অযোধ্যার বেগমদের প্রতি অমানুষিক নিষ্ঠুরতা, 
এবং চৈৎসিংহের উপর অন্যায় অত্যাচার চিরদিনের জন্য হেষ্টিংসের 
পাপাচারের সাক্ষ্য হইয়া থাকিবে। , . 


দোঁষ্সমুহ 


ভূমির রাজন্থের 
পূর্বতন 
বন্দোবস্ত 


পঞ্চম অধ্যায় 
বৃটিশ রাজ্যের বিস্তৃতি 
( কন ওআলিস্‌ হইতে বার্লে পৰ্যন্ত ) 


লর্ড কর্নওআলিস্‌ । হেষ্টিংস্‌ চলিয়া গেলে পর, শাসন- 
পরিষদের প্রাচীনতম সভ্য সার জন্‌ ম্যাক্‌ফার্সন্‌ ১৭৮৬ খৃষ্টাবে 
লর্ড কর্ন ওআলিসের আগমনেব পূর্ব পর্যন্ত বড়লাটের কার্য 
চালাইলেন। ম্যাক্ফার্সনের কোন যোগ্যতা ছিল না, এবং 
তাহার সংক্ষিপ্ত শাসনকালেন মধ্যেই উৎকোচ গ্রহণ ও অন্তায 


আচরণের অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। লর্ড কর্ন ওআলিস্‌ অতিশয় সাধু- 
চরিত্রের লোক ছিলেন। তারত-শাসনের বিবিধ সংস্কারের 
জন্য তিনি বিখ্যাত। এই সকস সংস্কারের মধ্যে ভূমির রাজস্ব 
সংগ্রহ ব্যবস্থার সংস্কারই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । এই সংস্কারের 
নাম “চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত” (Permanent Settlement ), এবং 
এই ব্যবস্থা কর্ম ওআলিসের নাম চিরম্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। 
বৃটিশ রাজত্বের আরম্ভ হইতেই ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত লইয়া 
নানাবিধ গোলযোগ চলিতেছিল। ভূমির রাজন্বই গবর্মমেণ্টের 
প্রধান আয় বলিয়া ইহার বন্দৌবস্তে বিশেষ বিবেচনার প্রয়োজন । 
হেষ্টিংসের আমলে ভূমির রাজত্ব কুঞ্জ নিলামে দেওয়া হইত 
এবং যিনি সর্বোচ্চ হারে ডাকিতেন, তাহাকেই পাঁচ বৎসরের 


চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মালোচন! ৩০৯ 


জন্য জমি বিলি করা হইত,[-তাহাঁ-পুিই-উল্লিখিভ-হইয়ানছে-। 


ইহার ফলে দেশের সর্বনাশ হইতেছিল। ভূমির অস্থায়ী মালিক 
প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া, এ অল্পকালের মধ্যেই যতদুর 
সম্ভব টাকা আদায়ের চেষ্টা করিত এবং ভূমির উন্নতির জন্য 
কিছুমাত্র যত্ব করিত না। এই সব বিবেচনা করিয়া কর্ন ওআলিস্‌ 
জমিদারের সহিত ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। এই 
ব্যবস্থায় জমিদারদিগকে জমির মালিক বলিয়া স্বীকার করা হইল। 
তাহার! কেবল বাৎসরিক গবর্মমেপ্টকে একটি নির্দিষ্ট খাজানা দিতে 
বাধ্য রহিলেন এবং সেই খাঁজানার অঙ্কও চিরদিনের জন্য নির্দিষ্ট 
হইয়া গেল। এই চিরস্থারী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গ ও বিহার 
এবং তাহার ছুই বৎসর পরে বাঁরাণসী প্রদেশে প্রবর্তিত হয়। 
সমালোচনা । যে উচ্চ আশা লইয়া কর্ন ওআলিস্‌ চিরস্থায়ী 
বন্দোবাস্তর প্রবর্তন! করিয়াছিলেন, তাহ! কেবল মাত্র আংশিক- 
রূপে সফল হইয়াছিল। ইহা যে বিশুংখলার স্থানে শৃংখলা 
আনয়ন করিয়াছিল এবং গবর্নমেণ্টের রাজস্ব নির্দিষ্ট করিয়াছিল, 
সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্ত এই ব্যবস্থায় প্রথম প্রথম 
প্রজা বা ভূ-ম্বামী কাহারও বিশেষ উন্নতি দেখা গেল না। ভূমিতে 
প্রজাদের অথবা মধ্যত্বত্ববান্দের স্বত্ব গবর্নমেণ্ট একেবারেই অগ্রাহ 
করিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জমিদারের দয়ার 
উপর নির্ভর করিতে হইত। এই সকল ক্রটী সংশোধন করিবার 
নিমিত্ত পরে আবার নূতন আইন প্রণয়নের আবশ্যক হয়। 
কর্ন ওআলিমের অভিপ্রায় ছিল, তিনি একদল ভূ-স্বামী অভিজাত 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিবেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি 
নিয়ম ছিল যে, কোন ভূ-স্বামী নির্দিষ্ট দিনে সূর্যান্তের পূর্বে খাজানা 


তাহার কল 


চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত 


শূর্যান্থ আইনে 
অনেক 
জমিদারের 
সর্বনাশ 


প্রধান ক্রুটা 
ভূমির রাজন্দের 
বুদ্ধি রহিত 


প্রজার অবস্থার 
উন্নতি 


৩০২ অন্যান্য সংস্কার 


দিতে না পারিলে তাহার জমি নিলামে বিক্রয় হইত। ইহার 
ফলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই অধিকাংশ জমিদারই সর্বস্বান্ত হইয়া 
পড়িলেন, অথবা ঘোর ছূর্দশায় শিপতিত হইলেন। কর্ন 
'ওআলিসের শাদনকালের বহুবৎসর পবে আইনের সংশোধনের 
ফলে, কর্ম ওআলিসের উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হইয়াছে । 

কিন্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান ক্রটী এই যে,ইহাদ্বারা রাজস্ব 
বৃদ্ধির পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়! গিয়াছে। গত এক শত 
চুয়াল্লিশ বৎসর কালের মধ্যে ভূমির মূল্য বহু গুণে বাডিয়া 
গিয়াছে। কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে গবর্মমেণ্ট জমিদারের যে রাজদ্ব 
নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহার বেশি আর একটি পয়সাও এখন দাবি 
করিতে পারেন না। ফলে যে টাকাটা জমির রাজদ্ব হইতে 
আদায় হইত তাহারই ভঙ্গ নানারূপ ট্যাক্স বসাইতে হইতেছে, 
এবং ইহাদ্ধারা জনসাধারণ প্রপীড়িত হইতেছে । অবশ্য ইহা! 
স্বীকার করিতেই হইবে যে, পরবর্তী কালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের 
ক্ৰটী সংশোধক প্রজান্বত্ব আইনের প্রবর্তনে প্রজাদের অবস্থাব 
অনেক উন্নতি হইয়াছে।* বঙ্গদেশের প্রজা যে মোটের উপর 
ভারতের অন্যান্য প্রদেশের প্রজাগণ অপেক্ষা সুখে ও শান্তিতে 
আছে, ইহ! কর্ন ওআলিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই কৃতিত্ব ! 

অন্যান্য সংস্কার। কর্ন ওআলিসের সময় সমস্ত দেশ কতক- 
গুলি জেলাতে বিভক্ত হইল এবং জেলাগুলিই দেশ-শাসনকার্ষের 
কেন্ত্র-স্বরূপ হইল । প্রত্যেক জেলায় ইংরাজ-বিচাঁরকের অধীনে 
এক একটি দেওয়ানি আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং চারিটি 


₹ + ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে এ বিষয়ে নূতন একটি আইন পাশ হইয়াছে 
তাহাতে প্রজ্গাগণের অনেক অধিকার বাড়িয়াছে। 


তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ ৩০৩ 


বড় বড় কেন্দ্রে চারিটি আপীল আদালত প্রতিষ্ঠিত হইল । 
কলিকাতার সদর দেওয়ানি আদালত সর্বোচ্চ আপীল আদালতে 
পরিণত হইল । 
* ফৌজদারি মৌকদ্দমার বিচারের জন্য চারিটি সেসন আদালত 
স্থাপিত হইল। প্রত্যেক আদালতে দুইজন করিয়া ইংরাজ 
বিচারক থাকিতেন এবং তাহার] রাজ্যের সর্বত্র ঘুরিয়া বিচার 
করিতেন। এইজন্য ইহাদিগকে “কোট অব সাকিট্‌” বা ভ্রাম্যমাণ 
আদালত বলিত। সদর নিজামত আদালতও সপারিষদ 
বড়লাটের অধীন হইল। 

কালেক্টরগণের হাত হইতে দেওয়ানি বিচারের ক্ষমতা 
সরাইয়! লওয়া হইল। দেওয়ানি আদালতের ইংরাজ জজগণ 
ম্যাজিষ্টরেটেরও কার্য করিতেন এবং পুলিশও তাহাদের অধীন 
ছিল। প্রতি জেলা আবার অনেকগুলি থানাতে বিভক্ত হুইল 
এবং প্রত্যেক থানা একজন দারোগার অধীন করা হইল। 

কর্নওআলিসের অকৃভকার্ধতা। ভারতবর্ধায়দিগকে 
কোনও উচ্চ কার্ধে নিযুক্ত না করাই ছিল কর্ণ ওআলিসের মূল 
নীতি। এই নিমিত্ত এবং অন্তান্ত কারণে তাহার সংস্কারগুলি 
বিশেষ ফলদায়ক হইল না। চোর ও ডাকাতের উপজ্রবে দেশের 
লোকের ধন-প্রাণ বিশেষ বিপন্ন হইয়া উঠিল। আদালতগুলিতে 
মোকদমা জযিয়া স্ত,পীকৃত হইল এবং অনেক বংগর পর্যন্ত 
কোনরূপ বিচার পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব হইয়া দাড়াইল। 

তৃতীয় মহীশুর যুদ্ধ। মহীশৃরের সুলতান অথবা মহীশুর 
রাজ্যের উপর কর্ন ওআলিসের বড় তাল ধারণ! ছিল না। 
একবার তিনি টিপু স্বলতানকে উন্মত্ত বর্বর বলিয়া অভিহিত 


বিচার সংস্কার 


শাসন সংস্কার 


উহার কারণ 


দেশের অবস্থা 


কন্‌্ওআলিসের 
টিপু বিদ্বেষ 


যুদ্ধের কারণ 


নিজাম ও 
মারাঠার সহিত 
মিলন 


শীরজপত্তনের 
সন্ধি 


সন্ধির সর্তে 
প্রাপ্ত রাজ্যের 
বিভাগ 


কোম্পানির 


পুনরায় মন্দ 
. প্রাপ্তি 


৩০৪ কর্ন ওআলিসের বিদীয় 


করিয়াছিলেন। নিজামের নিকট কর্ন ওআলিস্‌ যে সমস্ত পত্র 
লিখিয়াছিলেন, তাহাতেও তাহার মহীশূর-বিদ্বেষ ফুটিয়া উঠিয়া- 
ছিল। এই সমস্ত জানিতে পারিয়া টিপু তাঁহার উপর বিশেষ 
বিরক্ত হইলেন এবং ক্রমশ যুদ্ধ অনিবার্য হইয়! উঠিল। ১৭৮ 
খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে, টিপু ত্রিবাংকুর রাজ্যের প্রান্তভাগ 
আক্রমণ করিলেন। ত্রিবাংকুর-রাজ ইংরাজের মিত্র ছিলেন। 
তাই কর্ন ওআলিস্‌ অমনি যুদ্ধ ঘোঁষণ] করিলেন, এবং টিপুর বিরুদ্ধে 
নিজাম ও মারাঠাদের সহিত সখ্যস্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। তিনি 
নিজেই সেনাপতিরূপে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন ও বাঙ্গালোর 
অধিকার করিলেন। দ্বপক্ষীয়গণের সহায়তায় তিনি টিপুর 
রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অবরুদ্ধ করিলেন এবং টিপুকে সন্ধি করিতে 
বাধ্য করিলেন ( ১৭৯২ খৃঃ)। এই শ্্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি অনুসারে 
টিপুকে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইল এবং 
তাঁহার অর্ধেক রাজ্য ছাড়িয়া দিতে হইল । টিপু যাহাতে সন্ধির 
সর্ত উপযুক্তরূপে প্রতিপালন করেন তাহাঁর জামিনম্বরূপ টিপুর দুই 
পুত্রকে লর্ড কর্ম ওআলিস্‌ কলিকাতায় আনিয়া রাখিলেন। টিপুর 
প্রদত্ত রাজ্যার্ধ ইংরাজ, নিজাম ও মারাঠার! সমান অংশে তাগ 
করিয়া নিলেন। মালাবাঁর, কুর্গ, দিন্দিগাল ও ব্ড়মহল ইংরাঁজের 
অধীনে আসিল। নিজাম ও মারাঠাগণ তাহাদের নিজ নিজ 
রাজ্যের সংলগ্ন ভূমিখও্ সমূহ অধিকার করিলেন। 
কন্ওআলিসের বিদীয়। কর্ম ওআলিসের শাসনকালের 
আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা-_১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় কুড়ি 
বৎসরের জন্য কোম্পানির সনদ প্রাপ্তি। এওঁ বৎসরে কর্ন ওআলিস্‌ 
চলিয়া গেলে, সার্‌ জন্‌ শোর্‌ তাহার স্থানে বড়লাট হইলেন। 


মারাঠাগণ ৩০৫ 


সার্‌ জন্‌ শোর্। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব 
আসফ উদ্দৌন্লা পরলোক গমন করেন, এবং তাহার পুত্র উজির 
আলি অযোধ্যার নবাব হন! তিনি দাসীর গর্ভজাত সন্তান বলিয়া 
শৌর্‌ তাহাকে নবাবী পদ হইতে সরাইর! সাদৎ আলি খাঁকে 
অযোধ্যার সিংহাসনে বসাইলেন। সাদৎ আলি খাঁর সহিত নূতন 
সন্ধি হইল এবং এই নূতন সদ্ধির সর্ত অনুসারে এলাহাবাদ 
ইংরাজদের হস্তগত হইল। সার্‌ জন্‌ শোর্‌ শান্তিপ্রিয় ও 
উদ্চোগহীন ছিলেন এবং বুটিশের স্বার্থের সম্ভাবনা থাকিলেও 
দেশীয় শক্তিসমূহের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেন ন1। 
শোরের এই নীতি "উদাসীন নীতি” বা “নিরপেক্ষতা-মুলক নীতি” 
(Policy of Non-Interference’ বলিয়া কথিত হইয়। থাকে । 
এই নীতির ফলে ভারতে বুটিশের সন্ত্রম ও প্রতিপত্তি অনেক 
পরিমাণে নষ্ট হইল। 

মারাঠাগণ। এই সময়ে মারাঠা ও নিজামের মধ্যে 
যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় তাহার বিষয় বিবেচনা করিলেই, শোরের 
উদ্যমহীনতা কিরূপ ছিল, তাহ “বুঝা যাইবে | সালবাই-এর 
সন্ধির পরে মারাঠা রাজ্যসমূহের শক্তি ও সন্তরম বৃদ্ধি পাইতেছিল। 
”এই সময়কার মারাঠা নায়কগণের মধ্যে মাহাদজি সিন্ধিয়া এবং 
নানা ফার্নবিশের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । উত্তর ভারতে 
মাহাদজি সিন্ধিয়ার বিস্তৃত রাজ্য ছিল এবং দিল্লীর সম্রাট তাহার 
করতলগত থাকায় নানাবিষয়ে তাহার সুবিধা হইয়াছিল। এম.ডি. 
বয়েন নামক একজন ইউরোপীয় সেনাপতি ইউরোপীয় প্রথায় 
তাহার সৈম্তগণকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এবং ভারতীয় 
'রাজ্যসমূহের সৈন্তগণের মধ্যে কেবল মাহাদজি সিদ্ধিয়ার সৈশ্গণই 

২০ 


নবাবেয় সহিত 


শোরের উদাসীন 
নীতি 


মারাঠা শক্তির 


মাহাদজি 
সিদ্ধিয় 


নান! ফার্নবিশ 


টিপুর বিরদ্ধে 


৩০৬ নিজাম ও মারাঠার যুদ্ধ 


শিক্ষায় ও দক্ষতায় ইংরাজ সৈন্তের সমকক্ষ ছিল। সিন্ধিয়া, 
হোল্কার ও কয়েকটি মুসলমান এবং রাজপুত শক্তিকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। এইরূপে সিন্ধিয়ার শক্তি ক্রমশ প্রবল হওয়ায় 
ইংরাজগণ শংকিত হইয়া উঠিতেছিলেন, এবং সময় সময় এমনও 
বোধ হইয়াছিল যে, উ৩ষ়ের মধ্যে একট! যুদ্ধ অবশ্যন্তাবী। 
১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে মাহাদজি পরলোক গমন করেন এবং তাহার 
ত্রয়োদশ বৎসর বয়স্ক ত্রাতুপ্পৌত্র দৌলতরাও সিন্ধিয়া তাহার 
উত্তরাধিকারী হন। 

ইহার এক বৎসর পরে হোল্কার বংশের রাণী বিখ্যাত 
অহল্যাবাইর মৃত্যু হয়। এই মহীয়সী মহিলা অত্যন্ত যোগ্যতার 
সহিত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল ধরিয়া ইন্দোর রাজ্য পরিচালনা 
করিয়াছিলেন। 

মারাঠা শক্তির কেন্দ্স্তান পুনাতে তীক্ষধী রাজনৈতিক নান! 
ফার্নবিশ, শিশু পেশোয়া মাধবরাও নারায়ণের নামে নিজেই 
মারাঠা রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। তিনি প্রকৃতই অত্যন্ত 
যোগ্যতার সহিত রাজ্য চালাইতেছিলেন এবং মারাঠা নামের 
গৌরব বুদ্ধি করিয়াছিলেন। লর্ড কর্ণ ওআলিসের সহিত টিপুর, 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ফলে, টিপুর নিকট হইতে গৃহীত 
রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ লাভ করিয়া, তিনি মারাঠা রাজ্যের 
সীমানা তুঙ্গভদ্ৰা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ৬, 


 ৮৮নিজাম ও মারাঠার যুদ্ধ। নানা ফার্নবিশের কৌশলে 


শোরের নিজা- সিদ্ধিয়া, হোলকার ও অন্ঠান্ঠ প্রধান প্রধান মারাঠা শক্তি মিলিয়া 


মকে সাহায্য 
', করিতে : 
অধ্থীকার 


নিজামকে আক্রমণ করিল। নিজাম পুনঃপুন সার্‌ জন্‌ শোরের 
নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজ গবর্নমেণ্ট এরূপ অবস্থায় 


লর্ড ওয়েলেস্লী ৩০৭ 


নিজামকে সাহায্য করিবেন এরূপ ভরসা দিয়াছিলেন, এবং এই 
সাহায্য না পাইলে নিজামের কি অবস্থা হইবে, তাহাও শোর্‌ 
তাল রকমেই জানিতেন, তথাপি তিনি চুপ করিয়া বসিয়া 
রহিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টান্দে খর্দা নামক স্থানে নিজাম মারাঠাদের 
হস্তে গুরুতররূপে পরাজিত হইলেন এবং একরকম মারাঠাদের 
অধীন হইয়া গেলেন। নানা ফার্নবিশের নীতি সম্পূর্ণ সফল 
হইল। 

মারাঠা রাজ্যে গোলযোগ। কিন্ত নিজামের বিরুদ্ধে 
এই ধিজয়ই নান! ফার্নবিশের ও সন্মিলিত মারাঠা শক্তিপুঞ্জের 
শেষ বিজয়। নানা ফার্নবিশের কঠোর শাসন অসহ যানে 
করিয়া বালক পেশোয়! মাধৰরাও নারাষণ আত্মহত্যা করিলেন। 
অমনি মারাঠারাজ্য ঘড়যন্ত্রে ছাইয়! গেল এবং নান। ফার্নবিশ 
কারাগাবে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অবশেষে বদ্ুনাথের পুত্র 
দ্বিতীয় বাভীরাও ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে পেশোয়া বলিয়া স্বারুত 
হইলেন। কিন্তু মারাঠা-শক্তি বহু বিরোধী দলে বিতক্ত হইয়াই 
রহিল। 

লর্ড ওয়েলেস্লী। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লী বড়- 
লাট হইয়| আসিয়া শোরের “নিরপেক্ষতামূলক” নীতি ( N০n- 
Interference) একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। তিনি কর্মবীর 
ছিলেন এবং ভারতীয় শক্তিসমূহকে বৃটিশের অধীনতা-পাশে বদ্ধ 
করিবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই উদ্দেপ্তে তিনি যে নুতন 
নীতির প্রবর্তন করিলেন, তাহাকে “অধীনতামূলক মিত্রতা” 
( Subsidiary Alliance) বল যাইতে পারে । এই নীতি 
অনুসারে ভারতীয় রাজগণকে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া বৃটিশের 


নিজামের 
' পরাজয় 


পেশোয়ার 
আত্মহত্যা 


নূতন পেশোয়া 
২য় বাজীরাও 


ওযেলেস.লীর 
জবরদস্ত নীতি 


অধীনতামূলক 
মিত্রতা 


উহার অর্থ 


নিজামের 
স্বাধীনতা লোপ 


৩০৮ শেষ মহাশুর বুদ্ধ 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে আহ্বান করা হইত। তৎপরিবর্তে বৃটিশ 
গবর্মমেন্ট তাহাদের রাজ্যসীমা অক্ষুধ রাখিতে এবং বৈদেশিক 
আক্রমণ হইতে তাহাদিগকে রক্ষ। করিতে প্রতিশ্রুত হুইতেন। 
ভারতীয় রাজগণের মধ্যে যিনি এই অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণ 
করিতেন, তাহাকে নিজের রাজ্যে নিজের খরচে একদল বৃটিশ সৈন্য 
পোষণ করিতে হইত, অথবা উহাদের পোবণের জন্য বুটিশ 
গবর্মমেন্টকে খরচ যৌগাইতে হইত। বুটিশের সন্মতি ভিন্ন 
অপর কোন শক্তির সহিত কোন প্রকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ রক্ষা 
করা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। 

নিজামের “অধীনতামুলক মিত্রতা” গ্রহণ। ১৭৯৫ 
খৃষ্টাব্দে ঘোর বিপদের কালে বুটিশের সাহায্য না পাওয়ায় 
বুটিশের উপর নিজামের মনের ভাব ভাল ছিল না, এবং তিনি 
ফরাসি সেনাপতিগণের সহায়তায় ইউরোপীয় পদ্ধতিতে সৈন্য 
সুশিক্ষিত করিয়! তুলিয়াছিলেন। ওয়েলেস্লী তাহাকে অনেক 
বুঝাইয়া “অধীনতামূলক মিত্রতা” গ্রহণ করিতে স্বীকার করাইলেন; 
এবং তাহার ফরাসিদের দ্বারা শিক্ষিত সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া 
হইল। অতঃপর নিজামের আঁর স্বাধীন নৃুপতি বলিয়া গর্ব 
করিবার কিছুই রহিল না।' 

শেৰ মহীশুর যুদ্ধ । এইবার টিপুর পালা আসিল । হায়দর 
আলির বীর পুত্র টিপু কিন্তু বৃটিশের ক্রীতদাস হইতে অস্বীকার 
করিলেন, এবং ফরাসিদের সহিত মিলিত হইয়া নিজের বলবৃদ্ধির 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন সুতরাং তাহার বিরুদ্ধে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে 
যুদ্ধ বিঘোষিত হইল। ইংরাজ সৈন্য বোষ্বাই ও মাদ্রাজ হইতে 
একযোগে মহীশুর আক্রমণ করিল এবং ৪ঠা মে তারিখে 


ভারতব্র্থ 
লর্ড ওয়েলেস্লীর সময়ে 


ইংরেজাধিকত রাজ....... 


+5৪০ ৪৪০ জ্ত এ 


মহীশূরের পরিণাম ৩০৯ 


রাজধানী শ্্রীরঙ্গপত্তন অধিকৃত হইল। দুর্গের এক সিংহদ্বারে 
অসিহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে টিপু প্রাণ বিসর্জন দিলেন। 

টিপুর চগ্ধিত্র। কোন কোন ্তিহাসিক টিপুর চরিত্রে 
প্রযথা কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন। কিন্তু টিপু বিশেষ 
সাহসী ও উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন, এবং এঁ যুগের দেশীয় রাজগণের 
চরিত্রে যে সকল দোব সাধারণত লক্ষিত হইত, তাহাদের 
অনেকগুলি হইতে তিনি যুক্ত ছিলেন। অদমনীয় শ্বাধীনতা- 
প্রীতি তাহার চরিত্রের এক বিশেষত্ব ছিল। বুঁটিশের অধীনতা 
স্বীকার করিয়া, ও যুগের অন্তান্য অনেক রাজার মত তিনি নিজের 
রাজ্যে নিজের অধিকার বজায় রাখিতে পারিতেন। কিন্তু এইরূপ 
্রস্তাবমাত্রই তিনি সর্বদ ঘ্বণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। 
টিপুর ন্যায় স্বাধীনতা-প্রীতির জন্য মৃত্যু এবং নিজের বংশের 
সর্বনাশ শ্বেচ্ছায় বরণ করিতে পারিতেন, ওঁ বুগের এমন দ্বিতীয় 
আর একএন ভারতীয় রাজার নাম করা কঠিন। টিপু সেই যুগের 
ইউরোপের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঠিক সংবাদ রাখিতেন। 
নেপোলিয়নের সহিত তাহার পত্র ব্যবহার চলিত। এ বিষয়েও 
, তিনি ওঁ যুগের অনেক রাজারই অগ্রবর্তী ছিলেন। তাহার এই 
সমস্ত গুণ ছিল সত্য, কিন্ত তিনি কূটনীতি-বিশারদ ছিলেন না, 
এবং প্রধানত এই কারণেই তাহার পতন হইয়াছিল। তিনি 
গ্রজজাগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন) মহীশূরের লক্ষ লক্ষ লোক 
আজিও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা স্বরণ করে। 

মহাীশুরের পরিণাম । হাঁয়দর আলি যে হিন্দু রাজবংশের 
হস্ত হইতে মহীশূর রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিলেন, মহীশূর রাজ্যের 
যধ্যতাগ সেই রাজবংশকেই ফিরাইয়া দেওয়া হইল। প্ররুত 


টিপুর পরাঞ্জয় 
ও স্বৃত্যু 


ভাহার অসা- 
ধারণ ব্যক্তিত্ব 


স্বাধীনত।-প্রীতি 


ইউরোপীয় 
ঘটনাবলীর 
সহিত পরিচয় 


কুটনীতি-জ্ঞান্রে 
অভাব 


তাঙ্জোর 
সথরাট 


কর্ণাট রাজ্য 


অধোধ্যার 
কতকাংশ 


মিশরে ভারতীয় 
পৈস্ 


৩১০, ওয়েলেস্লীর বৈদেশিক নীতি 


প্রস্তাবে ইহা বুটিশের এক অধীন রাজো পরিণত হইল। 
অবশিষ্টাংশ ইংরাজ ও নিজাম ভাগ করিয়া লইলেন। নিজামের 
ংশ কিন্তু শীস্ই নিজামকর্তুক প্রতিপালিত বৃটিশ সৈন্যদলের 
বায় নির্বাহার্থ ইংরাজের হস্তে ফিরিয়া আমিল। মহীশূরের 
নূতন হিন্দু রাজার অল্পবয়স প্রযুক্ত সমস্ত রাজ্যটিই কিছুকালের 
জন্য বুটিশের অধীনে রহিল। 
ওয়েলেস্লীর দেশীয় রাজ্য অপ্বিকার। ওয়েলেস্লী 
সুবিধা পাইলেই দেশীয় রাজ্যসমুহ বুটিশেব অধীনে আনয়ন করিতে 
লাগিলেন। তাঞ্জোরের রাজা এবং স্ুরাটের নবাবকে বৃত্রিভূক্‌ 
করিয়া সরাইয়া দিয়া, তাহাদের রাজা বুটিশরাজাতুক্ত করা হইল 
(১৭৯৯)। কর্ণাটের নবাবের বিরুদ্ধে টিপুর সহিত যডযন্নের 
অভিযোগ উপস্থিত হওয়ায় কর্ণাট রাজ্যও বুটিশ শাসনের অধীনে 
আনা হইল (১৮০১)। কিন্তু ওয়েলেস্লী সর্বাপেক্ষা বড 
জবরদস্তি করিয়াছিলেন অযোধ্যা রাজ্যের উপর। কু-শাসনের 
অজুহাতে (কুশাসনের অভিযোগ যে অনেকাংশে সত্য সেই 
বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই ) তিনি হতভাগ্য নবাৰকে তাহার 
রাজ্যের কতকগুলি জেল! (দোরাবের এক অংশ, গোরখপুর 
এবং রোছিলখণ্ড) বুটিশের হস্তে সমর্পণ করিতে বাধ্য 
করিলেন। 
ওয়েলেস্লীর বৈদেশিক নীতি । এই সময়ে ফ্রান্সের 
নেপোলিয়ান্‌ বোনাপার্টের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ চলিতেছিল। 
সেই যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য ওয়েলেস্লী একদল ভারতীয় সৈন্য 
মিশরে প্রেরণ করেন। এদিকে তিনি ভারতের ফরাসি, পর্তুগীজ 
ও ওলনাজ অধিকৃত স্থানসমূহ দখল করিয়া ফেলিলেন। 


পেশোয়ার বুটিশ-প্রতৃত্ব স্বীকার ৩১১ 


এতদ্্যতীত তিনি ম্যাল্কমকে পারস্যের রাঁজসভায় দূত প্রেরণ 
করিলেন। এই দৌত্যের ফলে ইংরাঁজদের নানাপ্রকার 
সুবিধালাত হইয়াছিল । 

* মারাঠা রাজ্যের অবস্থ।। মাধবরাও নারায়ণের মৃত্যু 
হইলে, পেশোয়ার রাজ্যে €ষ-কিবপ্ দারুণ গোলযোগ উপস্থিত 
হয, তাঁহী-পুর্বেই--উল্লিশিল্ত-হইক্লাছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে নানা 
ফার্নবিশ পৰলোক গমন করিলেন এবং মারাঠা রাজ্যের সমস্ত 
বিজ্ঞত| ও সংযম যেন তাহার সহিতই বিলুপ্ত হইল। নূতন 
পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওর মত অযোগ্য ও অধম নরপতি খুব 
কমই দেখা যায়। দোলতরাও শিন্ধিয়া তখন অল্পবয়স্ক ও 
অনভিজ্ঞ । যশোবস্ত রাও হোল্কারের বীরত্বের অভাব ছিল না, 
কিন্ত তিনি মোটেই রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। ছয বংসরের 
মধ্যে মাহাদজি সিন্ধিয়া, অহল্যাবাই এবং ফার্নবিশের মত 
তিনজন প্রধান নায়ক নায়িকার মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যে ঘোর 
দুর্দিন উপস্থিত হইল। 

পেশোয়ার বূটিশ-প্রভূত্ব"স্বীকার। যারাঠা রাজ্যে 
অরাজকতায়, নায়কদের ষড়যন্ত্রে ও অস্তবিদ্রোহে গ্রজা-সাধারণের 
দুখে ও দুর্দশার আর অবধি ছিল না। অবশেষে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে 
২৫শে অক্টোবর তারিখে রাজধানী পুনার নিকট এক খণ্ডযুদ্ধে 
যশোবন্ত রাও হোল্কার, পেশোয়ার ও সিন্ধিয়ার মিলিত সৈন্ত- 
দলকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। পেশোয়া অমনি পলাইয়া 
গিয়া! বুটিশের আশ্রয় লইলেন। ওয়েলেস্লী তাহাকে সানন্দে 
অভ্যর্থনা করিলেন এবং “অধীনতামূলক মিত্রতা” গ্রহণ করিতে 
স্বীকার করাইলেন। তদনুসারে ১৮০২ খুষ্টার্ধের ৩১শে ডিসেম্বর 


পারস্তে দুত 
- প্রেরণ 


মারাঠা রাজ্যে 
অরাজকতা 


পেশোয়ার 
পরাজয় 


'সুঁটিশের আশ্রয় 
ও অধীনতা- 
মূলক মিত্রতা 

গ্রহণ 


বেসিনের সন্ধি 


যুদ্ধের আরম 


আনাই, 
আরগীও ও 
জাসোরারির যুদ্ধ 


৩১২ দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ 


তারিখে বেসিনের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল । গবিত মারাঠা 
জাতির নায়ক এইরূপে বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করিলেন। 
বৃটিশ সৈন্যের সহায়তায় বাজীরাও পুনরায় সিংহাসন পাইলেন। 
মারাঠা নায়কগণ কিন্তু বেসিনের সন্ধিপত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার 
করিলেন। কিছুদিন পরে পেশোয়া নিজেও তাঁহার হঠকারিতার 
জন্য অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং বুটিশের অধীনতা-পাশ ছ্রিন্ 
করিবার স্থযোগ খুজিতে লাগিলেন। ৮৮০. : 


॥- মারাঠী নায়কদের মতিন্ছৈর্ষের অভাব। বৃটিশের 


প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াস ব্যর্থ করিবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা থাকিলেও, 
মারাঠা নায়কগণ একত্র মিলিত হুইয়া একযোগে কার্য করিয়া 
উঠিতে পারিলেন না। সিন্ধিয়া ও ভেশস্লার সহিত মিলিত 
হইতে অস্বীকার করিয়া হোল্কার নিরপেক্ষ থাকিয়া মালবে চলিয়া 
গেলেন। এদিকে সিন্ধিয়া ও ভেখস্লা একত্র মিলিয়াও কোন 
নির্দিষ্ট কার্ষ-প্রণালী স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। 
ওয়েলেস্লী তাহাদের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু 
কোন ফলই হইল না। অবশেষে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে অগস্ট মাসে 
তিনি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। 

দ্বিতীয় মারাঠা ' যুদ্ধ। দাক্ষিণাত্যে ও উত্তরাপথে 
এক সঙ্গেই যুদ্ধ বাধিল। দাক্ষিণাত্যে ইংরাজ 
সেনাগণের নায়ক ছিলেন--বড়লাটের ভাই সার আর্থার 
ওয়েলেদ্লী ; ইনি পরে ডিউক অব. ওয়েলিংটন নামে বিখ্যাত 
হইয়াছিলেন। আসাইর যুদ্ধক্ষেত্রে ( সেপ্টেম্বর, ১৮০৩ ) সিদ্ধিয়া, 
এবং আরগাঁওর যুদ্ধক্ষেত্রে ( নভেম্বর, ১৮০৩ ) তেশাস্লা! সম্পূর্ণভাবে 
পরাজিত হইলেন। উত্তর ভারতে সেনাপতি লেক্‌ দিল্লী ও আগ্র। 


ওয়েলেস্লীর প্রত্যাবর্তন ৩১৩ 


অধিকার করিয়া লাসোয়ারীর যুদ্ধক্ষেত্রে সিদ্ধিয়ার সেনাগণকে 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (অক্টোবর, ১৮০৩)। এইরূপে 
সিন্ধিয়া ও ভৌঁম্লার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিলে, সুরজী অর্জ নর্গাও 
এবং দেওগাঁওর সন্ধি্ধারা উভয়েই "অধীনতামুলক মিত্রতা” গ্রহণ 
করিলেন (১৮*৩)। সিন্ধিয়া চম্বল নদীর উত্তরস্থ ভূ-খণ্ড ও 
দোয়াব প্রদেশ এবং ভেঁস্ল] কটক প্রদেশ ইংরাজদ্রিগকে ছাড়িয়া 
দিলেন। আহম্মদনগর ও বেরার নিজায়ের ভাগে পড়িল। 
নির্বোধ হোল্কার এই সংকটের কালে নিরপেক্ষ থাকিয়া 
এখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধের প্রারস্তেই তিনি কর্ণেল 
মন্সনের অধীন একদল বৃটিশ সেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত 
করিলেন। কিন্তু অনতিকাঁল পরেই ডীগের যুদ্ধে (নভেম্বর, 
১৮০৪ ) সপ্ূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া, পঞ্জাব অভিমুখে পলায়ন 
করিলেন। অতঃপর বৃটিশ সেনাপতি লেক ভরতপুরের দুর্গ 
অবরোধ করিলেন, কারণ তরতপুরের রাজ! হোঁল্কারের সহিত 
যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু লেক তরতপুর অধিকার করিতে 
পারিলেন না» বরং তাহাকে ধিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিতে 
হইল। অবশেষে ভরতপুরের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইল। 
ওয়েলেস্লীর প্রত্যাবর্তন । কিন্তু এই সমুদয় অদ্ভুত 
বিজয় সত্বেও ওয়েলেস্লী কোম্পানির ইংলগুস্থ কর্তৃপক্ষের নিকট 
সমুচিত সমাদর লাভ. করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের ব্যয়ভারে 
কোম্পানি প্রগীড়িত হুইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং কর্তৃপক্ষগণ 
ওয়েলেস্লীর বিরোধমূলক নীতি আর পছন্দ করিতেছিলেন না। 
এতত্বযতীত অন্তান্য অনেক কারণে কর্তৃপক্ষগণ ওয়েলেস্লীর উপর 
বিরূপ, হুইয়াছিলেন। ওয়েলেস্লী প্রায়ই তাহাদের আদেশ 


সিন্ধিয়া ও 
ভৌস্লার 
অধীনতামুলক 
মিত্ৰতা গ্রহণ 


ইংলণ্ডে 
ওয়েলেমূলীর 
অনাদর 


ইহার কারণ 


তাহার গুণাবলী 


তাঁহার জবরদস্তি 


৩১৪ ওয়েলেস্লীর চরিত্র 


অমান্য করিতেন, এবং তাহার নিজের ভ্রাতাগণকে বিভিন্ন 
উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং হেল্কার কর্তৃক 
মন্সনের পরাজয়ের সংবাদ ইংলগ্ডে পৌছিবামাত্র, কোম্পানির 
কর্তৃপক্ষ ওয়েলেস্লীকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইতে আদেশ 
করিলেন। 

ওয়েলেস্লীর চরিত্র। মহীশূর, নিজাম ও মারাঠাদের 
শক্তি বিনষ্ট করিয়া ওয়েলেস্লী ভারতে বুটিশ শক্তিকে প্রবলতম ও 
প্রতিদন্দিহীন করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্ক ভাগ্যের এমনি বিধান 
যে ভারতে বুটিশ-রাঁজ্যের প্রতিষ্ঠাতাগণ কেহই তাহাদের কৃত- 
কার্ষের উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করেন নাই। হেষ্টিংস্‌অপরাধীরূপে 
পার্ল্যামেন্টের সন্মুখে বিচারার্থ নীত হইয়াছিলেন, ওয়েলেস্লীও 
প্রায় সেই দশাগ্রস্ত হইতে হইতে বাঁচিয় যান। ওয়েলেস্লীর কাষে 
কতকগুলি দোষ ক্রটী থাকিলেও এবং তাঁহার বিরোধমূলক 
নীতি সর্বদা অনুমোদনের যোগ্য না হইলেও তাহার ধীশক্তি, 
উদ্যম ও রাজনীতি-জ্ঞান যে অত্যন্ত উচ্চ অঙ্গের ছিল, ইহা! 
সকলকেই স্বীকার করিতে হইতে । তিনি সময় সময় অত্যন্ত 
জবরদস্তি করিয়া অনেক কাজ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার সমস্ত 
কাঁজেরই একমাত্র উদ্দেশ্য, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ও 
দৃঢ়প্রতিষ্ঠা। “দেখা যাক্‌ কি হয়” বলিয়া অনিশ্চিত চিত্তে অপেক্ষা 
করা কোন দিনও তাহার অভ্যাস ছিল না। তিনি যাহা! ভারতে 
বৃটিশ-নীতির একমাত্র পরিণাম বলিয়া ঠিক বুঝিয়াছিলেন, সাহস 
সহকারে সর্বদা তাহা কার্ষে পরিণত করিতে কিছুমাত্র কুষ্িত 
হইতেন না। তাহার অসাধারণ রাজনীতি-জ্ঞান ছিল এবং 
দেশশাসনের ক্ষমতা বোধ হয় তাহা হইতেও অধিক ছিল। 


সার্‌ জর্জ বার্লো ৩১৫ 


ভারতের শ্রেষ্ঠ বড়লাটগণের মধ্যে অন্যতম বলিয়া ওয়েলেস্লী 
চিরকাল স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। বহুদিনব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের 
মধ্যেও তিনি সময় করিয়া নবাগত ইউরোপীয় -কর্মচারিগণকে 
শিক্ষা দিবার জন্য ফোর্ট উইলিযম কলেজ স্থাপিত করিয়াছিলেন। 
ঠাহারই অনুস্থত নীতি অনুসারে ভারত শাসনার্থ নির্বাচিত 
কর্মচারিগণকে শিক্ষ! দিবার জন্য বিলাতে হেলিবেরি নামক স্থানে 
১৮০৯ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইত্ডিরা কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল। 

লর্ড কন্ওআলিম্‌। ওয়েলেস্লীর পর লর্ড কর্ন ওআলিস্‌কে 
দ্বিতীয়বার বভলাট করিয়! শান্তিস্কাপনের উদ্দেশ্যে ভারতে পাঠান 
হইল। বৃদ্ধ ও জরাগ্রন্ত কর্ন ওআলিস্‌ ভারতে আসিষা তিন 
মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তিনি ওয়েলেস্লীর 
নীতি উল্টাইয়! দিলেন, এবং বিগত যুদ্ধে যে সমুদয় অধিকার 
লাভ হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলি পুনবায় বিপক্ষকে ছাড়িয়া 
দিলেন। 

সার জর্জ বালেণ। কর্ন ওআলিসের মৃত্যুর পর শাসন- 
পরিষদের প্রাচীনতম সত্য সার “জর্জ বার্পো বডলাটের কাজ 
ডালাইতে লাগিলেন। বার্লো কর্ন ওআলিসের নীতির অন্ুসরণ- 
কারী ছিলেন । তাহার প্রতি কার্যে ক্ষুদ্রতা ও ভীরুতা প্রকাশ 
পাইত। এই সময় লর্ড লেক হোল্কারকে পরাজিত করিয়া 
বিপাশা নদীর তীর পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান। কিন্তু বালে! 
তাহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া তাহার সহিত সন্ধি করিলেন। যে 
রাজপুত রাজগণ এই যুদ্ধে বুটিশকে সাহায্য করিয়াছিলেন, 
তাহাদিগকে হোল্কারের কোপ হুইতে রক্ষা করার তিনি কোন 
ব্যবস্থাই করিলেন না । বার্লোর সময়ে অন্য একটি উল্লেখযোগ্য 


কোম্পানির 
কর্মচারিগণের 
শিক্ষার ব্যবস্থা 


হোলকারের 


সহিত সন্ধি 


1 


৩১৬ সার্‌ জর্জ বার্পে। 


ভেলোরে ঘটনা--ভেলোরের বৃটিশ সিপাহীগণের বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহ 
5595 সহজেই দমিত হয়। তেলোরে টিপু সুলতানের আত্মীয়গণ বাস 
করিতেছিলেন ; এই বিদ্রোহের সহিত তাঁহাদের যোগ আছে 

সন্দেহ করিয়া, তাহাদিগকে কলিকাতায় স্থানাস্তরিত করা হয় ?ি 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
বৃটিশ সাঞ্জাজ্যের দৃঢ়ত| সম্পাদন 
(মিন্টো হইতে সার চাল'স্‌ মেট্‌কাফ, পর্যন্ত ) 


লর্ড মিণ্টে। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই তারিখে লর্ড 
মিণ্টো ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই অভিজ্ঞ রাজ- 
নৈতিক ওয়েলেস্লীর “বিরোধমূলক নীতি” (Forward policy) 
এবং কর্ন ওআলিস্‌ ও বালের “নিরপেক্ষতামূলক নীতির” (Non- 
[70671676706 ) মধ্যবর্তী পথ অনুসরণ করিয়া চলিলেন। 

রণজিৎ সিংহ ৷ এই সময়ে রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে 
পঞ্জাবে শিখ জাতি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়! উঠিয়াছিল। রণজিৎ 
নিজের চেষ্টায় নিজের অবস্থা উন্নত করিয়াছিলেন। তাহার জীবন- 
কাহিনী অতি বিচিত্র। বার বৎসর বয়সের সময তাহার পিতৃ- 
বিয়োগ হয়। কিন্তু এই নির্ভীক বাঁলক ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে লাহোর 
অধিকার করেন, এবং ১৮০২ খৃষ্টাব্দে অমৃতসরও তাহার হস্তগত 
হয়! কাবুলের অধিপতি জামন শাহ রণজিৎকে রাজা উপাধি 
প্রদান করেন, এবং শতগ্র নদীর পশ্চিমদিগস্থ সমগ্র পঞ্জাব শীঘ্রই 
এই নবীন ভূপতির পদানত হয়। শতক্রর পূর্বদিগন্থ শিখ-নায়কগণ 
পরস্পরের মধ্যে কলহে রত ছিলেন। তাহাদের একজনের 
আহ্বানে রণজিৎ শতক্র অতিক্রম করিয়া লুধিয়ানা অধিকার 
করিলেন ( ১৮০৬ খৃষ্টাব্দ )। কিন্তু এ শিখ-নায়কগণ রণজিতের 
- বিরুদ্ধে লর্ড মিশ্টৌর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। মিন্টো 


শিখগণের 
শক্তিসঞ্চয় 


রণজিতের 
জীবন-কাহিনী 


বৃটিশের সহিত 
বন্ধৃতা 


ইংরাজকর্তক 
ফরাসি ও 
ওলন্াজ অধি- 
কৃত দ্বীপসমূহ 
দখল 


৩১৮ কোম্পানির সনদ 


মেট্কীফকে রণজিতের সভায় দূত প্রেরণ করিলেন এবং 
অযৃতসরের সন্ধিদ্বারা রণজিতের সহিত বৃটিশ গবর্মমেণ্টের চিরস্থায়ী 
বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। রণজিৎ শত্রুর পৃধদিগন্থ শিখ-নায়কগণের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, এবং 
ফলে এসকল শিখ-নায়ক বুটিশের অধীন হইয়া গেল। এইরূপে 
বিনাধুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে বৃটিশ রাজ্যের সীমানা শতদ্র পর্যন্ত 
বিস্তৃত হইল। 

দুইটি ক্ষুদ্র বিদ্রোহ । মিন্টোর শাসনকালে ব্রিবাংকুর 
রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, এবং মাদ্রাজের সেনাদলের 
ইউরোপীয় কর্মচারিগণও বিদ্রোহী হয়। উতয় বিদ্রোহই সহজে 
দমিত হইয়াছিল। 

মিণ্টোর বৈদেশিক নীতি। মিন্টোর শাসনকালেও 
নেপোলিয়ানের সহিত হংলগের যুদ্ধ চলিতেছিল। ইংলণ্ডের 
মন্ত্রিসভার আদেশ অনুসারে মিন্টো ফরাসি ও ওলন্দাজগণের 
অধিকৃত ভারত মহাসাগরস্থ দ্বীপসমূহ অধিকার করেন। 
ফরাসীদের বুরবন্‌ ও মরিসাস্‌ দ্বীপ দুইটি এবং ওলন্দাজগণের 
মলাক্কাদ্বীপ ১৮১০ খৃষ্টাব্দে অধিকৃত হয়, এবং ১৮১১ খৃঃ ওলন্দাজ- 
অধিকৃত যবদ্বীপের রাজধানী ব্যাটেভিয়ার পতন হয়। কিন্তু 
যবদীপ ও বুরবন্‌ দ্বীপ পরে ফিরাইয়া দেওয়া! হয়। এখিয়! 
মহাদেশের শক্তিসমূহের সহিত নেপোলিয়নের ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ 
করিবার জন্য মিপ্টো পারন্ত ও আফগানিস্থানে দূত প্রেরণ করেন, 
কিন্তু এ দৌত্যে বিশেষ কোনও ফল হয় নাই। 

কোম্পানির সনদ । ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সনদের 
মিয়াদ আবার ২০ বত্মর বাড়ানো হইল। কিন্তু ভারতীয় 


নেপালে যুদ্ধ ৩১৯ 


বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার উঠিয়া! গেল। ভারত- 

শাসনে কোম্পানির নামমাত্র অধিকাৰ পূর্ববৎ বজায় রহিল। 

মাকুছিস অব হেষ্টিংস্‌। মিন্টোর পরে লর্ড ময়রা 
১৮১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে বড়লাট হইয়া আসিলেন। পরবর্তীকালে 
ইনি "মাকুইস্‌ অব, হেষ্টিংস্” এই উপাধি প্রাপ্ত হন এবং এই 
উপাধিদ্বারাই ইনি জনসমাজে বিশেষ পরিচিত। কিঞ্চিদধিক 
নয় বৎসর কাল তিনি ভারতের বডলাট ছিলেন। তাহার 
শাসনকাল কয়েকটি দেশীর রাজ্যের সহিত যুদ্ধের জন্য বিখ্যাত 1২৮: 

১:৮৮ নেপালে যুদ্ধ । ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গোর্খা নামক একটি পার্বত্য গোর্খাদের 
জাতি নেপাল উপত্যকা অধিকার করিয়াছিল এবং পঞ্জাব হইতে নেপাল 
৫ টি | EE অধিকার 
ভূটান পর্যন্ত হিমালয়ের সমগ্র দক্ষিণাংশ জুড়িয়া তাহাদের রাজ্য 
বিস্তৃত হইয়াছিল। গোর্খাগণ প্রায়ই বৃটিশ রাজ্যে ঢুকিয়া 
লুঠপাট করিত। স্বতরাং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস্‌ নেপালের যুদ্ধের কারণ 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোঁমণ! করিলেন। 

এই যুদ্ধে বড়লাট স্বয়ং সেনাপতি হইলেন, কিন্তু অধস্তন 
সেনা-নায়কগণের অযোগ্যতা বশত প্রথম প্রথম ইংরেজ সৈন্তেরই 

পরাজয় ঘটিল। গোর্খাদের বিজয় কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হইল 
না। সেনাপতি অক্টারলোনি সদর্পে গোর্ধা রাজধানীর অভিমুখে 
অগ্রসর হইলেন, এবং গোর্খারা সন্ধি করিতে বাধ্য হইল। 
সগৌলির সন্ধির (১৮১৬ খুঃ) সর্ত অনুসারে নেপাল দরবার 
গাঢওয়াল, কুমায়ুন এবং নেপাল তরাই-এর অধিকাংশ স্থান সগোৌলির সন্ধি ও 
বুটিশের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন, সিকিমের উপর অধিকার পরিত্যাগ তাহার সর্ত 
করিলেন এবং রাজধানী কাঠমাওুতে একজন বৃটিশ রাঁজপ্রতিনিধি 
গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। সেই সময় হইতে অগ্তাবধি 


দলবদ্ধ দহা 


« ‘লৰ্ড হেষ্টিংসের 
হৃপ্তে পিণ্ডারি- 
গণের উচ্ছেদ 


| পিশারি নায়ক- 
গণের পরিণাম 


৩২০ পিগারি যুদ্ধ 


নেপালের সহিত শাস্তি ও সপ্তাব অক্ষুণ্ন রহিয়াছে এবং গোব্খা 
সেনাদল বুটিশের ভারতীয় সৈম্তবলের এক প্রধান অঙ্গরূপে পরিণত 
হইয়াছে। 

পিগারি যুদ্ধ । মধ্য-তারতে এই সময় ভয়ংকর অরাজকর্তী 
এবং গোলযোগ চলিতেছিল। দলবদ্ধ দস্থ্যগণ নির্ভয়ে দেশ 
নুন ও অকথ্য নৃশংসতার অনুষ্ঠান করিয়া বেড়াইতেছিল। এই 


'স্্যুদলের মধ্যে পিগডারিগণই ছিল সর্বপ্রধান। এই পিণ্ডারি দলে 


সকল জাতি এবং সকল ধর্মের লোকই ছিল, এবং তাহারা কেবল 
মাত্র লুষ্ঠনের লোভেই দলবদ্ধ হইয়াছিল। সময় সময় পাঠান 
ও মারাঠাগণও দলবদ্ধ হইয়! ভয়ংকর নিষ্ঠুরতার সহিত চুরি 
ডাকাতি করিত। ক্রমে ক্রমে সাহস বৃদ্ধি পাওয়ায় পিণ্ডারিগণ 
বৃটিশরাজ্যেও লুঠপাট আরম্ভ করিল। তাহাদের লোমহ্্ষণ 
নিষ্ঠুরতার বিবরণ শুনিয়া অবশেষে বৃটিশ গবর্মমেন্ট তাহাদিগকে 
দমন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। সকলেই জানিত যে, মারাঠা- 
নায়কগণ এই পিগারিগণের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। সুতরাং 
লর্ড হেষ্টিংদ নাগপুরের তেশস্লা' রাজ্জার সহিত সন্ধি করিলেন। 
ভূপাল, উদয়পুর, যোধপুর এবং কোটার রাজার সহিতও যিত্রতা 
স্থাপিত হইল। অতঃপর লর্ড হেষ্টিংস্‌ প্রকাণ্ড একদল সৈন্য লইয়া 
পিগারিদের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন এবং পিওারিগণ প্রায় ধ্বংস- 
প্রাপ্ত হইল (১৮১৮ খুঃ)। পিগারিগণের প্রধান তিনজন 
নায়কের মধ্যে একজন আত্মহত্যা করিল, আর একজন 
বনের মধ্য দিয়া পল য়ন কালে ব্যান্ত্রের মুখে প্রাণ দিল, এবং 
তৃতীয় করিম খাঁকে বস্তি জেলায় বাসস্থান দেওয়া হইল। পাঠান- 
নায়ক আমির খাঁকে টঙ্ক নামক স্থানের আধিপত্য দেওয়া 


তৃতীয় মাঁরাঠা যুদ্ধ ৩২১ 


হইল। এইরূপে. ভারতবর্ষ এক বিষম উৎপাতের ্স্ত হইতে 
রক্ষা পাইল। 

তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ! মারাঠাগণের সহিতও লর্ড 
হেষ্টিংসের শীস্বই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বুটিশের অধীন হইয়া 
জীবন যাপন করায় পেশোয়ার মনে বিষম অসস্তোষের সৃষ্টি 
হইয়াছিল। তারপর ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক নূতন সন্ধি করিয়া 
বৃটিশরাজ পেশোয়ার নিকট হইতে কোংকন প্রদেশ এবং কয়েকটি 
দুর্গ কাডিয়া লইলেন। দুর্দশার বা এইবার পূর্ণ হইল। আর 
সহ্য করিতে না পারিয়া ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের নতেম্বর মাসে ছাব্বিশ হাজার 
সৈন্য লইয়া পেশোয়া কির্কীতে বৃটিশ প্রতিনিধিকে (Resident) 
আক্রমণ করিলেন। কির্কীতে বৃটিশ সৈন্তের সংখ্যা 
তিন হাজারের অধিক ছিল না; কিন্তু তথাপি পেশোয়া 
গুরুতররূাপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য 
হইলেন, এবং নূতন সৈন্য আসিয়া বৃটিশ সৈন্যের দলবৃদ্ধি 
করিবামাত্র তাহারা পুন! অধিকার করিল। পেশোয়ার সৈন্য 
আবার আষ্টি নামক যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হইল (ফেব্রুয়ারী, 
১৮৯৮) | 

আগ্লা সাহেব তেশাস্লাও পেশোয়ার দৃষ্টান্ত অনুসরণ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত ফল একই হইল। একদল বৃটিশ সৈন্য 
বিপুল মারাঠাবাহিনীকে সীতাবন্দি ও নাগপুরে সম্পূর্ণরূপে 
পরাজিত করিল ( নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৮১৭ )। 

হোল্কারের সহিতও যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কিন্তু মাহিদপুরের 
যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হুইয়া £হোল্কার অবিলম্বে বস্তা! 
স্বীকার করিলেন ( ডিসেম্বর, ১৮১৭) । 


২৯ 


যুদ্ধের কারণ 


পেশোয়ার 
পরাজয় 


ভোসলার 
পরাজয় 


হোল্কারের 
পরাজয় 


ভোসলার 
পদ্যুতি 


পেশোয়া পদের 
বিলোপ 


সাতার! রাজ) 


ওয়েলেস,লীর 
আরন্ধ কাধ. 
সমাপন 


সিংগাপুর 
অধিকার 


৩২২ লর্ড হেষ্টিংসের পদত্যাগ 


যুদ্ধের ফলাফল। পেশোয়া এবং আপ্লা সাহেব উভয়েই 
বুটিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। আপ্পা সাহেব সিংহাসনচ্যুত 
হইলেন এবং তাহার রাজ্যের যে অংশ নর্মদী নদীর উত্তরে 
অবস্থিত ছিল, তাহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হুইল। এঁক 
নূতন রাজা বৃটিশের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্যের অবশিষ্ট 
অংশ শাসন করিতে লাগিলেন। ভৌস্লার তুলনায় পেশোয়] 
অধিকতর সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি রাজ্য পরিত্যাগ 
করিয়া কানপুরের নিকটস্থ বিঠুরে যাইয়া আবাস স্থাপন করিলেন, 
এবং তাহার জন্য আট লঞ্চ টাকা বাধিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল। 
পেশোয়ার পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল এবং তাহার রাজ্য বৃটিশ 
মাআাজ্যের অস্ত্ভূক্ত হইল। শিবাজীর এক বংশধর বুটিশেগ 
অধীন থাকিয়! ক্ষুদ্র সাতার! রাজ্যের রাজা হইলেন । 

লর্ড হেষ্টিংসের কার্ধের ফলাফল। কোন কোন 
দেশ যুদ্ধে জয় করিয়া এবং কোন কোন দেশের সহিত বিন! 
বুদ্ধেই সন্ধি স্থাপন করিয়া, লর্ড হেষ্টিংস্‌ প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ 
বৃটিশের শাসনাধীনে আনিয়া ফোললেন এবং এইরূপে ওয়েলেস্লার 
আরব্ধ কর্ম এতদিনে সম্পূর্ণ হইল। পঞ্জাব ও নেপাল ব্যতীত এই 
সময়ে এমন একটি দেশীয় রাজও ছিল না, যাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতার 
দাঁব করিতে পাবিত। লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালে বৃটিশের 
সিংগাপুর অধিকার আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই 
সিংগাপুর বর্তমানে বৃটিশ নৌ-বহরের একটি প্রধান আশ্রযস্থান 
হইয়া উঠিয়াছে। 

লর্ড হেগ্টিংসের পদ্রভ্যাগ। ওয়ারেন হেষ্টিংদ এবং 
ওয়েলেস্লীর ন্যায় লর্ড হেষ্টিংস্কেও অপদস্থ হইয়া ভারতবর্ষ 


লর্ড আমহাষ্ট ৩২৩ 
এতে 


ত্যাগ করিতে হয়। পামার এণ্ড কোং নামক বিখ্যাত ব্যাংকের 
নিন্দনীয় কার্যাবলী আলোচন! করিয়া ইংলগস্থ' কর্তৃপক্ষগণ 
লর্ড হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এক তত্সনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করেন। 
'তাহাতেই তিনি পদত্যাগ করিয়া ভারত ছাড়িয়া যান 
এবং শাসন-পরিঘদের প্রাচীনতম সভ্য মিঃ আযাডাম্‌ ১৮২৩ 
খৃষ্টান্দের জানুয়ারি মাসে অস্থায়ীরূপে ধড়লাটের কার্ষভার গ্রহণ 
করেন। 

লর্ড আমহাষ্ট। এ বৎসরই অগষ্ট মাসে লর্ড আমহাষ্ট 
বডলাট হুইয়া ভারতে আগমন করিলেন। তাহার শাসনকালের 
প্রধান ঘটনা বঙ্গদেশের মহিত বুদ্ধ! মণিপুর ও আসাম জয় 
করিয়া বিজয়গর্বে উৎফুল অক্গরাজ ইংরাজদিগকে বঙ্গদেশ হইতে 
তাড়াইব।র উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ১৮২৪ খুষ্টাবের গ্রথম- 
ভাগে ব্ৰহ্মদেশীয় সৈন্য ইংরাজ-রাজ্য আক্রমণ করিল। বৃটিশ 
খৈম্ত তাহাদিগকে আসাম হইতে তাভাইয়া দিয়া বঙ্গদেশের 
সীমান্ত সুরক্ষিত করিল। অতঃপর বৃটিশ সৈম্ত আরাকান 
আক্রমণ করিল, কিন্তু এই ‘আক্ৰমণ সম্পূর্ণ বিফল হুইল। 
এই উপলক্ষে দেশীয় সিপাহীগণ জাতিপাতের ভয়ে সনুদ্র 
লংঘন করিতে অস্বীকৃত হইয়া বিদ্রোহী হুইয়া উঠিল। লর্ড 
আমহাষ্ট সমুদ্রপথে বাষ্পীয় তরণীযোগে রহ্মদেশে একদল সৈম্ত 
পাঠাইলেন। ভারত সমুদ্রে যুদ্ধের জন্ত বাম্পীয় পোতের গতায়াত 
এই প্রথম। রেংগুন সহজেই অধিকৃত হইল বটে, কিন্তু বিস্তর 
লোকক্ষয় এবং অর্থক্ষতি হইল। কারণ ব্ৰহ্মদেশ তখন এক রকম 
অজ্ঞাত ছিল, এবং যুদ্ধের বন্দোবন্তেও বিশেষ ত্রুটি ছিল। 
ব্রহ্মরাজ বৃটিশের আগমনে বাধা দিবার জন্ত আরাকান 


খ্র্াধুদ্ধ, 


বৃটিশের রেংগুন 


অধিকার 


ইয়ান্দাবোর 
সন্ধি 


ভরতপুরের যুদ্ধ 


আমহাষ্টের 
পদত্যাগ 


৩২৪ লর্ড উইলিয়ম বেটিঙ্ক 


হইতে নিজের সৈন্ত ফিরাইয়া আনিলেন। ব্রঙ্গদেশীয় সৈন্য প্রথম 


প্রথম কিছু সাফল্য লাভ করিল বটে, কিন্তু সহসা একদিন এক 
গুলিতে সেনাপতির মৃত্যু হওয়ায়, তাহার! ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল 
এবং বৃটিশ সৈন্য রাজধানীর কয়েক মাইলের মধ্যে গিয়া পৌছিলণ 
অবশেষে ব্রহ্মরাজ নিরুপায় হইয়া বুটিশের নির্ধারিত সর্তেই সন্ধি 
স্বীকার করিলেন। হয়ান্দাবোর সন্ধি অনুসারে (১৮২৬ খৃঃ) 
তিনি আসাম, আরাকান, টেনেসেরিমের উপকূল ও মার্তাবানেরও 
কিয়দংশ ইংরাজের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ 
স্বরূপ এক কোটি টাকা দিতে এবং একজন বুটিশ প্রতিনিধিকে 
তাহার সভায় রাখিতে তিনি স্বীকার করিলেন। 
এই সময়ে ভরতপুররাঁজের একজন জ্ঞাতিল্রাতা ব্হ্মযুদ্ধের প্রথম 
অবস্থায় ইংরাজের পরাজয়ে উৎসাহিত হুইয়া এবং ভরতপুর দুর্গ 
দুর্ভে্ধ ও অজেয় মনে করিয়া, ভরতপুর-রাজকে পদচ্যুত করিলেন, 
এবং নিজে রাজা হইয়া বসিয়া ইংরাজের প্রতৃত্ব অমান্ত করিলেন। 
ইংরাজগণ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুর আক্রমণ করিয়া জোর করিয়া 
উছা দখল করিলেন, এবং ইংরাঁজের মনোনীত রাজাই আবার 
তরতপুরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। 
কতকগুলি পারিবারিক কারণে লর্ড আমহাষ্ট পদত্যাগ 
করিলেন এবং শাঁসন-পরিষদের প্রাচীনতম সভ্য মিঃ বেইলির 
হস্তে ভারত-শাসনের ভার অর্পণ করিয়া ১৮২৮ খুষ্টাবে স্বদেশে 
চলিয়া গেলেন। 
.»জার্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক। পরবর্তী বড়লাট লর্ড 
উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক যুদ্ধে জয়লাভ করিয়! যশস্বী হন নাই বটে, কিন্ত 


তীছার। নানাবিধ সামাজিক :ও শাসন-সংস্কার ভারতে তাঁহার 


অসভ্য জাতির সংস্কার ৩২৫ ' 


কীতি অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে। এই সংস্কারসমূহের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সতীদাহ নিবারণ। হিন্দুগণের মধ্যে 
মৃত স্বামীর দেহের সহিত পত্নীর পুড়িয়া মরার প্রথা বহুকাল 
প্বরিয়। চলিয়া আসিতেছিল। অনেক স্থলে পত্নী স্বেচ্ছায়ই পুড়িয়! 
' মরিত, অনেক স্থলে আবার তাহাকে জোর করিয়া মারা হইত। 
অর্ধ-দগ্ধ পত্রী চিতার আগুন হইতে চুটিয়া পলাইতে চাহিতেছে, 
কিন্তু তাহার পিশাচ-সদূশ আত্মীয়গণ জোর করিয়া ধরিয়া নিয়া 
তাহাকে পোড়াইয়৷ মারিয়াছে, এইরূপ ব্যাপারের বিবরণও 
লিপিবদ্ধ আছে । বেটিঙ্ক আইন করিয়া এই নিষ্ঠুর প্রথা রহিত 
করেন। 

ঠগীদমন। ‘ঠগী নামক দস্থ্াদল দমন করিয়া বেটিঙ্ক 
ভারতবাসীব ধন-প্রাণ নিরাপদ করিয়াছিলেন । বহু প্রাচীন কাল 
হইতে ঠগীরা সমস্ত ভারতময় নরহত্যা করিয়া বেড়াইত। 
তাহ।রা ছদ্মবেশে যাইয়| পথিকগণের সহিত মিশিত এবং সুযোগ 
পাইলেই পিছন হইতে তাহাদের গলায় রুমাল জড়াইয়া 
তাহাদিগকে শ্বাসরোধ করিয়! মারিয়া টাকাকড়ি লইয়া পলয়ন 
করিত। ঠগীরা দলবদ্ধ হইয়া ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিচরণ 
' করিত এবং তাহাদের ভয়ে লোক নিশ্চিন্তমনে চলাফেরা! করিতে 
পারিত না। জীম্যান্‌ নামক একজন যোগ্য কর্মচারীর সাহায্যে 
বেটিস্ক সম্পূর্ণরূপে ঠগীদল দমন করিলেন। 

অসভ্য জাতির সংস্কার। বেটিস্ক কতকগুলি আদিম- 
নিবাসী অসত্য জাতিকে সত্যতার আলোকে আনিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্ববূপ নরবলিপ্রিয় মাপ্রাজের খন্দজাতি 
এবং বাঙলার কোল জাতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। 


সতীদাহ গ্রণার 
উচ্ছেদ 


ঠগীদিগের অদ্ভূত 
হত্যা পদ্ধতি 


খন্দ ও কোল 


কোম্পানির 
সনদের মিয়াদ 
বৃদ্ধি 


প্রাচা ও 
পাশ্চাতা 
শিক্ষা পদ্ধতি 
পশ্বন্ধে মতভেদ 


পাশ্চাত্য 
শিক্ষার 
প্রবর্তন 


৩২৬ উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা 


ৰেটিঙ্গের শুভ ব্যবস্থার ফলে এই দুই জাতি ধীরে ধীরে সুসভ্য 
আঁচাঁর-ব্যবহারে অত্যন্ত হইল। 

উচ্চপদে ভারতীয়গণের নিয়োগ । যে মহান্‌ উদেশ্যে 
অন্তপ্রাণিত হইয়া বেটিঙ্গ এই সমুদয় সংস্কার সাধন 
করিয়াছিলেন, শেই মহান্‌ উদ্দেশ্যেই তিনি ভারতীয়গণকে বিচার 
ও শাসন বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার রীতি প্রবর্তন 
করিলেন। ১৮৩৩ পৃষ্টাব্দে যখন কোম্পানির সনদেব আবার নূতন 
করিয়া মিয়াদ লওয়! হইল, তখন বিশেষ জোর দিয়া ঘোষণা করা 
হইল যে, যোগ্য ভারতবাসিগণকে শাসনকার্ধের সমস্ত বিভাগেই 
নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে। 

উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থাঁ। এই নূতন নীতি কার্যে পরিণত 
করিবার উদ্দেশ্যে বেন্টিঙ্ম ভাবতব।সীর উচ্চ শিক্ষার বিশেষ 
বন্দোবস্ত করিলেন। উচ্চ শিক্ষার আদান প্রদান ইংবাঁজী অথবা 
সংস্কৃত ভাষার সাহায্যে হইবে, ইহা লইয| এই গময়ে তুমুল 
আন্দোলন উপস্থিত হয। একদল বলিলেন, ইংরাজী ভাযা ও 
সাহিতা এবং ইংরাজী ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান- 
বিজ্ঞানই প্রধান শিক্ষণীয় বিনয় ভওমা উচিত। ইহাদের মধ্যে 
মেকলে ও রাজা রামমোহন রায়েব নাম বিশেবভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য। আবার দেশীয় বিদ্যার পৃষ্ঠপোনকগণ সংস্কৃত ও আরবী 
ভাষার এবং দেশীয় ভাষার সাহায্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। 
পরিণামে কিন্তু মেকলেপ্রমুখ ইংরাজীনবীশগণেরই জয় হইল। 
গবর্নমেপ্ট পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থাই দেশে প্রবর্তিত করিলেন । 
ইংরাজী ভাষার সহায়তায় উচ্চ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা অতি 


রাজ্য অধিকার ৩২৭ 


অল্পকালের মধ্যেই প্রবর্তিত হইয়া গেল এবং পাশ্চাত্য 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিখাইবার জন্য ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় 
মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠা হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ প্রবর্তনে 
দৈশে যে যুগান্তর উপস্থিত হইযাছে, তাহা এখন সকলেই 
উপলব্ধি করিয়া থাকেন। পরে এই বিষয় আরও আলোচিত 
হইবে। বেশ্টিক্ক আদালতে পারগ্ত ভাষার পরিবর্তে দেশীয় ভাষার 
প্রচলন করেন, এবং এইরূপে দেশীয় ভাঁবাশমূহের শ্রীরদ্ধি 
তয়। 

অন্যান্য সংস্কার । বেটিঙ্ক গবর্মমেন্টের সকল বিভাগে 
মিতবায়িতার প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং সামরিক বিভাগের 
বাঘ কমাইয়া দিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ভূমির 
রাজত্বের নৃতন বন্দোবস্ত কবিয়া এবং অন্যান্য সুব্যবস্থার দ্বারা 
তিনি গাঁজোর আয় বুদ্ধি করিয়াছিলেন। কর্নওআলিসের শাসন 
'ও বিচার বিভাগেব সংস্কারে যে সমুদয় দোষ ক্রটি ছিল 
বেটিক্ক তাহা দূর করিতে চে! কবেন। বড় বড় চারিটি 
কেন্দ্রে যে আপীল ও সেসন আর্দীলত ছিল, তাহা উঠাইয়! দিয়! 
তিনি কয়েকটি জিলার উপর একজন কমিশনার ও প্রতি জিলায় 
একজন সেসন জজ নিযুক্ত করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি ডেপুটি 
কালেক্টর ও জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদের প্রবর্তন করেন। 

রাজ্য অধিকার। বেটিঙ্ক কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও কুর্গ এই 
তিনটি ক্ষদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। মহীশূরের 
রাজার অত্যাচারে ও রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, মহীশূর 
রাজ্যের সহিত ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের সন্ধির সর্ত অনুসারে বেটি্ক এ 
রাজ্য বৃটিশ শীসনাধীনে আনয়ন করিলেন ( ১৮৩১ খৃঃ অঃ)। 


মেডিক্যাল 
কলেজ প্রতিষ্ঠা 


মহীশুর রাজ্য 
বৃটিশ শাসনা- 
ধীনে আনয়ন 


ভারত-শাসন 
সম্বন্ধীয় 
পরিবর্তন 


বিজ্ঞ সংস্কারক 
বেদ্টিঙ্ক 


৩২৮ বেট্টিঙ্কের শাসনের'দমালোচনা 


কোম্পানির নূতন সনদ । ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির 
সনদ যে আবার নূতন করা হয়, তাহ পূর্বেই উল্লিখিত 
হইয়াছে । এতদিন চীনের বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া 
অধিকার ছিল, এইবার তাহাঁও ছাড়িয়া দিতে হইল এবং কোম্পানি 
বাণিজ্য পরিত্যাগ করিয়া শুধু শাসন লইয়া থাকিতেই বাধ্য 
হইলেন। ভারত-শাসনতন্ত্রের নানারূপ পরিবর্তন করা হইল। 
শাসন-পরিষদে আইন-সদম্ত নামক এক চতুর্থ সদন্ত নিযুক্ত 
হইলেন। বাঙলা দেশের গবর্নর অথবা লাটসাহেব সমুদয় 
ভারতের গবর্নর জেনারেল অথবা বড়লাট হইলেন, এবং “সপারিষদ 
বঙ্গের ঝড়লাট” এই নামের পরিবর্তে “সপারিষদ ভারতের বড়লাট” 
এই নূতন নামকরণ হইল। ভারত-গবর্মমেণ্টকে সমস্ত ভারতের 
জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও দেওয়া হইল। 

বেণ্টিঙ্কের শাসনের সমালোচনা । ১৮৩৫ খুষ্টাবে 
লর্ড বেটিঞ্ক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইংরাঁজ কবি যে 
বলিয়াছিলেন-__বিনাবুদ্ধেও বিজয়লাত সজ্জব এবং তাহ! যুদ্ধে জয় 
অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নহে, বেটিক্কের শাসন তাহার 
দৃষ্টান্তন্থল। বেটিস্ক কোনও উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ জয় করেন নাই, 
কিন্ত বহুদিনের কতকগুলি কুপ্রথা, কুসংস্কার ও সামাজিক 
অত্যাচার নিবারণ করিয়া এবং পাশ্চাত্য প্রণালীতে উচ্চ শিক্ষার 
প্রবর্তন করিয়! তিনি যে বিজয়মাল্যে বিভূষিত হুইয়াছিলেন, শত 
সমরবিজয় অপেক্ষাও তাহার গৌরব অধিক। লর্ড বেটিক্কের 
প্রতিমৃত্তির পাদদেশে মেকলে যে প্রশস্তি খোদিত করাইয়াছিলেন, 
তাহার নিম্নলিখিত বাক্যটি অতিশয় যথার্থ £__4বের্টিঙ্ক কখনও 
ভুলিয়া যান নাই যে, প্রজাদের মঙ্গলেই শাসনের একমাত্র 


সার চার্লস্‌ মেটুকাফ ৩২৯ 


সার্থকতা”। আজ পর্যন্তও ভারতবাসিগণ তীহার অপত্য- 
নিবিশেষে প্রজাপালন, তাহার বিজ্ঞতা ও তাহার স্যায়পরতার 
কথ শ্রদ্ধার সহিত স্বরণ করে। 


সার্‌ চালু মেটকাফ.। বেন্টিক্কের পরে সার্‌ চার্লস্‌' 


মেট্কাফ, ভারতের বডলাট হইয়া আসেন। তাহার শাসন- 
কালের প্রধান ঘটন! মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান। মুদ্রাযন্তে 
যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই যাহাতে না ছাপিতে পারে, তজ্জন্ 
১৭৯৯ খুষ্টান্দে এক আইন লিপিবদ্ধ হয়। লর্ড হেষ্টিংস্‌ এই আইন 
উঠাইয়া দেন এবং উহার পরিবর্তে নিয়ম করিয়া দেন, যে 
কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয় দেশীয় সংবাদ-পত্রে আলোচিত হইতে 
পারিবে ন! । মেট্টকা্ণ এই বিধাঁনও উঠাইয়! দেন এবং মুদ্রাযন্ত্রের 
সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। ইংলওস্থ কর্তৃপক্ষগণ কিন্ত 
মেটুকাফের এই বিধানের অন্তমৌদন করিলেন না এবং মেট্কীফ, 
পদত্যাগ করিলেন। তিনি মাত্র এক বৎসর কাল বডলাট-পদে 
আসীন ছিলেন। 


তাহার জন- 
প্রিয়তা 


অকল্যাণ্ডের 
আফগান-নীতি 


*ঃঞ্রষ ভীতির 
ফল 


কাবুলের 
অধিপতি 


দোস্ত, মুহম্মদ 


সপ্তম অধ্যায় 


বৃটিশ বিজয়ের পরিপূর্ণতা 
( অক্ল্যাও হইতে ডালহৌসী পহত্ত ) 

লর্ড অক্ল্যাণ্ড। লর্ড অক্ল্যাণ্ড ভারতবর্ষে আসিয়াই 
শাসন-বিভাগের বিবিধ শাখার নানারপ সংস্কার করিলেন। 
ছুর্ভাগোর বিষয় তিনি বলপুর্বক আফগান জাতিকে দমন করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে বুটিশের এমন পরাজয হইল যে, তেমন 
আর কখনও হয় নাই । বাস্তবিক পক্ষে এই আফগান দমননীতি 
বুটিশের রাশিয়া-ভীতিরই ফল। বৃটিশ মন্ত্রীসভার বৈদেশিক 
ব্যাপারের ভারপ্রাপ্ত সদন্ত পামারষ্টোন্ এশিয়া মহাদেশে, 
বিশেষত আফগানিস্থান ও পারন্তে, বাশিয়ার ক্ষমতার দত প্রসার 
দেখিয়া শংকিত হইতেছিলেন। আফগানিস্তান তখন পর্যন্ত 
ভারতের সীমান্তস্থিত রাজ্য ছিল না, কাবণ মধ্যে শিখরাজ্যের 
ব্যবধান ছিল। তথাপি অক্ল্যাণ্ডের উপর আদেশ আসিল, 
আফগানিস্থানে রাশিয়ার প্রভাবের প্রসার নিবারণ করিতে 
হইবে। | 

আহম্মদ শাহ. ছুরানীর পৌত্র কাবুলরাজ শাহ. সুজা ১৮০৯ 
খৃষ্টাব্দে তাহার রাজ্য হইতে বিতাঁড়িত হইয়া! লুধিয়ানায় বাস- 
স্বাপন করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে দোস্ত, মুহম্মদ খা নামক এক ব্যক্তি 
কাবুল এবং গজনী অধিকার করেন। শাহ্‌ সুজা রাজ্যের 
পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু অসমর্থ হইয়া লুধিয়ানায় 
প্রত্যাগমন করেন। 


প্রথম আফগান যুদ্ধ ৩৩১ 


অক্ল্যাণ্ড দোস্ত, মুহম্মদের নিকট এক দূত প্রেরণ করিলেন। 
কিন্ধ দোস্ত, মুহম্মদ বুটিশ-রাজ্যের সহিত মিত্রতা স্থাপনের 
মূলাস্বরূপ পেশোয়ার প্রদেশ দাবি করিলেন। পোশোয়ার তখন 
বখজিৎ সিংছেল অধিকারে । অক্ল্যাণ্ড রণজিৎ সিংহের গতিত 
বিবাদ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাই দোস্ত, যুহম্মদেব সহিত 
মিত্রতার প্রস্তাব আর বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিল না। 7৫ 
প্রথম আফগান যুদ্ধ। অকল্যাণ্ড তখন শ্বরাজ্য হইতে 
পলাফিত শাহ. সুজাকে আবার কাবুলের সিংহাসনে বসাইয়া, 
সেখানে লটিশেন প্রন্থত্‌ প্রতিষ্ঠাব সংকল্প করিলেন। তদমুমারে 
বোল।ন্‌ গিরিসংকটের পথ দিঘা শাহ, সুজাকে একদল ুটিশ 
মৈন্সসহ আক্গানিন্থানে প্রেরণ করা হঈল। এই বুদ্দ পরিচালন 
বাপস্ায় নানারকম দোষ ছিল এবং সেনা-নায়কগণের অধিকাংশই 
অযোগা ব্যক্তি ছিল। তথাপি প্রথম প্রথম বুটিশেরই জয় হইল। 
জোর করিয়া গনী অধিকাব করা হইল। দোস্ত, মুহম্মদ 
পলাইয়! গেলেন এবং শাহ. স্তজাকে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপিত 
করা হইল (১৮৩৯ গুঃ)। কিছুদিন পরে দোস্ত, মুহম্মদ আত্মসমর্পণ 
_ কৰিলে তাহাকে কলিকাতা লইয়া আস] হইল (১৮৪০ খৃঃ )। 
অক্ল্যাণ্ড দশ হাজার সৈন্য আফগানিস্থানে রাখিয়া বাকি 
গৈন্য ভারতবর্ষে সরাইয়া আনিলেন। কোথাও কোন গোলযোগ 
দেখা গেল না। কিন্ত নূতন রাজা আফগান জনসাধারণের 
চক্ষুশূল হইলেন, এবং আফগানিস্থানে স্থিত বৃটিশ সৈশ্যদলেও 
সবত্র অযোগ্যতা ও উচ্ছ ংখলত! বিরাজ করিতে লাগিল। ফলে 
চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের 
ডিসেম্বর মাসে দোস্ত, মুহম্মদের পুত্র মুহম্মদ আকবর একজন বৃটিশ 


দোস্ত মুহম্মদের 
সহিত মিত্রতার 
বার্থ প্রয়াস 


প্রণম প্রথম 
বৃটিশের জয় 


বৃটিশ সৈন্যের 
উচ্ছ ংখলতা 


বৃটিশ দৈষ্ত 
ধ্বংস 


দোস্ত মুহন্মদকে 
কাবুলের 
সিংহানন 
গ্রতার্পণ 


৩৩২ .  সিচ্ধুদেশ অধিকার 


কর্মচারীকে বধ করে। এই হত্যার প্রতিশোধ না লইয়াইঃ বৃটিশ 
সেনাপতি হত্যাকারীর সহিত এক সন্ধি করিলেন। ১৮৪২ খৃঃ 
৬ই জাম্ুয়ারি তারিখে সাড়ে চারি হাজার বৃটিশ সৈন্যত এবং 
তাহাদের বার হাজার অনুচর জালালাবাদ যাইবার জন্য যাত্রা 
করিল। কিন্তু আফগানগণ ববাবর তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়! 
তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া! তুলিল, এবং ক্রমশ বৃটিশ সৈন্যের 
সমূলে ধ্বংস সাধন করিল। কেবল একজন মাত্র বৃটিশ 
জালালাবাদে পৌছিয়াছিল। বাকি সমস্ত সৈন্য ও অমুচর পথেই 
ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। 

লর্ড এলেন্বরা। এই দারুণ দুর্ঘটনার অব্যবহিত পবেই 
অক্ল্যাণ্ড ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং তাহার স্থানে 
লর্ড এলেন্বরা নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। জালালাবাদ আত্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হইল বটে, কিন্ত গজনীস্থিত বৃটিশ সৈন্য আত্মসমর্পণ 
করিল এবং শাহ. সুজা আফগানগণ কর্তৃক নিহত হইলেন | 

এইবার জালালাবাদ হইতে একদল এবং কান্দাহার হইতে 
আর একদল বৃটিশ সৈন্য কাবুলের দিকে যাত্রা করিল। কাবুল 
অধিকার করিয়া তাহার! কাবুলের বিস্তৃত বাজার তোপে উড়াইয়! 
দিল এবং বৃটিশ বন্দীগণকে উদ্ধার করিয়া পেশোয়ারে ফিরিয়া 
আমিল। এইরূপে বুটিশ-সম্মানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা কৰিয়।৷ এলেন্বরা 
আফগানিস্থানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ কর! সঙ্গত 
বোধ করিলেন না, এবং দোস্ত, মুহম্মদকে বিন! সতে কাবুলের 
সিংহাসন ফিরাইয়। দিলেন । 

সিন্ধুদেশ অধিকার । আমির নামে পরিচিত বেলুচি 
নায়কগণ সিদ্ুদেশ শাসন করিতেন । ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টো 


গোয়ালিয়র যুদ্ধ ৩৩৩ 


এই আমিরগণের সহিত চিরস্থায়ী মিত্রতামূলক এক সন্ধি 
করেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এই সন্ধি আবার নূতন করিয়া করা হয়, 
এবং ১৮৩২ খষ্টাবেও আবার নূতন সন্ধি হয়। আফগানিস্থানের 
সহিত যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন ইংরাজ গবর্মমেন্ট ও সমুদয় 
সন্ধির সর্ত অগ্রাহ্য করিয়া সিদ্ধুদেশের কয়েকটি বিশিষ্ট স্থান 
অধিকার করিলেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ড ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আমিরগণকে 
“অধীনতামুলক মিত্রতা” গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়া, তাহাদের 
স্বাধীনতা নাশ করিলেন। কিন্তু ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অবশেষে 
সিন্ধুদেশ সম্পূর্ণপে জয় করিবার উদ্দেশ্যে লর্ড এলেন্বরা 
আমিরগণের সহিত বিবাদ বাধাইয়। তুলিলেন। সাব্‌ চালস্‌ 
নেপিয়ার নামক একজন কর্মচারী বড়লাটের প্রতিনিধিরূপে 
সিন্ধুদেশে প্রেরিত হইলেন এবং ইহার দুর্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া 
আমিরগণ কর্ণেল আউট্রামের আবাস-ভবন আক্রমণ করিলেন। 
অমনি আমিবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিঘোষিত হইল এবং আমিরগণ 
মিয়ানি ও দীবো নামক ছুই স্থানে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন 
(১৮৪৩)। সিদ্ধুদেশ ইংরাজ* অধিকারভূত্ত করা হুইল এবং 
আমিরগণ নির্বাসিত হইলেন। এই সিদ্ধুদেশ অধিকার সম্পর্কিত 
সমস্ত ব্যাপারই ইংরাজগণের পক্ষে অগৌরবজনক এবং একমাত্র 
সিন্ধুনদের নিয়াংশের উপর অধিকাৰ স্থাপনের উদ্দেশ্টদ্বার! 
অন্ুপ্রাণিত। ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষগণ সিদ্ধুদেশ অধিকার সম্পর্কিত 
কার্যাবলীর ঘোরতর নিন্দাবাদ করিলেন, কিন্তু আমিরগণকে 
রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন না। 

গোয়ালিয়র যুদ্ধ। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে জংকজী সিদ্ধিয়ার মৃত্যুর 
পর.গোয়ালিয়র রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হইল। সিন্ধিয়ার 


সিদুদেশের 
মহিত পুরাতন 
সন্ধি 


আমিরগণের 
বাধ্য হইয়। 

অধীনতামূলক 

মিত্ৰতা গ্রহণ 


এলেন্বরার 
যুদ্ধ বাধাইবার 
চেষ্টা 


বৃটিশের জয় 


সিন্ধু অধিকার 


সিন্ধিয়ার 
পরাজয় 


দানব প্রথার 
উচ্ছেদ 


রণজিতের 
নীয়কতায় 
(শিখদের 
অভ্যুথান 


খালদা দৈধ্য 


৩৩৪ লর্ড হাডিং 


সুশিক্ষিত চল্লিশ সহস্র সৈন্যের মধ্যে আর কোন শৃংখলা রহিল ন! 
এবং ইহার! নিকটবতী রাজ্যসমূহের বিপদের কারণ হইয়া 
দাড়াইল। তাহাদিগকে শাসন করিবার জন্য এলেন্বরা একদল 
বৃটিশ সৈন্য পাঠাইলেন। মহারাজপুর ও পানিয়ার নাঁমক দুই 
স্থানের যুদ্ধে সিদ্ধিয়ার সৈন্য পরাজিত হইলে, ১৮৪৩ খৃঃ উচ্ছংখল, 
সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং গোয়ালিয়র রাজ্যের সহিত 
নূতন বন্দোবস্ত হইল। 

এলেন্বরার প্রত্যাগমন। দাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ করিয়া 
এলেন্বরা এক আইন পাশ করেন এবং ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট 
নিয়োগের প্রথাও তিনি প্রবর্তন করেন। কিন্তু কোম্পানির 
কর্তৃপক্ষগণ তাহার উদ্ধত ব্যবহারে ও অনর্থক বুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত 
হওরায় বিরক্ত হইয়া ভারতশাসন-ভার হইতে অবসর দিয়া, 
তাহাকে দেশে ফিরাইয়! লইয়া গেলেন (৯৮৪৪ ) | 

লর্ড হাডিং। নূতন বড়লাট সার হেন্রী (পরবর্তী কালে 
লর্ড ) হাঁডিং ভারতে আগমনের অব্যবহিত পরেই শিখদের সহিত 
এক ভয়ংকর যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়েন। স্বনামধন্য রাজা রণজিৎ 
সিংহের পরিচালনায় শিখগণের শক্তি প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। 
১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুকালে শিখরাজ্য সিন্ধু হইতে 
শতদ্র পর্যন্ত সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশ এবং পেশোয়ার, কাংড়া ও 
কাশ্মীর জুড়িয়। বিস্তৃত ছিল। এই রাজ্যের প্রধান বল ছিল 
রণজিৎকর্তৃক অপুব শিক্ষায় শিক্ষিত বিখ্যাত বাল্য! দৈন্য । 

রণজিতের মৃত্যুর পরে রাজ্যে ভয়ানক বিশৃংখলা ও অরাজকতা 
আরস্ত হইল। তাহার আসল ও জাল পুত্রগণের মধ্যে একজনও 
যোগ্য লোক ছিল না, এবং সকলেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গড়িয়৷ বিষম 


প্রথম শিখযুদ্ধ ৩৩৫ 


বিবাদ আরম্ভ করিয়া দিল। ছয় বৎসর পর্যস্ত দেশে প্রকৃত পক্ষে 
কোন শাসন-যন্ত্রই বর্তমান ছিল না; ফলে রণজিতের প্রবল 
প্রতাপশালী খাল্সা সৈন্যত দেশের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিল। 
অধ্ধশেনে সৈম্তগণ রণজিতের পাঁচ বৎসরের শিশু পুত্র দলীপ 
সিংহকে সিংহাসনে বসাইল। সাধারণত তাহাকে রণজিতের 
পুত্র বলিয়াই গণ্য কর! হয়; কিন্তু কেহ কেছ বলেন, তাহার 
মাতা বিন্দন একজন নর্তকী মাত্র ছিল। রাজ্যের শাসন প্রক্ৃত- 
পক্ষে রাণী ঝিন্দন ও তাহার ছুই মন্ত্রী লালসিংহ ও তেজসিংহের 
উপরই স্স্ত হইল। 
.. ' প্রথম শিখযুদ্ধ। ক্রমে মদোদ্ধত খাল্সা সৈন্য সমস্ত শৃংখলা 
ও শাসনের বাহির হইয়া পভিল। এইবার তাহাদের মাথায় 
খেয়াল চাপিল, তাহারা বুটিশ রাজ্য নুন করিয়া ধন-সংগ্রহ 
করিবে। রাঁণা ঝিন্দন অনন্তোপায় হইয়া তাহাদিগকে তদনুরূপ 
আদেশ দিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর 
মাসে খাল্দা সৈন্য শতক্র নদা অতিক্রম করিয়া বুটিশরাজ্য 
আক্রমণ কবিল। কিন্তু তাহাদের উচ্চ আশা শীঘ্রই ভূমিসাৎ হইয়া 
. গেল। পর পর মুদ্কী, ফিরোজ শা (ডিসেম্বর, ১৮৪৫) এবং 
আলিওয়াল ( জানুয়ারি, ৯৮৪৬) এই তিনটি যুদ্ধে শিখ দৈন্ 
ইংরাজ-সৈম্তকর্তক পরাজিত হইল এবং শিখেরা শতদ্র নদীর 
পশ্চিম পারে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইল। শেষ যুদ্ধ হইল 
সোৱ্রাওঁ নামক স্থানে এবং সেখানেও শিখ-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত 
হইল (ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৬ )। শিখেরা এই সকল যুদ্ধে পরাজিত 
হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহাদের সাহস ও রণ-কৌশল দেখিয়া 
শত্রপক্ষও চমৎকৃত হইয়াছিল এবং ইংরাজপক্ষে দারুণ লোকক্ষয় 


রণজিতের 
মৃত্যুতে পঞ্জাবে 
অরাজকতা 


রাণী বিন্দনের 
অভিভাবকতার 
দলীপ সিংহ 
রাজ। 


যুদ্ধের কারণ 


ইংরাজের জয় 


ক্ষতিপূরণ 
রাজ্যাংশ প্রদান 


যুদ্ধের কারণ 


৩৩৬ দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ 


হইয়াহিল। সোৱাওঁর যুদ্ধ জয়ের সংবাদে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ 
অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং বড়লাট ও শিখযুদ্ধের সর্বপ্রধান 
সেনাপতি সার্‌ হিউ গফ কে লর্ড উপাধিতে ভূষিত করিলেন। -/" 


+=. লাহোরের সন্ষি। লাহোরের সন্ধিদ্বারা শাস্তি স্থার্পিত 


হইল। এই সন্ধির সর্ত ১৮৪৬ খৃঃ ডিসেম্বর মাসের আর 
একটি সন্ধিদ্ধার কতক পরিবর্তিত হইল। মোটের উপর 
শিখদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিতে হইল। 
উপরন্ধ কাশ্মীর প্রদেশ, হাঁজরা জেলা, বিপাশা ও শতদ্রর 
মধ্যস্থিত জীলন্ধর দোয়াব এবং শতদ্রুর দক্ষিণদিকস্থ সমস্ত ভূ-ভাগ 
ইংরাজদিগকে ছাড়িয়! দিতে হইল। বালক দলীপ সিংহ নামে 
রাজা রহিলেন, কিন্তু পঞ্জাবের শাসনভার প্রক্কৃতপক্ষে বুটিশ 
রাজপ্রতিনিধি সারু হেন্রী লরেন্দের হস্তে ন্যস্ত হইল। একদল 
বৃটিশ সৈন্য লাহোরে স্থাপিত হইল এবং শিখ- সৈন্যের সংখ্যা 
কমাইয়া দেওয়া হইল। 

ইংরাজগণ শিখদিগের নিকট হইতে যে সমুদয় প্রদেশ প্রাপ্ত 
হইলেন, তাহার মধ্যে কাশ্মীর রাজ্য পচাত্তর লক্ষ টাক! মূল্যে 
গোলাপ সিংহ নামক একজন ডোগ রা নায়ককে বিক্রয় করা হইল. 

বং অবশিষ্ট বৃটিশ-রাজ্যের অস্তভূ ক্র করা' হইল | 

লডডালহোসী ৷ ‘১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লর্ড 
হাণডিং চলিয়া গেলেন, এবং তাহার স্থানে লর্ড ডালহৌসী 
বড়লাট হইয়া আসিলেন। লর্ড ডালহৌসীর মত যোগ্য ও 
Es বড়লাট ভারতে খুব কমই আসিয়াছেন। 

' দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ। শিখদের সহিত সন্ধি বেশি দিন স্থায়ী 
ও না। বুটিশ-শাসনে শিখগণ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। রাণী 


দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ ৩৩৭ 


বিন্দনকে দেশাস্তরে প্রেরণ করাতে তাহারা আরও ক্রুদ্ধ হইল। 
অবশেষে মুলতানের শাসনকর্তা মূলরাজকে লইয়া! গোলযোগ 
বাধিল। মূলরাজের নিকট হিসাব-নিকাশ দাবি করা হয়। ইহাতে 
তিনি কর্ম পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হন, এবং যে ছুই জন 
বৃটিশ কর্মচারী তাহার স্থলে একজন নূতন শাসনকর্তাকে গদিতে 
বসাইতে আসিয়াছিলেন, তাহাদিগকে হত্যা করেন। ইহার 
প্রত্যুত্তরস্বরূপ ডালহৌসী শিখগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা! করিলেন। 

এই বুদ্ধের জন্য বড়লাট প্রচুর আয়োজন করিলেন এবং স্বয়ং 
বৃটিশ 'ও শিখ-রাঁজোর সীমান্তে অগ্রসর হইলেন। ঝিলাম নদীর 
তীরে চিলিয়ান্ওয়াল! প্রান্তরে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারি 
তারিখে শিখ ও ইংরাজ-সৈস্তের সাক্ষাৎ হইল। অপরাহ্ন একটার 
সময় ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সন্ধ্যা পর্যন্তও জয় পরাজয়ের কোন 
চূড়ান্ত মীমাংসা! হইল না; কিন্তু ইংরাজ পক্ষে গুরুতর লোকক্ষয় 
হইল। এই ভয়ংকর যুদ্ধের সংবাদ বিলাতে পৌছিবামাত্র, লর্ড 
গঞ্চকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে সরাইয়া সার চার্লস্‌ 
নেপিয়ারকে নিযুক্ত করা হইল। 

ইহার কিছুদিন পরে মুলতান আত্মসমর্পণ করিল (জানুয়াবি, 
১৮৪৯) ও মূলরাজকে দেশাস্তরিত করা হইল। মুলতান 
অবরোধে যে ইংরাঁজ-সৈম্ত নিযুক্ত ছিল, তাহাদের দ্বারা স্বীয় 
সৈন্যের বলবুদ্ধি করিয়া লর্ড গফ. চিনাবের তীরে গুজরাট নামক 
স্থানে আবার শিখ-সৈন্ের সম্মুখীন হইলেন । এই যুদ্ধে শিখগণ 
সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হুইল (ফেব্রুয়ারি, ১৮৪৯)। লর্ড ডালহৌসী 
পুর ইবরার অস্তভূক্ত করিয়া ফেলিলেন, এবং দলীপ 
সিংহের জন্য বাধিক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইল। 


২২-- 


চিলিয়ান্ওয়ালারর 
যুদ্ধ 


যুদ্ধের কারণ 


পে্ড অধিকার 


দত্তকপুত্রের 
স্বত্ব অস্বীকার 


৩৩৮ ডালহৌপীর অন্তান্ত রাজ্য অধিকার 


দ্বিতীয় ব্রক্গাযুদ্ধ (১৮৫২ খৃঃ)। বন্ধ গবর্নমেন্ট ইংরাজ 
বণিকগণের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতেছিল। একজন 
ইংরাজ কর্মচারী ইহার প্রতীকার করিবার জন্য ব্রহ্মদেশে প্রেরিত 
হন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি ব্রহ্মদেশে পৌছিয়া বরঙ্গরার্জেরযর 
একখালা ব্ৰহ্মদেশীয় জাহাজ অধিকার করেন। এইবপে যে 
যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তাহ! অতি অল্পকালেই পরিসমাপ্ত হয়! 
ইংরাজগণ বুদ্ধ জয় করিয়া এক ঘোষণা-পত্রদ্বারা পেগু প্রদেশ 
অধিকার করিলেন। 

অযোধ্যা অধিকার। ডালহৌসী অযোধ্যার নবাবের 
কু-শাসনের অজুহাতে অযোধ্যা অধিকার করিলেশ। নবাবকে 
বলা হইল, তিনি যদি সন্ধিপত্রদ্বারা বৃটিশের হস্তে রাজ্য সমর্পণ 
করেন, তবে তাহাকে পনর লক্ষ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি দেওয়া 
হইবে, এবং তাহার নবাব উপাধিও বজায় থাকিবে । নবাব এই 
প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায়, এক ঘোষণা-পত্রদ্ব(রা তাঁহার রাজ্য 
অধিকার করা হইল ( ১৮৫৬ খৃঃ )। 

ডালহৌসীর অন্যান্য রাজ্য অধিকার। এতদ্যতীত 
অন্তান্ত বহুরাজ্য ডালহৌসীর শাসনকালে ইংরাজ-রাজ্যের 
অস্তভূক্ত করা হয়। . উত্তরাধিধারী-শৃন্ততার হেতুবাদেই 
(Doctrine of Lapse) প্রধানত এই সকল রাজ্য অধিকার করা 
হয় অর্থাৎ বুটিশের প্রতিষ্ঠিত ও অধীনস্থ কোনও দেশীয় রাজ্যের 
অপুত্ৰক রাজ! মরিয়া গেলে, তাহার পোষ্যপুর্রকে ডালহৌশী 
উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতেন না, এবং এ রাজ্য বুটিশ- 
রাজ্যের অন্ততৃক্ত করা হইত। এই নীতি কুড়ি বৎসর পূর্বে প্রথম 
সুচিত হয় এবং বিলাতের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করে। 


ডালহোৌসীর নীতির সমালোচনা ৩৩৯ 


কিন্ত ডালহৌমীই প্রথম এই নীতি অনুসারে কাজ করেন। এই 
নীতি অনুসারে সাতারা, ঝান্দী ও নাগপুর রাজ্য, বুন্দেলখণ্ডের 
অন্তর্গত জৈৎপুর এবং সম্বলপুর প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য 
বৃটিশ রাজ্যের অন্তভূক্তি করা হয়। 

সিকিমের রাজ! বিশ্বাসঘাতকত। কবিয়! দুইজন ইংরাজকে 
বন্দী করেন। এই অপরাধে ডালহৌসী নেপাল ও ভুটান রাজ্যের 
মধ্যবতী সিকিম রাজ্যের এক অংশ বুটিশ রাজ্যতৃক্ত করিয়! 
ফেলেন। 

অনুরূপ অন্যান্য কার্যাবলী । হায়দ্রাবাদে অবস্থিত 
বৃটিশ সৈন্যের ব্যয়তারের জন্য, নিজাম বেরার প্রদেশ এবং অন্যান্য 
কয়েকটি জেল! বুটিশের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। বুভ্তিভোগী 
পেশোয়া বাজীরাওর মৃত্যু হইলে, তাহার দন্তকপুত্র ধুন্দুপস্থ ব! 
নানা সাহেবকে ডালহৌসী বাজীরাওর বৃত্তি দিতে অস্বীকূত 
হইলেন। কর্ণাটের নবাবের মৃত্যু হইলে ডালহৌসী নবাবী পদ 
উঠাইয়! দিলেন। তাঞ্জোর রাজ্য সম্বন্ধেও ওঁ ব্যবস্থা হইল। 

ডালহৌসীর নীতির 'সমালোচনা। ডালহোৌসার 
রাজ্য-অধিকার-নীতি সম্বন্ধে নান! ব্যক্তি নানা মত প্রকাশ 
ঈরিয়াছেন। তাহার অযোধা। অধিকার যে জবরদস্তি মাত্র, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পঞ্জাব অধিকারের বুক্তিবুক্ততা 
সম্বন্ধেও সন্দেহ করা যাইতে পারে। কারণ দলীপ সিংহের 
নাবালক অবস্থায় ইংরাজগণই পঞ্জাবের শাঁসনকার্য পরিচালন! 
করিতেছিলেন। সেই শাসনকালে শিখ-সৈন্য বা শিখ-কর্মচারি- 
গণের কোনও অপরাধের জন্য স্তায়ত নাবালক দলীপ সিংহ 
অপরাধী হইতে পারেন না। দ্বিতীয় ব্রহ্ধযুদ্ধ বড়লাটের বিনা 


ফলে সাতার 

বাল্সী, নাখপুর 

ইত্যাদি রাজ্য 
অধিকার 


সিকিমের এক 
অংশ অধিকার 


ডালহৌসীর 
অগ্যান্ত জবর 


বিলাতের 
কতৃপক্ষের 
দায়িত্ব 


অধিকৃত রাজ্যে 
প্রজার সুখ 
শান্তি লাভ 


৩৪ আভ্যন্তরীণ সংস্কার 


অনুমতিতে একজন ইংরাজ কর্মচারীকর্তৃক বিনা কারণেই আরন্ধ 
হুইয়াছিল। অন্ান্ত রাজ্য অধিকার সম্বন্ধেও ডালহৌসীর কার্য 
সমর্থন করা কঠিন, কারণ দত্বকপুত্র গ্রহণ ‘ভারতবর্ষের চিরাচরিত 
প্রথা এবং ভারতে চিরদিনই দত্তকপুত্র দত্তকগ্রহণকারীর 
আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারীরপে গণ্য হইয়া থাকে | এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই রাজ্য-অধিকার-নীতির জন্য 
ডালহৌসীই একমাত্র অপরাধী নহেন। কারণ অযোধ্যা ও অন্যান্ত 
দেশীয় রাজ্যসমূছের ব্যাপারে তিনি কেবল বিলাতের কর্তৃপক্ষের 
আদেশ পালন করিয়াছিলেন যাত্র। কিন্তু এই রাজ্য-অধিকার- 
নীতির সমর্থনের প্রধান যুক্তি এই যে, দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রচলিত 
শাঁসন-পদ্ধতি অপেক্ষা ইংরাজপ্রবন্তিত শাসন-পদ্ধতি অনেকাংশে 
উত্রষ্ট ছিল। যদি ফলদ্বারাই কার্ষের বিচার করিতে হয়, তবে 
ডালহৌসীর কার্যাবলীর নিন্দা করা যায় না। পরিণামে, 
ডালহোসীর এই নীতির ফলে অধিরুত রাজ্যসমূহ্রে প্রজাসাধারণ 
অরাজকতা এবং অশান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইয়! শান্তিতে 
এবং নিরাপদে বাস করিতে পাঁরিয়াছিল। ডাঁলহৌসীর অনুস্থত 
নীতির অব্যবহিত ফল কিন্তু অন্যরূপ হইল ; কারণ, ইহাতে 
ভারতীয়গণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। 
এই প্রধূমিত অসস্তোষ-বহ্ছিই সিপাহী বিদ্রোহে পরিণত হইয়াছিল 
বলিয়া অনেকের বিশ্বাস । 

আভ্যন্তরীণ সংস্কার। ডালহৌসী ভারত-শীসনযন্তরের 
আভ্যন্তরীণ সংস্কার করিবার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া 
গিয়াছেন। নানারূপ পরিবর্তন সাধন করিয়! তিনি শাসন-পদ্ধতির 
অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন। বঙ্গ-প্রদেশের জগ্ত ডালহৌসীর 


ডালহোৌসীর শাসনের সমালোচনা ৩৪১ 


শাসনকালেই একজন ভিন্ন ছোটলাট নিযুক্ত করা হইল । এই 
সময়ই পূর্ত বিভাগের স্থষ্টি হইল; এবং বড় বড় খাল ও রাস্তার 
কাজ আরম্ভ হইল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও এক আনা মাশুলে 
তারছের সর্বত্র পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা ডালহৌসীর আমলেই প্রবর্তিত 
হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত “এডুকেশন ডেস্প্যাচ” বা 
“শিক্ষানীতি স্বন্ধীয় আদেশপত্র” এদেশে পৌছিল এবং ডালহৌনী 
উহা পাইবাখাত্র এই নীতি অনুশারে কার্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। 
তিনি শিক্ষাবিভাগের স্বষ্ট করিলেন, এবং নানাস্থানে স্কুল কলেজ 
ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে আর্ত করিলেন। ডালহৌসী 
স্রীশিক্ষার আবশ্তকতাঁও সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। 
ডালহৌসীর শাসনের সমালোচনা । ডালহৌগীর 
স্বাস্থ্য কোন দিনই ভাল ছিল না। তারতশাসনের গুরুভারে 
এই স্বাস্থ্য একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে । কিন্তু অসুস্থতা সব্বেও 
তিনি আশ্চর্য উদ্মের সহিত ভারতবর্ষ শাসন করিয়া গিয়াছেন। 
তিনি প্রবল ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট জবরদস্ত-প্রকৃতির লোক ছিলেন; 
কিন্ত তাহার মতামত অতিশয় উদার ছিল। গুরুতর যুদ্ধবিগ্রহ 
পরিচালনায় এবং দেশীয় রাজগণের সহিত নানাবিধ রাজনৈতিক 
ব্যাপারের মীমাংসায় সর্বদা ব্যন্ত থাকিয়াও, তিনি দেশের 
আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য এবং দেশবাসিগণের জ্ঞানোন্নতি বিধানের 
জন্য পরিশ্রম করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। তাহার কার্ধ-প্রণালী 
অনেক সময় স্বেচ্ছাচারীর স্তায় ছিল এবং তাহার কতক কার্য 
নিষ্ঠুর ও অত্যাচারমূলক সন্দেহ নাই। কিন্তু মোটের উপর 
দেখিতে গেলে, তাহার শাসনকালে তারতবাসিগণের প্রভূত 
উপকার সাধিত হইয়াছিল, এবং তিনি যে ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ এবং 


বঙ্গে দুতন 
ছোটলাট 
নিয়োগ 
পূর্তবিভাগ, 
রেলওয়ে, 
টেলিগ্রাফ 
ও এক আল! 
মাগুলের চিঠি 


শিক্ষা-বিভাগ 


গ্রজার 
জ্ঞানোন্নতি 


বৃটিশের দেশীয় 
রাজ্য অধিকারে 
আশংকা ও 
অসস্থোষ 


খৃষ্টান হইবার 
ভয় 


৩৪২ সিপাহী বিদ্রোহের কারণ 


ওয়েলেস্লীর সমকক্ষ এবং ভাঁরতেরংশ্রেষ্ঠ বড়লাটগণের একজন 
বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত । পে 


4. ভাইকাউন্ট ক্যানিং। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 


ডালহোৌসীর স্থানে ভাইকাউণ্ট ক্যানিং বড়লাট হইয়া আসিলেন। 
এক বৎসর যাইতে না যাইতেই ভারতে ভীষণ সিপাহী বিদ্রোহ 
আরম্ভ হইয়া গেল। 

সিপাহী বিজ্রোহের কারণ। ভারতবাসী সর্বসাধারণের 
মধ্যে এই সময়ে একটা ঘোর অসন্তোষের এবং অনির্দেশ্ট 
আশংকার ভাব বিরাজ করিতেছিল। দেশীয় রীজগণ দেখিতে- 
ছিলেন, একটির পর একটি করিয়া দেশীয় রাজাসমূহ ইংরাজকর্তৃক 
অধিকৃত হইতেছে এবং সকলেরই আশংকা হইতে লাগিল যে, 
এইবার বুঝি তাহার নিজের পাল! আদিবে। ভূমির নূতন 
বন্দোবস্তের ফলে প্রজাদের উপর ভূ-স্বামিগণের আর পূর্বের 
ক্ষমতা রহিল না। জনসাধারণ রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও অন্ান্ঠ 
নূতন বিধানের প্রব্তনে সনেহাকুলচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যে 
রকমেই হউক তাহাদের ধারশ! হইয়া গিয়াছিল যে, বৃটিশ 
গবর্নমেন্ট সমস্ত ভারতবাসীকে খৃষ্টান করিবার উদ্দেশ্যেই এই সকল 
করিতেছেন। অযোধ্যা এবং অন্যান্ত রাজ্য বুটিশসাআাজ্যের 
অস্তভূক্তি হওয়ায়, এ সমুদয় প্রদেশের বহু যুদ্ধব্যবসায়ী বেকার 
হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই সকল বেকার লোক দেশমধ্যে 
অসস্তোব বিস্তারের সহায়তা করিতেছিল |, 

সৈশ্তদলের মধ্যে এনৃফিল্ড, রাইফেলের গ্রাব্নই সিপাহী 
বিদ্রোহের সাক্ষাৎ কারণ হইয়া দাড়াইল। এই রাইফেলে টোটা! 
ভরিবার পূর্বে তাহার একাংশ দীত দিয়া কাটিয়া লইতে হইত । 


বিদ্রোহ দমন ৩৪৩ 


সৈন্দলের মধ্যে গুজব রষ্ধিয়া গেল যে, এ টোটার কার্টিজে হিন্দু ও 
মুসলমান উভয়েরই জাতি নষ্ট করিবার জন্য শুকর ও গরুর চবি 
মিশ্রিত হইয়াছে। পরবর্তা অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছিল যে, 
প্লিপাহীদের আশংকা একেবারে অমূলক ছিল না; এ কার্টিজ 
তৈয়ারী করিতে সত্যই শূকর অথবা গরুর চৰি ব্যবহৃত 
হইয়াছিল। 

সিপাহী বিদ্রোহের আরম্ভ। ১৮৫৭ খৃঃ ২৯শে মার্চ 
তারিখে কলিকাতাঁর নিকটস্থ বারাঁকপুরে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ 
আরম্ভ হইল এবং সিপাহীরা ক্ষেপিয়া তাহাদের ইউরোপীয় 
সৈশ্বাধ্যক্ষকে হত্যা করিল। শীপ্রই মীরাটে এবং লক্ষৌতেও 
বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। ওঁ সকল স্থানে সিপাহীরা একযোগে 
বিদ্রোহী হইল এবং ইউরোশীয়গণকে হত্যা করিয়া ও তাহাদের 
ঘরবাড় জালাইম] দিয়া দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইয়া গেল। 
শীঘ্বই অগ্যান্য বিদ্ৰোহীর দল দিল্লীতে আসিয়! মিলিত হইল। 
সেখানে তাহারা ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিয়া মুঘলসম্রাটু-বংশীয় 
বাহাদুর শাহকে ভারতের সঙ্জাটু বলিয়া ঘোষণা করিয়। দিল। 
বিদ্রোহ শীঘ্রই যুক্তপ্রদেশ, বুন্দেলখণ্ড ও মধ্য-তারতের নানাস্থানে 
বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দিল্লী, লক্ষৌ, কানপুর, বেরিলী ও বান্দী 
বিদ্রোহের প্রধান প্রধান কেন্ত্রস্থান হইল । 


বিদ্রোহ দমন 


দিল্লী। আম্বালা হইতে ইংরাজ-সৈন্য অগ্রসর হইয়া দিল্লীর 
উত্তরস্থ পাহাড় অধিকার করিল। পঞ্জাব হইতে আরও সৈন্ঠ 
আসিয়া যোগ দেওয়ায় দিল্লী অধিকার করা সম্ভব হইল। ১৪ই 


এন্‌ফিজ্য, রাট- 

ফেল প্রবর্তনই 
বিদ্রোহের 

সাক্ষাৎ কারণ 


বাহাদুর শাহকে 
সম্রাট বলিয়া 
ঘোবণা 


বিদ্রোহের 
বিস্তার 


মানার 
বিশ্বাসঘাতকতা 


৩৪৪ বিদ্রোহ দমন 


সেপ্টেম্বর তারিখে, দিল্লীর কাশ্মীর ফটক বারুদে উড়াইয়া 
দেওয়া হইল, এবং কয়েকদিন পরে সহসা আক্রমণ করিয়া দিল্লী 
নগর অধিকার কর হইল। বীরবর জন নিকৃলসন্‌ এই যুদ্ধে হত 
হইলেন। 

লক্ষৌ। লক্ষৌর চীফ, কমিশনার সার্‌ হেন্রী লরেন্স, ও 
স্থানের সমস্ত ইউরোপীয় অধিবাসীদিগকে লইয়া ইংরাজ রাজ- 
প্রতিনিধির আবাস-ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। বহুসংখ্যক 
বিদ্রোহী সিপাহী আসিয়া! এই ইংবাজদিগকে অবরুদ্ধ করিল । 
সার হেন্রীর মৃত্যু হইল, কিন্তু ইংরাজগণ প্রাণপণে আত্মরক্ষা 
করিতে লাগিল। হ্যাভলক্‌ ও আউট্রামের নায়কতায নূতন 
সৈন্যদল আসিয়। পৌছিলে, এই অবরুদ্ধ ইংরাজগণের দুঃখের 
অবসান হইল ( ২৫শে সেপ্টেম্বর )। নভেম্বর মাসে যারু কলিন্‌ 
ক্যান্বেল আসিয়া আবদ্ধ ইংরাজগণকে মুক্ত করেন এবং তাহারা 
লক্ষৌ পরিত্যাগ করিয়া যান। অবশেষে ১৮৫৮ খুষ্টাব্দের মার্চ 
মাসে বিদ্রোহীগণের সম্পূর্ণ পরাজয় 'ঘটিল এবং লক্ষৌ পুনরধিরুত 
হইল। 

কানপুর। কানপুরে বিদ্রোহেরঃনাযক ছিলেন বাজীরাওর 
দত্বকপুত্র নান! সাহেব |. কানপুরে প্রায় এক হাজার ইংরাজ 
সৈন্য ও ইংরাজ অধিবাসী একটা কাঁচা দেওয়ালের আড়ালে 
কোনমতে আত্মরক্ষা করিতেছিল। নানা সাহেব আশ্বাস দিলেন 
যে, তিনি তাহাদিগকে নিরাপদে এলাহাবাদে যাইতে দিবেন। 
এই আশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহার! নদীর ধারে যাইবামাত্র 
বিব্রোহিগণ গুলিবর্ষণ করিয়া তাহাদের প্রায় সকলকেই হত্যা 
করিল। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডেও সন্তুষ্ট না হইয়া নান! গাহে 


বিদ্রোহ দমন ৩৪৫ 


তাহার হস্তে বন্দী প্রায় দুইশত রমণী ও শিশুকে হত্যা করিয়া 
নিকটবর্তী এক কূপে তাহাদের দেহ নিক্ষেপ করিলেন ( ১৫ই 
জুলাই )। এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের মত পৈশাচিক ব্যাপার 
সমগ্র সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। ১৭ই 
জুলাই তারিখে হ্যাত্‌লক্‌ কানপুরের উদ্ধার সাধন করিলেন এবং 
নানা সাহেব ও তাহার সেনাপতি তাতিয়া টোপি পলাইয়া 
গেলেন। পরে কানপুর আব একবার বিদ্রোহীদের হস্তে পতিত 
হয়, এবং সার্‌ কলিন্‌ ক্যাম্বেল ৬ই ডিসেম্বর তারিখে ইহার 
পুনরুদ্ধার করেন। 

বেরিলী। এখানে মে মাসে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া 
রোহিলা যুদ্ধে হত রোহিলা নাযক হাফিজ রহমত গার 
পৌব্রকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল। এক বৎসর 
পরে সার্‌ কলিন্‌ ক্যান্বেল এই নগর পুনরায় অধিকার করেন 
(যে, ১৮৫৮) । 

ঝান্সী। এই স্থানে জুন মাসে সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া 
ইউরোপীয়গণকে হত্যা করিল।” পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, 
উত্তরাধিকারী-শূন্ঠতার অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী ঝাঙ্গী রাজ্য 
বৃটিশ সাম্রাজ্যভূক্ত করিয়াছিলেন। ঝান্সীর বিংশতিবর্ষ বযস্কা 
বিধবা রাণী লক্ষ্মীবাই স্বীয় রাজোর পুনরুদ্ধার মানসে 
বিদ্রোহিগণের নেত্রীত্ব গ্রহণ করিলেন। বিদ্রোহিগণের মধ্যে 
যত নায়ক দীড়াইয়াছিল, গাহসে ও বীর্ষবত্তীয় লক্ষ্মীবাইর 
সহিত তাহাদের একজনেরও তুলনা হইতে পারে না। রাণী 
লক্ষ্মীবাইর শৌর্ষের কাহিনীতে সিপাহী-ুদ্ধের ইতিহাসের এক 
অধ্যায় সমুজ্জল হইয়া রহিয়াছে। পুরুষের বেশে তরবারি হস্তে 


ভাতিয়া টোপি 


রাণী লক্্মীবাই 


ভাহার শোধ 


ঝান্সী পুনরধি- 


নায়কের অভাব 
নানার পলায়ন 
ভাতিয়ার ফরাসী 


বাহাদুর শাহের 
নিবাসন 


দেশীয় রাজ্য 
সমূহের বিশ্বস্ততা 


শিগণের 
সাঁহাযো বিদ্রোহ 
দমন 


৩৪৬ 


সিপাহী বিদ্রোহের অবসান 


যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি সমরক্ষেত্রে প্রা্ণ-বিসর্জন করেন। 
১৮৫৮ খৃষ্টাবের মধ্যভাগে বান্দী পুনরায় অধিকৃত হয় । 

সিপাহী বিদ্রোহের অবঙগান। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে সিপাহী 
বিদ্রোহ এক রকম শেষ হইয়া বায়। বান্সীর রাণী ছা্ডা 
সিপাহীদের কোনও যোগ্য নায়ক ছিল না। নানা সাহেব 
কানপুর হইতে পলাইয়া গেলেন এবং তাহার কোনও খোঁজই 
পাওয়া গেল না। তাহার সেনাপতি তাতিয়া টোপি ঝান্দীর 
বিদ্রোহে আসিয়া যোগ দিল, কিন্ত ধত হইয়া ফাসীকাঁষ্ঠে ঝুলিল। 
যে বুদ্ধ বাহাছুর শাহকে বিদ্রোহীরা দিল্লীতে সম্রাট করিয়াছিল, 
তিনি জীবনের অবশিষ্ট চারিবৎসরকাঁল রেংগুনে নির্বাসিত অবস্থায় 
কাঁটাইলেন। ভাহাব ছুই পুত্র এবং এক পৌত্র লেফটেনান্ট 
হডসন্কর্তৃক ধৃত ও নিহত হইলেন। প্রধান প্রধান দেশীয় রাজ্যের 
রাজাগণ কেহই বিদ্রোহে যোগদান করেন 'নাই। তাহাদের 
রাঁজভক্তির জন্য তাহারা উপযুক্ত প্রশংসা ও পুরস্কার প্রাপ্ত 
হইলেন। শিখগণও বিদ্রোহে যোগদান করে নাই এবং 
পঞ্জাবের শাসনকর্তা সারু জন্‌ লরেন্স, পঞ্জাব হইতে যে সৈন্যদল 
পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন. তাহার সহায়তায় দিল্লী অধিকৃত, 
হওয়ায় বিদ্রোহের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যায়। 

বিদ্রোহ সংক্রান্ত সকল বিষয়ের ব্যবস্থায়ই লর্ড ক্যানিং 
অসাধারণ ধৈর্য ও বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দিয়াছিলেন। হীন 
প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়! মূঢ় বিদ্রোহিগণের প্রতি তিনি কঠোর 
শান্তিবিধান করেন নাই। এই মহাপ্রাণ ও বিচক্ষণ শাসনকর্তা 
তাহার পদোচিত অসাধারণ করুণা এবং সংযম সহকারে 
বিদ্রোহের শেষ উত্তাপ উপশমিত করিয়াছিলেন। এওঁ যুগের 


সিপাহী বিদ্রোহেব অবসান ৩৪৭ 


অগ্নিশৰ্মা, অদুবদর্শী ইংবাজগণ বক্তপাতেব বিনিমষে বক্তপাতেব 
জন্য চীৎকাব জুডিয! দিযাছিলেন এবং তীাহাবা ক্যানিংকে 
উপহাস কবিযা “দযাব অবতাব ক্যালিং” (Clemency Canning) 
এই আখ্যা দিযাছিলেন। কিন্ত এই উপহাসাত্মক আখ্যাই 
আজ লর্ভ ক্যানিংএব শ্রেষ্ট গৌবব-হুচক উপাধি বলিযা গণ্য 
হইবাব যোগ্য । 


ক্যানিংএর 
দূরদশিত। 


অষ্টম অধ্যায় 


বৃটিশ-সআটের অধীনে ভারতবর্ষ 


কোম্পানির রাজত্বের বিলোপ । সিপাহী বিদ্রোহের 
ফলে ভারতশাসন-বিষয়ে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা চিরদিনের 
মত উঠিয়া গেল। এই ভয়ংকর বিদ্রোহ এবং ইংরাজ নরনরীর 
পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের বিবরণ বিলাতে পৌছিলে, এত বড় 
একট! দেশের শাসনতার একট! বণিক কোম্পানির উপব ফেলিয়া 
রাখ! যে কিরূপ অসঙ্গত, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল । ১৮৫৮ 
খৃষ্টাব্দে ২রা অগষ্ট তারিখে, ভারতে উন্নততর শাসন-বিধানের জন্য 
আইন প্রণয়ন কর! হইল, এবং বুটিশরাজের হস্তে ভারতশ।সনেব 
ভার অর্পণ করা হইল। বোর্ড অব. কনট্রোলের প্রেসিডেণ্টের 
স্থানে সেক্রেটারী অব. ষ্টেট নামে এক মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন, 
এবং কোর্ট অব ডিরেক্টসেরি স্থান কাউন্সিল অব. ইণ্ডিয়। 
বা ভারত-পরিবদ্‌ গ্রহণ করিল। এখন হইতে বড়লাটের আখ্য! 
হইল ভাইস্রয় বা রাজপ্রতিনিধি অর্থাৎ ভারতবর্ষে ইংলগ্ডের 
রাজার প্রতিনিধি | 

মহারাণীর ঘোবণা-পত্র । ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১ল! নভেম্বর 
তারিখে ভারতশাসন-বিধানের এই সকল গুরুতর পরিবর্তন 
মহাঁরাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণ1-পত্রদ্বারা ভারতীয় জনসাধার* 
ও দেশীয় রাঁজন্তবর্গের নিকটে বিজ্ঞাপিত হয়। বিভিন্ন দেশীয় 
ভাবাম্ম অনুবাদ করাইয়া এই ঘোষণা-পত্র বিভিন্ন স্থানে সর্ব- 


মহাঁরাঁণীর ঘোষণা-পত্র ৩৪৯ 


সাধারণের সমক্ষে পাঠ করা হয়। বুটিশ-রাজের তারতশীসন- 
নীতি সম্বন্ধীয় প্রথম লিখিত দলিল বলিয়া, এই ঘোষণা-পত্রের 
গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। এই দলিলের প্রধান প্রধান কথাগুলির 
সংক্ষিপ্ত সার নিয়ে দেওয়া হইল | 

বডলাট ক্যানিং প্রথম রাজপ্রতিনিধি বা ভাইস্রয় নিযুক্ত 
হইলেন। কোম্পানির অন্যান্য কর্মচারিগণকে নিজ নিজ পদে 
বহাল রাখা হইল; প্রচলিত সমস্ত সন্ধি বলবৎ বলিয়া স্বীকৃত 
হইল এবং ইংরাজরাজের যে আর রাজ্য বিস্তৃতির আকাংক্ষা নাই, 
তাহাও প্রকাশ করিয়া বলা হইল। মহারাঁণী ভিক্টোরিয়া আশ্বাস 
দিলেন যে, তিনি দেশীয রীভন্যবর্গের স্বত্ব, মর্যাদা ও সম্মান 
সম্পূর্ণরূপে মানিযা চলিবেন এবং তাহার ভারতীয় প্রজাগণ ও 
অন্য প্রজীগণের মধ্যে কোনও প্রভেদ থাকিবে না। ভারতীয় 
প্রজাগণের কাহারও ধর্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপ কর! হইবে না। 
কোন ব্যক্তিকে তাহার ইচ্ছাব বিরুদ্ধে খৃষ্টান করিবার ইচ্ছা বা 
অধিকার যে ইংরাজরাজেব নাই, এবিষয়েও আশ্বাস দেওযা হইল । 
মহারাণী আরও আশা দিলেন যে, ভাবতের প্রাচীন আচার, 
ব্যবহার, সামাজিক নিয়ম, এবং দেশ-প্রচলিত প্রথাসমূহের প্রতি 
সমুচিত সম্মান প্রদশিত হইবে, এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে 
অপক্ষপাতে ভারতৰাসিগণকে সরকারী কর্মে নিযুক্ত করা হইবে। 

ঘোষণা-পত্দ্রের শেষ অংশ সিপাহী বিদ্রোহ সন্বন্ধীয়। 
দয়াশীল! মহাঁরাণী ঘোষণা করিলেন যে, বিদ্রোহিগণ অস্ত্র 
পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ কর্মে পুনরায় রত হইলে, তিনি 
তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কেবল যাহারা ইংরাজ নরনারীর 
হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, এবং বিদ্রোহের নায়কতা ‘করিয়াছিল, 


ক্যানিং প্রথম 
রাজপ্রতিনিধি 


পুরাতন সন্ধি 
নন্মানিত 


ধর্মসম্বন্ধে পূর্ণ 
স্বাধীনতা 


সরকারী 
চাকুরী দানে 
নিরপেক্ষতা 


বিদ্রোহীদিগের 
প্রতি ক্ষমা 
প্রদর্শন 


সমর-বিভাগের 
সংস্কার 


নীলকরের 
অত্যাচার 
হইতে প্রজার 
রক্ষণ 


খাজানার আইন 


পোত্যপুত্রের 
অধিকার স্বীকার 


৩৫ ক্যানিং-এর শাসন সংস্কার 


তাহাদিগকে যথাযোগ্য শাস্তি দিবার ব্যবস্থা হইল। এই উদীর 
ঘোষণা-পত্র যে ভারতের প্রজাগণের স্বাধীনতার পক্ষে শ্রেষ্ঠ 
দলিল বলিয়া গণ্য হুইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ স্তায়সঙ্গত। 
ইহাতে যে সকল নীতি বিঘোধিত হইয়াছিল, বৃটিশ শাসনকর্তাগীণ 
সেই সময় হইতে বঙমানকাল পর্যন্ত সে সমুদয়ই ভারতশাসনের 
মূলনীতি বলিয়৷ গ্রহণ করিয়া! আসিতেছেন। 

ক্যানিং-এর শাসন সংস্কার। বিদ্রোহ-বহ্ি সম্পূর্ণ 
নির্বাপিত হইয়া গেলে, ক্যানিং সামরিক সংস্কারে মনোনিবেশ 
করিলেন। বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার ফলে তিনি সৈন্যদলে বৃটিশ 
সেনার পরিমাণ বাড়াইলেন, এবং গোলন্দাজ সৈন্ত রিভার ভার 
সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের হাতে রাখিলেন। 

তন্যান্য সংস্কার । ইউরোপীয় নীলকরগণ বঙ্গীয় কষকগণের 
উপর এমন অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল যে, কৃষক ও নীলকরের 
মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতেছিল। অনুসন্ধানে প্রজাদের 
অভিযোগ অনেকাংশে সত্য বলিয়া! প্রমাণিত হওয়ায় প্রজাদের 
দুঃখ কিয়ং পরিমাণে দুর করা'হইল। দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত 
নাটক ‘নীলদর্পণে’ বঙ্গীয় কৃষককুলের উপর নীলকরগণের 
লোমহর্ষণ অত্যাচারের জীবন্ত, বর্ণন! লিপিবদ্ধ আছে। 

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে রেণ্ট_ আ্যাক্ট, বা খাজ্জানার আইন পাশ হইল, 

{ং এই আইনের ফলে প্রজাদের উপর জমিদীরের অত্যাচার 
অনেক পরিমাণে কমিয়া গেল । 

এই বৎসরই ক্যানিং দন্তকপুত্রের উত্তরাধিকার অদ্বীকার- 
পূর্বক রাজ্য অধিকারের নীতি (Doctrine ০f Lapse) পরিত্যাগ 
করিলেন এবং দত্তকপুত্রের অধিকার স্বীকৃত হইল। ১৮৬১ 


বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠা ৩৫৯ 


খৃষ্টাব্দে ফৌজদারি আইনগুলি দণ্ডবিধি আকারে ধারাবদ্ধ হইয়া 
বিচারকার্ষের অনেক উন্নতি সাধন করিল এবং প্রাচীন স্প্রিম 
কোর্টগুলি উঠিয়া গিয়া, তাহাদের স্থানে হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা 
হইল। এ বংসরই ইণ্ডিয়ান্‌ কাউন্সিল ত্যাক্ট. (ভারতীয় শাসন- 
পরিষদ বিধি) প্রবর্তিত হইল এবং ওঁ বিধি অনুসারে 
লেজিস্লেটিভ, কাউন্সিল্‌ ৰা ব্যবস্থাপক সভায় বে-সরকারী সভ্য 
নিয়োগের ব্যবস্থা হইল। এই সমস্ত সভ্যই অবশ্য গবর্ণমেন্ট- 
কর্তৃক মনোনীত হইতেন। আয়বায়-বিভাগের পরিচালনায়ও 
ক্যানিং নানাবিধ সংস্কারের প্রবর্তন করিলেন। সিপাহী 
বিদ্রোহের ফলে রাজস্ব অনেক বাকী পড়িয়া গিয়াছিল। সমর- 
বিভাগের ব্যয় সংকোচ করিয়া এবং ইন্কাম্‌ ট্যাক্স ইত্যাদি নূতন 
ট্যাক্সের প্রবর্তন করিয়া ক্যনিং সেই ক্ষতিপূরণ করিলেন। 
এই সময়ে কারেন্দী নোটের প্রচলন করা হয়। 

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। বেটিঙ্কের আমলে এদেশে 
পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে যে উচ্চ শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছিল, তাহারই 
ফলস্বরূপ কলিকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ 
তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
ফলে ভারতবর্ষে যে কত দিক দিয়া কত উপকার হইয়াছে, 
তাহ! নির্ণয় করা কঠিন।" এই সামান্য আরম্ভ হইতেই ক্রমে ক্রমে 
আজ আঠারটি বিশ্ববিদ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া, পাশ্চাত্য জ্ঞান ও 
বিজ্ঞান তারতবর্ষে ছড়াইয়া দিতেছে । আজ নবীন ভারতবর্ষের 
সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া আমরা যে গর্ব অনুভব করি, এই 
বিশ্ববিষ্ভালয় কর্তৃক বিতরিত বিবিধ বিদ্যার উদার ভিত্তির 
উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা । 


ফৌজদারি 
দণ্ডবিধি প্রণয়ন 


হাইকোর্ট 


শানন-পরিষদ 
আইন 


অর্থনৈতিক 
সংক্ষার 


নোটের প্রচলন 


ওহাবী দমন 


উড়িয়ার দুর্ভিক্ষ 


ভুটান যুদ্ধ 


বিবিধ.সংস্কার 


৩৫২ লর্ড মেয়ো 


১৮৬১ স্বষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ । ব্যানিং-এর ভারতশাসনের 
শেষ বৎসর ভারতবর্ষে এক ভীষণ দুভিক্ষ দেখ! দেয় এবং 
গবর্মমেণ্টকর্তৃক খাদ্য সরবরাহের চেষ্টা সত্বেও বহুলোক প্রাণত্যাগ 
করে। রি 

লর্ড এল্গিন্‌ ( ১৮৬২ )। ক্যানিং-এর পরে লর্ড এল্গিন্‌ 
বড়লাট নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন, কিন্ত এক বৎসর 
পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাহার শাসন-কালের একমাত্র 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওহাবী সম্প্রদায়তুক্ত ধর্মান্ধ একদল মুসলমানের 
বিদ্রোহ নিবারণ। 

সার্‌জন্‌ লরেব্স ( ১৮৬৪-১৮৬৯ )। পঞ্জাব অধিকারের 
পর হইতে সার্‌ জন্‌ লরেন্স, অত্যন্ত যোগ্যতা সহকারে পঞ্জাব 
শাসন করিতেছিলেন। এইবার তাহাকেই বড়লাট নিযুক্ত করা 
হইল। তিনি দেশশাসনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার উন্নতিবিধানে 
মনোযোগী হইলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি কৃষকদের অবস্থার 
উন্নতি করিবার জন্য নূতন আইন প্রণয়ন করিলেন। 

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের পূর্বকুলে ভয়ংকর 
ছুতিক্ষ লাগিয়া গেল, এবং যথাসময়ে গবণমেণ্ট সহায়তা করিতে 
না পারায়, উডিষ্যা অঞ্চলে প্রায় দশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত 
হইল। লরেদ্দের শীসন-কালের আর এক উল্লেখযোগ্য ঘটন! 
ভুটান বুদ্ধ । এই যুদ্ধের ফলে ভুটানরাজ্যের কিয়দংশ ইংরাজগণ 
অধিকার করিলেন। 

লর্ড মেয়ে! ( ১৮৬৯-১৮৭২ )। লরেন্দের পরে ১৮৬৯ 
খৃষ্টাব্দে লর্ড মেয়ো ভারতে বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি 
ভারতশাসনের, বিশেষত আয়-ব্যয় এবং পূর্ত বিভাগের অনেক 


লৰ্ড নর্থক্রক ৩৫৩ 


উন্নতিগাধন করেন। পূর্ববর্তী বড়লাটের শাসনকালে আফগানি- 
স্থানের সহিত একটু মনোমালিন্তের হুচনা হইয়াছিল। কিন্ত 
মেয়োর আমলে আবার পূর্বের বন্ধুতাব ফিরিয়া আসিল, এবং 
আঞ্চানিস্তানের আমির শের আলির সহিত আম্বালায় সাক্ষাৎ 
করিয়া মেয়ে! সেই বন্ধুত্ব আরও দৃঢ় করিলেন। মেয়োর শাসন- 
কালের অন্য দুইটি উল্লেখযোগ্য খটনা,মহারাণী তিক্টোরিয়ার 
দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব. এডিনবরার ভারতে আগমন এবং 
ভারতীয় রাজকুমারগণের শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য আজমীরে 
মেয়ো কলেজের প্রতিষ্ঠা । ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে মেয়ো 
আন্দামান দ্বীপস্থিত বন্দী-নিবাস দেখিতে গিয়াছিলেন। সেইখানে 
এক মুসলমান কষেদীর ছুবিকাঘাতে তিনি নিহত হন। 

লর্ড নর্থক্রক ( ১৮৭২-১৮৭৬ )। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে লর্ড 
নর্থক্লক বড়লাট হন। তাহার শামন-কালের বিখ্যাত ঘটনা 
ববোদার গাইকোয়াড় মল্হব রাওর পদচ্যুতি। গাইকোয়াড় 
রাঞ্য-শাসনে নিতান্ত অযোগ্য ছিলেন । ইংরাজ প্রতিনিধি কর্ণেল 
ফেয়াব তাহার শাসনের দোষাবলী উদখাটিত করিয়াছিলেন, 
_এইজয়৷ গাইকোয়াড নাবি' বিম্প্রয়োগে তাহাকে হত্যা করিবার 
চেষ্টা করেন। গাইকোয়াডের বিচারের জন্য এক কমিশন নিযুক্ত 
হয়। এই কমিশনের ভারতীয় সদন্ত তিনজন গাইকোয়াড়কে 
নির্দোষ বলিলেন, কিন্ত ইংরাজ সদন্তগণ তাহাকে দোষী বলিয়! 
সাব্যস্ত করিলেন। অতঃপর ভাবত গবর্নমেণ্ট গাইকোধাড়ের 
বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ প্রত্যাহার করিলেন। কিন্তু শাসনে 
অক্ষমতা ও গুরুতর কু-শাসনের জন্য তাহাকে পদচ্যুত করিলেন । 
মল্হর রাওর আত্মীয় সয়াজী রাও নামক এক বালককে 

২৩-_ 


আফগানিস্থানের 
সহিত বন্ধুত্ব 


ডিউক্‌ অব. 
এডিনবরার 
ভারতে আগমন 


মেয়ো কলেজ 
প্রতিষ্ঠা 
লড মেয়োর 
হত্যা| 


গাইকোয়াড়ের 
পদ্চ্যুতি 


বঙ্গ ও বিহারে 
ছুতিক্ষ 


প্রিন্স অব. 
ওয়েল্‌সের 
ভারতে আগমন 


নণক্রকের 
পদত্যাগ 


ঠা 
abt 


মহারাণীর 
অধিয়াজী 
উপাধি গ্রহণ 


৩৫৪ লর্ড লিটন 


সিংহাসনে স্থাপিত কর! হইল। দেশীয় রাজগণের মধ্যে বর্তমানে 
গাইকোয়াড় সয়াজি রাও একজন যোগ্যতম রাজা এবং তাহার 
সুযোগ্য ও স্ুফলপ্রদ ব্যক্তিগত শাসনে বরোদা রাজ্যের অশেষ 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে। 

এই সময়ে বালা ও বিহার প্রদেশে এক ছুতিক্ষ উপস্থিত 
হয় এবং ছুতিক্ষকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্মমেন্ট যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেন। মহারাণীর জ্যোম্টপুত্র প্রিন্স অব, ওয়েল্স্‌ (যিনি পরে 
সম্রাট সপ্তম এডওআর্ড হইয়াছিলেন ) এই সময়ে ভারতে 
আগমন করেন। 

আফগানিস্থানের আমিরের সহিত বন্ধুভাব বজায় রাখিতে 
নর্থক্রক তেমন যদ্ব করিলেন না, এবং আমির রাশিয়ার সহিত 
মিত্রতা স্থাপনের প্রয়াপী হইলেন। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে 
রক্ষণশীল দলের হস্তে শাসনভার যাওয়ায় এই 'নৃতন দলের 
নূতন ভারত-সচিব লর্ড নর্থক্রককে আফগানিস্থানের প্রতি এক 
নুতন নীতি অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্ত এই 
বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়ে খ্িলাতের কতৃপক্ষগণের সহিত লর্ড 
নর্থব্রকের বনিবনাও না হওয়াতে, ১৮৭৬ খৃঃ তিনি পদত্যাগ 
করিয়া গেলেন। ৮৮ | 


শর্ত লিটন (১৮৭৬-১৮৮০) । ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 


লর্ড লিটন বড়লটি হুইয়া আসিলেন। লর্ড লিটন প্রস্তাব করিলেন 
যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সমগ্র ভারতের অধিরাজ্ঞী বলিয়! 
ঘোষণা করিতে হইবে। ১৮৫৮থুষ্টার্ধের ঘোষণায় ভিক্টোরিয়া মাত্র 
ইংরাজ-অধিক্কৃত ভারতবর্ষের মহারাণী বলিয়া বিঘোধিত হইয়া- 
ছিলেন, এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ মিত্ররাজ বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। 


অবাধ বাণিজ্য ৩৫৫ 


এই নূতন বন্দোবস্তে দেশীয় রাজ্যসমূহও প্রকারাস্তরে বুটিশ 
সাম্রাজ্যের অন্তভূক্ত হইয়া গেল। অবশ্য এই পরিবর্তন কেবল 
বাহ পরিবর্তনমাত্র, কারণ দেশীয় রাজগণ বুটিশরাজকে পূর্বেই 
আঁধরাজ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, এবং বৃটিশরাজও 
দারকার হইলেই দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অধিরাজ- 
তাবে হস্তক্ষেপ করিতে ক্রটী করেন নাই। বিলাতের কর্তৃপক্ষ লর্ড 
লিটনের প্রস্তাব অনুমোদন করিলে, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি 
তারিখে মহাসযারোহে দিল্লীতে এক দরবারের অনুষ্ঠান হয় এবং 
মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতের অধিরাজ্জী বলিয়! বিঘোষিত হন। 

১৮৭৬-৭৮ সালের ভয়ানক ছুণ্তিক্ষ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে 
মাদ্রাজ ও বোগ্ে প্রেসিডেন্সিতে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত 
হইল এবং পর বৎসর উহা! মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও পঞ্জাব 
পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। এইরূপে দিল্লীর দরবারের আনন্দ সমারোহ 
লক্ষ লক্ষ ক্ষুধিতের কাতর চীৎকারে ডুবিয়া গেল। লর্ড লিটন 
ছুতিক্ষ নিবারণকল্পে এক অতি উত্তম প্রথার প্রবর্তন করিলেন এবং 
প্রচলিত পদ্ধতির অনেক সংস্কার সাধন করিলেন। কিন্তু তাহার 
, প্রাণপণ চেষ্টা সত্বেও কেবল ইংরাজ-অধিক্কৃত ভারতবর্ষে প্রায় 
পঞ্চাশ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল। ১৮৭৮ খুষ্টাবে ছুতিক্ষের 
কারণ অনুসন্ধান ও তাহার প্রতীকার নির্ণয় করিবার অন্ত এক 
দুতিক্ষ কমিশন নিযুক্ত হইল। এই কমিশন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে যে 
রিপোর্ট দাখিল করিল, বর্তমান কালের দুর্ভিক্ষ গ্রতীকার নীতির 
তাহাই মূলতিত্তি। 

অবাধ বাণিজ্য। লর্ড লিটন ভারতে অবাধ বাণিজ্য 
নীতির প্রচলন করেন। এ পর্যন্ত ভারতে যে সমুদ্রয় জিনিষ 


দিল্লীর দরবার 


দারুণ লোকক্ষয়* 


ছাভক্ষ কমিশন 


অস্ত্র আইন 


আফগানিস্বানের 
আমিরের সহিত 
রুষের মিত্রতা 


৩৫৬ দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ 


আমদানী হইত, তাহার প্রায় প্রত্যেক জিনিষের উপরই ট্যাক্স 
ধার্য ছিল। কিন্তু অবাধ বাণিজ্য প্রচলন করিবার উদ্দেশ্যে 
প্রথমত কতকগুলি জিনিষির উপর হইতে ট্যাক্স উঠাইয়া লওয়া 
হইল। 

দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র সম্বন্ধীয় আইন এবং 
অন্তর আইন। দুইটি বিষয়ে লর্ড লিটন তারতবাসীর স্বাধীনতা 
গুরুতররূপে খর্ব করিয়াছিলেন । দেশীয় ভাষায় প্রচলিত সংবাঁদ- 
পত্র দমন করিবার জন্য তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এক আইন 
(Vernacular Press Act ) প্রণয়ন করিয়া সংবাদপত্রে স্বাধীন 
মতামত ব্যক্ত করিবার পথে গুরুতর বাধা, জন্মাইয়াছিলেন। 
সবসাঁধারণের ধারণা এই যে, তৎকাঁলের বিশেষ গ্রতিপত্তিশালী 
ৰাঙল! ভাষায় প্রচলিত অমৃতবাজার পত্রিকাকে দমন করিবার 
জন্যই লর্ড লিটন এই আইনের প্রবর্তন করেন। অমৃতবাজার 
পত্রিকার কর্তৃপক্ষগণ কিন্তু সুকৌশলে সপ্তাহের মধ্যে বাঙলার 
পরিবর্তে ইংরাজী ভাষায় পত্রিকা চালাইর়! এই আইনের কবল 
হইতে আত্মরক্ষা করেন। অল্প আইনের (4708 A€t ) ফলে 
“পাশ” ব্যতীত অস্ত্র রাখা ভারতবাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। / 

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ। পূর্নেই উক্ত হইয়াছে যে, 
আফগানিস্থানের আমির শের আলি ইংরাজগণের প্রতি বিমুখ 
হইয়! রাশিয়ার সহিত মিত্রতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। মধ্য- 
এশিয়ায় রাশিয়ার রাজ-শক্তির দ্রুত প্রসারে ইংরাজ রাজনৈতিক- 
গণ শংকিত হইতেছিলেন, এবং আফগানিস্থান ও রাশিয়ার সন্ধি 
ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে মঙ্কলকর নহে বলিয়াই তাহাদের, 
ধারণা বদ্ধমূল হইল। 


দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ৩৫৭ 


বিলাতের কর্তৃপক্ষের সহিত একমত হইয়া লর্ড লিটন প্রথম 
হইতেই আফগানিস্থানের দিকে খর-দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন, এবং 
খেলাতের খার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সামরিক হিসাবে বিশেষ 
মূন্ধুবান কোয়েটা নামক স্থান অধিকার করিলেন ( ১৮৭৬)। 
১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে আফগান আমির রাশিয়ার রাঁজদূতকে অভ্যর্থনা 
করিষ! এবং ভারতের বড়লাট-প্রেরিত দূতকে অভ্যর্থনা করিতে 
অস্বীকার করিয়া, রাশিয়ার প্রতি তাহার মিত্রতার প্রকাশ্য প্রমাণ 
দিলেন। অতএব ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আফগানিস্থানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিঘোধিত হইল এবং তিন দল বৃটিশ দৈন্য তিন দিক 
হইতে এ দেশের দিকে অগ্রসর হইল। শের আলি রাশিয়া 
রাজ্যে পলাইয়া গেলেন এবং সেইখানে কিছুদিন পরে মৃত্যুমুখে 
পতিত হইলেন। শের আলির পুত্র ইরাকুব খাঁ বুটিশের সহিত 
মদ্ধি করিয়া বুদ্ধ শেষ করিলেন। এই গণ্ডামুকের সন্ধির 
সরতে কাবুলে খাইবার গিরিসংকটগুলি বুটিশের অধিকারে 
আসিল এবং স্থির হইল যে, আফগানিস্থানের বৈদেশিক নীতি 
কাবুলস্থিত ইংরাজ রাজপ্রতিন্ধের পরামর্শ অনুসারে পরিচালিত 
হইবে (১৮৭৯)। 

এই বন্দোবস্ত অনুসারে ১৮৭৯ খুষ্টাব্দের জুলাই মাসে সাবু লুই 
ক্যাভেক্নরী কাবুলে বৃটিশ রাজপ্রতিনিধিরূপে প্রেরিত হইলেন। 
কিন্তু অনতিধিলদ্বেই তিনি আফগান সৈশ্ঠগণকর্তক সদলবলে 
নিহত হইলেন। সম্ভবত এই ব্যাপাবে আমিরেরও কিছু হাত 
ছিল। 

কালবিলম্ব না করিয়! এই দ্বণ্য হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণ 
মানসে লর্ড লিটন সৈম্ত প্রেরণ করিলেন এবং কাবুল ও কান্দাহার 


সঙ্গি 


বৃটিশ রাজ- 
প্রতিনিধির 
হত্যা 


লর্ড লিটনের 
পদত্যাগ 


আবদুর রহ- 

মানের আফ- 
গানিস্থানের 

নিংছানন লাড 


মহীশুর প্রত্যপণ 


আদমনহসারি 


৩৫৮ লর্ড রিপণের উদার কার্যাবলী 


বৃটিশ সৈন্যকর্তৃক অধিকৃত হইল। এই সময়ে বিলাতে মন্ত্রী 
পরিবর্তন হইল এবং ডিজরেইলির স্থলে গ্লযাড্ষ্টোন্‌ মন্ত্রী হইয়া 
ডিজরেইলীর আফগান নীতি উণ্টাইয়া দিলেন। ইহাতে বিরক্ত 
হইয়া ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ভ লিটন পদত্যাগ করিলেন এবং তাহ্বর 
স্থানে লর্ড রিপণ বডলাট হইয়া আসিলেন। 

লর্ড রিপণ। ( ১৮৮*-১৮৮৪)| কিন্তু অনতিবিলম্বেই 
মাইবান নামক স্থানে শের আলির পুত্র আয়ুব খা ইংরাজ-সৈন্যকে 
পরাজিত করিল এবং ইংরাজ-সৈন্ত কান্দাহারে আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হইল (জুলাই, ১৮৮*)। সংবাদ পাইবামাত্র সেনাপতি 
রবার্টদ্‌ কাবুল হইতে সৈন্য লইয়! অগ্রসর হইলেন এবং তেইশ দিনে 
৩২০ মাইল দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম ' করিয়া আসিয়া 
কান্দাহারের দুঃস্থ সৈশ্যদলকে উদ্ধার করিলেন। বৃটিশ দৈন্ত 
কান্দাহার পরিত্যাগ করিয়া আসিল। অবশেষে শের আলির 
দ্াতুপ্পুত্র আবদুর রহমান আফগানিস্থানের সিংহাসন লাভ 
করিলেন এবং বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বহিঃশক্রর হাত হইতে 
রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন! 

লর্ড রিপণের উদার কার্যাবলী । পঞ্চাশ বৎসর বুটিশ- 
শাসনের পর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে লর্ড রিপণ মহীশৃরের রাজার হস্তে 
মহীশূর ফিরাইয়া দিলেন। এই বৎসরই প্রথম আদ্রমস্মারি বা 
লোকগণনার প্রথা প্রবতিত হয়। এই প্রথা আজও চলিয়া 
আসিতেছে এবং প্রত্যেক দশ বৎসর পর পরই লোক গণনা 
হইয়া থাকে। লর্ড রিপণ তাহার পূর্ববর্তী লর্ড লিটনকর্তৃক 
প্রবর্তিত অবাধ বাণিজ্য-নীতি আরও প্রসারিত করিলেন এবং 
প্রায় সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্যের উপর শুষ্ক উঠাইয়া দিলেন। তিনি 


ইলবার্ট বিল ৩৫৯ 


রায়তদের অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্তু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু 
এই বিষয়ক আইনটি তিনি পাশ করিয়! যাইতে পারেন নাই। 
তাহার পরবর্তীর আমলে উহ] পাশ হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি 
দেশী ভাষায় সংবাদপত্র দমন সম্বন্ধীয় আইনটি (Vernacular 
Press Act) তুলিয়া দিলেন। 

স্থানীয় স্থায়ত্তশীসন। পরবর্তী তিন বৎসরে স্থানীয় 
স্বায়ত্তশাসন ( Local Self-Government )। প্রবর্তন মানসে 


তিনি কয়েকটি আইন পাশ করেন। মিউনিসিপ্যালিটিগুলির , 


ক্ষমতা এই সকল আইনের বলে বধিত হইল এবং ইহাতে 
বে-সরকারী সভাপতি বা চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থাও 
হইল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা করিবার জন্য জিল! 
বোর্ড ও স্থানীয় বোর্ড স্থাপিত হইল। এই সকল বোর্ডের সঙ্যগণ 
স্থানীয় জনগণকর্তৃক নির্বাচিত হইবে, এরূপ ব্যবস্থা হইল। 
এইন্ধপে যে সাধারণতস্ব শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হইল, উহ! 
পরবর্তীকালের বিস্তৃততর শাসন সংস্কারের অগ্রদূত বলিয়া বিবেচন। 
, করা যাইতে পারে। 
_ ইলবার্ট বিল। আইনের চক্ষে ভারতবাসী ও ইউরোপীয়- 
গণের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল, তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিয়া 
লর্ড রিপণ ভারতবাসীর প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন । 
এই উদ্দেশ্যে তিনি যে বিলি পাশ করিতে চেষ্টা করেন, আইনসদস্ত 
মিঃ ইলবার্টের নাম অনুসারে তাহা ইলবার্ট বিল বলিয়া 
পরিচিত। এই আইনে দেশীয় ম্যাজিষ্ট্রেটগণকে ইউরোপীয়গণের 
বিচার করিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ন্যায্য ও 
যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন 


পা 


লর্ড রিপণের 
ভারত, প্রীতি 


৩৬০ লর্ড ডাফ্রিণ 


প্রবল আন্দোলন উদিত হইল যে, গবর্ণমেণ্ট এই বিল প্রত্যাহার 
করিতে বাধ্য হইলেন। ); 

“ “লর্ড রিপণের জনপ্রিয়তা। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর 
মাসে লর্ড রিপণ পদত্যাগ করিলেন। তারতবাসীর প্রতি তীছবার 
আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। মহারাণীর ঘোষণা-পত্রে লিখিত 
আছে ষে, ভারতবর্ষের শাসনকরাগণ ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের 
শ্ৰীবৃদ্ধি সাধনে যত্ব করিবেন, জনহিতকর অনুষ্ঠান সকল সম্পাদিত 
করিবেন, এবং ভারতীয় প্রজার মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই 
ভারতের শাসন-যন্ত্রের পরিচালনা করিবেন। লর্ড বিপণ এই 
উদারনীতি অম্পূর্ণপে অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। 
তারতবাসীরও তাহার প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতির সীমা ছিল 
ন!। তাহার বিদায়ের প্রাক্কালে তাহার প্রতি বিপুল সন্মান 
প্রদর্শন করিয়া, তাহারা সেই প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিল। 
বিভিন্ন স্থান হইতে তাহাকে শত শত অভিনন্দনপত্র প্রদত্ত হইল, 
এবং সিমলা হইতে বোম্বে পর্যন্ত তাহার যাত্রা এক প্রকাণ্ড 
বিজয়যাত্রার মত মনে হইতে লাগিল। অন্য কোনও বডলাট 
ভারতবাসিগণের এমন অকৃত্রিম প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা অর্জন করিতে 
পারেন নাই। 

লর্ড ডাফরিণ। (১৮৮৪-৮৮ শৃষ্টাব্দ )। লর্ড রিপণের 
পরবর্তী বড়লাট লর্ড ডাফ্রিণ একজন সুযোগ্য ও কর্মকুশল লোক 
ছিলেন। তিনি আফগানিস্থানের আমিরেব সহিতি রাওল- 
পিণ্ডিতে সাক্ষাৎ করিয়া আফগানিস্থানের সহিত মিত্রতা-বন্ধন 
দৃঢ় করিলেন। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আমিরকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়া 
সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । 


লর্ড ল্যান্স ডাউন ৩৬১ 


মহারাণী ভিন্টোরিয়ার রাজত্বকাল পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় 
তছুপলক্ষে ভারতের সমস্ত বড় বড় সহরে মহাসমারোহে 
সুবর্ণ জুবিলীর আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা করা হইল। এই উপলক্ষে 
সমন্তু ভারতমম এক ম্বত উচ্ছ্বসিত রাজভক্তির বন্ত। প্রবাহিত 
হইল ( ১৮৮৭ খুঃ)। 

সিন্ধিয়াকে ঝান্দীর বদলে গোয়ালিয়র ও মৌরার এই দুইটি 
প্রধান দুর্গ প্রদান করিয়! লর্ড ডাফ রিণ তাহার অসন্তোষ নিবারণ 
করিলেন। তিনি বঙ্গ, অযোধ্যা ও পঞ্জাবের জন্য তিনটি ভিন্ন 
ভিন্ন প্রজাশ্বত্ববিঘক আইন পাশ করিয়া, কৃষকগণের দুঃখ 
কতকটা দূর করিলেন ( ১৮৮৫-৮৭ খৃঃ)। 

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন 
হইল। এই কংগ্রেস ক্রমে ক্রমে ভারতে একটি প্রধান 
রাজনৈতিক-সমিতিতে পরিণত হুইয়াছে। 

তৃতীয় ব্রক্ষযুদ্ধ। এদ্ধরাজ থিব ফরাসীদের সহিত যোগ 
দিয়! ইংরাজ বণিকগণের উপর অত্যাচার করিতেছিলেন। লর্ড 
ডাঁফ রিণ ত্রহ্মরাজের নিকট হইতে,কোনও প্রতীকার না পাইয়া 
ব্রহ্ধদেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন এবং অল্লায়াসেই রাজধানী 
মান্দীলয় অধিকার করিলেন (১৮৮৫)। ব্রহ্গরাজ থিৰ সপরিবারে 
ভারতে নির্বাধিত হইলেন এবং সমগ্র উত্তর বহ্মদেশ ইংরাজ- 
রাজের অধিকারে আসিল (১৮৮৬)। এইরূপে তিনটি যুদ্ধে 
সমগ্র ব্ৰহ্ম রাজ্য অধিকৃত হইল। 

লর্ড ল্যান্স ডাউন (১৮৮৮-১৮৯৪ )। বুদ্ধ বয়সে ভারত 
শাসনের গুরুভার বহন করিতে না পারিয়া লর্ড ডাফরিণ ১৮৮৮ 
খৃষ্টাব্দে পদত্যাগ করিলেন। তিনি মাকুইস্‌ অব্‌ ডাফ রিণ এণ্ড 


মহারাণীর 
সুবর্ণ জুবিলী 


সিদ্ধিয়াকে 
গোঁয়ালিয়র 
প্রত্যর্পণ 


প্রজান্বত্ববিষয়ক 
আইন 


কংগ্রেসের 
প্রথম অধিবেশন 


ব্ৰহ্মদেশ 
অধিকার 


আমিরের 
বৃত্তি বৃদ্ধি 


ইংরাজ কর্ম- 
চারীর হত্যা 


টিকেন্্রঞ্গিতের 
ফাসী 


নুতন বন্দোবস্ত 


৩৬২ শাসন সংস্কার 


আভা! এই উপাধিতে ভূষিত হইলেন এবং লর্ড ল্যান্সডাউন 
তাহার স্থানে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। 

লর্ড ল্যান্স ডাউন আফগানিস্থানের সহিত প্রাচীন বন্ধুত্ব বজায় 
রাখিয়া চলিলেন। আমিরের বাধিক বৃত্তি বার লক্ষ ছইতে 
বাড়াইয়া আঠার লক্ষ টাকা করা হইল এবং বৃটিশ ভারত ও 
আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী সীমান্ত রেখা সুনির্দিষ্ট করিবার জন্য 
সার্‌ মার্টিন ডুরাও, বিশেষ দুতরূপে প্রেরিত হইলেন। হুজা ও 
নাগর নামক দুইটি সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করায় উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত দৃঢ়ীকৃত হইল । 

মণিপুর যুদ্ধ। এই সময় ভারতের পূর্ব সীমান্ত মণিপুরে 
যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া মণিপুব 
রাজ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, ভারত গবর্মমেণ্ট মণিপুরের 
সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে নির্বাসিত করিতে মনস্থ * করিলেন, 
এবং আসামের চীফ. কমিশনার মিঃ কুইন্টন্‌ যথাযোগ্য বন্দোবস্ত 
করিবার জন্য মণিপুরে প্রেরিত হইলেন। টিকেন্দ্রজিৎ কিন্ত 
সহজে বশ মানিল না) এবং দেখা*সাক্ষাতের ছলে বিশ্বাসঘাতকতা 
করিয়! কুইন্টন্‌ এবং তাহার কয়েকজন অনুচরকে বন্দী ও হত্যা 
করিল। অনুচরবর্গসহ ফীসী কাঠ্ে ঝুলিয়া টিকেন্দ্রজিৎ এই 
দ্বণিত হত্যাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিল। একটি বালককে বৃটিশ 
গবর্মমেন্ট সিংহাসনে বসাইলেন এবং তাহার নাবালক অবস্থায় 
একজন ইংরাজ রাজপ্রতিনিধির হস্তে মণিগুরের শাসন্তার 
অপিত হুইল। 

শাসন সংস্কার । ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় শাসন-পরিষদ্‌ 
সম্বন্ধীয় এক আইন হইল । এই আইনের ফলে ব্যবস্থাপক সভার 


সীমান্ত বুদ্ধ ৩৬৩ 


ক্ষমতা বধিত হইল এবং দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, ডিট্াক্ট বোর্ড ও 
মিউনিসিপ্যালিটিগুলি ইহার সত্য নির্বাচন করিবার অধিকার 
পাইল। ব্যবস্থাপক সভার সভাগণ গবর্মমেণ্টের আয় ব্যয় 
সম্বন্ধে আলোচনা, এবং সাধারণ শাসন প্রণালী সম্বন্ধে প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইলেন। 

সামরিক বিভাগে নানাবিধ সংস্কার প্রবতিত হইল। 
প্রাদেশিক সেনাপতির পদগুলি উঠাইযা দেওয়! হইল এবং প্রধান 
সেনাপতির ক্ষমতা বধিত হইল। 

দ্বিতীয় ল” এল্শিন্‌ ( ১৮৯৪-১৮৯৯)। পূর্ববর্তী এক 
কড়লাট ( ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে ) লর্ড এল্গিনের পুত্র দ্বিতীয় লর্ড এল্গিন্‌ 
১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ল্যান্স ডাউনের পরে বডলাট হইয়া আসিলেন। 

সীমান্ত রেখা নির্ণয়। লর্ড এল্গিন্‌ পাঁমির পাহাড়কে 
বুটিশ ভারত ও রুষ রাজ্যের মধ্যে সীমারূপে নির্দেশে করিলেন। 
অতঃপর আফগানিস্থান ও বুটিশ ভারতের এবং চীন ও ব্রহ্গদেশেব 
মধ্যবর্তী সীমাস্তরেখাও নির্দিষ্ট হইল। 
., সীমান্ত যুদ্ধ। চিত্রলের নিংহাসনের অধিকার লইয়া 
বিবাদ আরম্ভ হইলে, পার্বত্যজাতিকর্তৃক তথাকাব বৃটিশ রাজ- 
প্রতিনিধি অবরুদ্ধ হইলেন। অতএব ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে চিত্রলে এক 
অভিযান প্রেরিত হইল এবং গোলযোগের প্রবর্তকগণকে শাস্তি 
দেওয়া হইল। পেশোয়ার হইতে চিত্রল পর্যন্ত একটি রাস্তা 
প্রস্তুত হইল। 

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিদিগণ বিদ্রোহী হইয়া খাইবার গিরিসংকট 


শাসন-পরিযদূ 
আইন 


সামরিক সংস্কার 


চিত্রলে 
গোলযোগ 


বন্ধ করিয়া দিল। তাহাদের বিরুদ্ধে এক বিপুল অভিযান আফ্রিদি বিস্রোহ 


প্রেরিত হইল, এবং এই দুর্দান্ত জাতি বশ্যতা স্বীকার করিল। 


আফগানিস্থানের 
সহিত সম্বন্ধ 


৩৬৪ বৈদেশিক নীতি 


দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ । প্লেগ নামে পরিচিত যে ভীষণ মহামারি 
আজিও ভারতে শত শত লোকক্ষয় করিতেছে, তাহ! প্রথম ১৮৯৬ 
খৃষ্টাব্দে বোশ্বাইতে দেখ! দেয়, এবং দেখিতে দেখিতে সমগ্র 
ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতবাসীর দুঃখের বোঝা বাঁডাক্ট্রবার 
জন্য ইহার অব্যবহিত পরেই ভারতে দারুণ দুৰ্ভিক্ষ দেখা দেয়। 
এই ছুভিক্ষে প্রধানত বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশ দাকণ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। দুতিক্ষ-গীডিত নরনারীর দুঃখ মোচন 
করিতে গবর্নমেণ্ট অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কি করিয়া 
ছুতিক্ষ দুর কর! যায়, তাহার বিচার করিবার জন্য একটি দু্ভিক্ষ 
কমিশনও বসাইয়াছিলেন। 

হীরক জুবিলী। এই সকল দৈব দুধিপাক এবং অধিকন্ত 
একটি ভীষণ ভূমিকম্পের সংঘটন সত্বেও, ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী 
ভিক্টোরিয়া বাট বৎসর রাজত্ব পূর্ণ হইলে, তদুপলক্ষে সমস্ত 
ভারতময় হীরক জুবিলীর আনন্দ উৎসব অনুষ্টিত হইয়াছিল । 

লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)।| ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন 
ভারতের বড়লটি হইয়া আসেন। ভারতের সুযোগ্য বড়লাটগণের 
মধ্যে কাজন অন্যতম এবং তীহার শীসনকালে ভারতে : বু 
স্মরণীয় ঘটন ঘটিয়াছিল।' 

বৈদেশিক নীতি। আফগানিস্থানের আমির হুবিবুল্লার 
( আবদুর রহমানের পুত্র ) সহিত লর্ড কার্জন মিত্রতা রক্ষা করিযা 
চলিয়াছিলেন। পারন্ত উপসাগরেও তিনি অন্য ধিদেশীয় জাতির 
বিরুদ্ধে বৃটিশের স্বার্থ রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

১৯৩-৪ খৃষ্টাব্দে তিব্বতে এক অভিযান প্রেরিত হইল ; কারণ 
তিব্বত গবর্নমেণ্ট এক রুষদূতকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিয়া- 


শিক্ষাসন্বন্কীয় নীতি ৩৬৫ 


ছিল, এবং বুটিশরাজের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছিল। এই 
অভিযান তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া, কিছুকাল 
উছা দখল করিয়া রহিল। কিন্তু এই তিব্বত অভিযানে বিশেষ 
কোনিও ফল লাভ হইল না! । তিব্বতের উপর চীনের আধিপত্য 
স্বীকৃত হইল এবং বুটিশগণ সামান্য ক্ষতিপূরণ মাত্র পাইলেন। 
এই সময়ে ভারতীয় সৈন্যগণ বুটিশের পক্ষ হইয়া চীনে এবং 
দক্ষিণ আফ্রিকাঁয়ও বুদ্ধ করিয়াছিল। 
দেশীয় রাজ্যসমুহ। কার্জন নিজামের সহিত সাক্ষাৎ 
কবিয়! তীহাকে কাধেমী মিয়াদে অর্থাৎ চিরকালের জন্য বেরার 
প্রদেশ বুটিশের হ্ত্তে ছাড়িয়া দিতে সম্মত করাইলেন। কার্জন 
অভিজাত সম্প্রদায়কে লইয়া ইম্পিরিয়েল ক্যাডেট কোর নামক 
এক সৈগ্ঘদল গঠন করিলেন। এই সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়া 
ভারতীয় রাজন্তবর্গ ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনগণ বুটিশের সমর- 
বিভাগে কাঙ্ করিবার সুযোগ পাইলেন। 
আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা। কার্জনের পরিশ্রম 
»করিবার এমন আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল'যে, তিনি স্বয়ং সকল বিভাগের 
কাধাবলী পর্যবেক্ষণ করিতেন। তিনি নৃতন এক বাণিজ্য 
বিভাগের স্থষ্ট করেন, এবং পুলিশ বিভাগের নানারপ পরিবর্তন 
মাধন করেন। 
শিক্ষাসন্তন্ধীয় নীতি। শিক্ষা-বিভাগ বিশেন ভাবে তাহার 
দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে নৃতন এক আইন প্রণয়ন 
করিয়া তিনি বিশ্ববিষ্ঠালয়গুলির গঠন প্রণালীর পরিবর্তন 
করিলেন। এই নূতন বিধানে বিশ্ববিষ্ভালয়গুলির উপর গবর্ন- 
মেণ্টের ক্ষমত! বধিত হইল ; এই কারণে শিক্ষিত সম্প্রদায় এই 


তিব্বত অভিযান 


উহার ফল 


বেরার 
ইংরাজের 
হস্তগত 


ইল্পিরিয়েল 
ক্যাডেট কোর 


১৯০৪ সনের 
বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আইন 


৩৬৮ প্রাচীন কীতিচিহ্কের রক্ষা 


নুতন আইন প্রীতির চক্ষে দেখেন নাই। লর্ড কার্জন 
নিম্নপ্রাথমিক এবং ইংরাজী বিগ্ালয়ে শিক্ষা! সম্বন্ধেও নৃতন বিধান 
প্রণয়ন করেন। 

বঙ্গবিভ্ভাগ। কিন্তু বঙ্গবিভাগই লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে 
দেশময় দারুণ বিদ্বেষ জাগাইয়! তুলিয়াছিল। তখন বঙ্গ, বিহার 
ও উডিষ্য! এক প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। জনসাধারণের ঘোরতর 
প্রতিবাদ অগ্রাহা করিয়!, শাসনকার্ষের স্থবিধার জন্য এই প্রকাও 
প্রদেশে তিনি ছুই ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে দেশযয় 
ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইল। গবর্মমেন্ট এই আন্দোলন 
দমন করিবার জন্য কঠোর নীতির প্রয়োগ, করিলেন। ফলে, 
গবর্নমেন্টের কর্মচারিগণকে হত্য। করিবার জন্য দেশময় গুপ্ত- 
সমিতির স্থষ্টি হইল। কয়েক বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে ভয়ংকর, 
হত্যাকাণ্ড সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ক্রমশ 'সমস্ত ভারতে 
এই গুপ্ত-সমিতি ছড়াইয়া পড়িল। এইরূপে জনসাধারণের 
অপ্রিয় এক শাসন-বিধানের ফলে সমগ্র ভারতে অপ্রীতিকর এবং 
অপ্রত্যাশিত ব্যাপারসমূহ খটিয়া উঠিতে লাগিল। এই নুতন- 
আন্দোলনের এক প্রধান লক্ষণ ছিল,_বুটিশের এবং বৃটিশ-, 
সম্পর্কিত সমস্ত জিনিষের প্রতি তীব্র ঘ্বণার ভাব। সমস্ত 
‘দেশ এই ভাবে প্রণোদিত হওয়ায়, দেশময় বৃটিশ পণ্য বর্জনের 
চেষ্টা আরম্ভ হইয়া গেল, এবং এই চেষ্টার ফলে দেশীয় বাণিজ্যের 
কিছু কিছু শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে লাগিল । ৮৮. 
স্প্রাচীন কীতিচিত্ছের রক্ষা। এদেশের লোক লর্ড 
কার্জনের প্রতি বিশেষ বীতশ্রদ্ধ । কিন্তু এদেশের প্রাচীন কীতির 
রক্ষাকল্লে তিনি যাহ! করিয়া! গিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি 


দুভিক্ষ দমন নীতি ৩৬৭ 


সর্বতোভাবে আমাদের ধন্তবাদের পাত্র । অতি প্রাচীন সত্যতার 
ফলে, এদেশে বহু প্রাচীন কীতি বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু এগুলি 
সর্বসময়ে উপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়াছে বলা যায় না, বরং সময় 
সয় ইচ্ছাপূর্বক অনেকে উহাদের ধ্বংস সাধন করিয়াছে। লর্ড 
কার্জন এই সকল প্রাচীন কীতি রক্ষার জন্য এক আইন প্রণয়ন 
করেন, এবং প্রাচীন কীতির উপযুক্ত যত্ব করিবার জন্ত ও নূতন 
নূতন কীতিচিন্ন মৃত্তিকাগর্ভ হইতে আবিষ্কার করিবার জন্য 
প্রত্বতত্ব-বিতাগের স্থষ্টি করেন। এই প্রত্বতত্ব-বিতাগের সৃষ্টি 
চিরকাল লর্ড কার্জনের অস্তঃকরণের মহত্বের সাক্ষ্য দিবে। 
কলিকাতাঁর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাও লর্ড কার্জনের এই 
শ্রেণীর আর একটি মহৎ প্রচেষ্টা । 

সীমান্ত নীতি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দুর্দান্ত পার্বত্য 
জাতি সকল লর্ড কার্জনের আমলে বড় উপদ্রব সৃষ্টি করিতে 
লাগিল, এবং মন্দ জাতির বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরিত 
হুইল। সীমান্ত রক্ষার জন্য কার্জন এক শৈন্যদল গঠন করিলেন, 
এবং ১৯০১ খৃষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে নৃতন এক 
প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন। পঞ্জাব প্রদেশস্থ সিদ্ধুনদের পশ্চিম- 
দিকের জেলাগুলি লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রদেশ গঠিত হইল, এবং 
ভারত গবর্মমেণ্টের অধীন একজন চীফ, কমিশনারের হস্তে এই 
প্রদেশের শাঁসনভার প্রদত্ত হইল। এইরূপে উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্তস্থিত পার্বত্য জাতিগুলির সম্পকীয় সমস্ত ব্যাপার পঞ্জাব 
গবর্মমেণ্টের হাত হইতে ভারত গবর্মমেণ্টের হাতে আসিল। 

দুতিক্ষ দমন নীতি। ১৮৯৯-১৯০০ খৃষ্টাব্দে দেশে ভয়ানক 
ছুতিক্ষ উপস্থিত হইল। লর্ড কার্জন অশেষ উদ্ঘমের সহিত 


প্রত্তত্ববিভাগের 
সি 


ইম্পিরিয়াল 
লাইব্রেরীর 
প্রতিষ্ঠ! 


উত্তর-পশ্চিষ 
সীমান্ত 
প্রদেশের সৃষ্টি 


: ভিক্টোরিয়া 
মেমোরিয়্যাল 


সপ্তম এড ওমার্ড 
ভাযত-সয্রাট্‌ 


৩৬৮ লর্ড কার্জনের পদত্যাগ 


দুভিক্ষ পীড়িতগণের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং 
১৯০৯ সনে এক দুভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করিলেন। দুর্ভিক্ষ 
নিবারণ কল্পে তিনি নানাবিধ বিধানের প্রবর্তন করিলেন, এবং 
কৃষির সুবিধার জন্য পয়:প্রণালী খননের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা করিলে । 
পঞ্জাবের কুসীদ ব্যবসায়ী মহাঁজনগণ যাহাতে গরিব প্রজাগণের 
সমস্ত জমি কিনিয়া লইতে না পারে, এই উদ্দেশ্তে তিনি ১৯০০ 
খৃষ্টাব্দে ভূমিহস্তান্তর আইন নামে এক আইন পাশ করিলেন। 

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোক গমন। ১৯০১ 
সনের ২২শে জাম্ুরারি তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া পবলোক 
গমন করিলেন। এই দারুণ সংবাদে সমস্ত ভারতময় হাহাকার 
পড়িয়া গেল, এবং সর্বত্র শোক-সভার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। 
মহারাণীর স্থৃতিরক্ষার জন্য লর্ড কার্জন একটি উপযুক্ত স্মতি-মন্দির 
নির্মাণের সংকজ করিলেন, এবং দেশীয় রাজন্যবর্গ ও অভিজাত 
সম্প্রদায় এই সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য আনন্দ সহকারে 
অর্থদান করিলেন। এই সংকল্লের ফলেই কলিকাতার ময়দানে 
ভিক্টোরিয়। মেমোরিয়্যাল নামর্ক বিরাট সৌধের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ।. 
১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি লর্ড কার্জন দিল্লীতে এক 
প্রকাণ্ড দববারের অনুষ্ঠান করিলেন, এবং এঁ দরবারে মহারাণী 
তিক্টোরিয়ার পুত্র সপ্তম এড ওআর্ড ভারত-সম্রাটু বলয়! বিঘোধিত 
হইলেন । 

লর্ড কার্জনের পদত্যাগ । ১৯০৪ সনে লর্ড কার্জনের 
কার্যকাল শেষ হইলে বিলাতের কর্তৃপক্ষগণকর্তৃক উহা আরও 
ছুই বৎসরের জন্য বধিত হয়। কিন্তু সেই ছুই বৎসর শেষ হইবার 
পূর্বেই তিনি পদত্যাগ করিলেন। তারতের সর্বোচ্চ শাসন- 


দ্বিতীয় লর্ড মিণ্টো ৩৬৯ 


পরিষদে প্রধান সেনাঁপতির ক্ষমতা সন্বন্ধে/তারত-সচিবের সহিত 
মতভেদ তাহার পদত্যাগের কারণ। | 
দ্বিতীয় জর্ড জি্টো (১৯০৫-১৯১০)। লর্ড মিন্টো 


নামধারী পূর্বর্তা বড়লাটের ( ১৮০৭-১৩ খৃঃ) বংশধর ২য় লর্ড 


মিণ্টো, ১৯০৫ সনে লর্ড কার্জনের পরে বড়লাট হইয়া আসিলেন। 
লর্ড কার্জনের নীতির ফলে দেশে যে বিপ্লব-সমিতির সৃষ্টি 
হইয়াছিল, তাহা! বড়লাটের বিষম চিন্তার ও উদ্বেগের কারণ 
হইয়া দাড়াইল এবং এঁগুলিকে দমন করিবার জন্য তিনি বিবিধ 
কঠোর বিধানের প্রবর্তন করিলেন । অন্যান্য বিধানের মধ্যে 
একটি বিধানের ফুল হইল এই যে, বঙ্গের কয়েকজন বিখ্যাত 
জন-নায়ক বিন! বিচারে নির্বাসিত হইলেন । 
শাসন-প্রণালীর সংস্কার। এই সময়ে উদারনৈতিক 
রাজমন্ত্রী লর্ড মলা বিলাতে ভারত-সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
তিনি অনিচ্ছার সহিত মিণ্টোর দমননীতির সমর্থন করিতে 
বাধ্য হইরাছিলেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভারতশীসন-পদ্ধতির 
*্বাংস্কারেও তিনি মনোনিবেশ করিলেন। ফলে ভারতশাসন 
ব্যাপারে ভারতবাসীর অধিকার কিয়ংপরিমীণে বাড়িয়া গেল। 
১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ভারতীয় শাসন-পরিষদ্‌ বিধিমতে 
প্রাদেশিক ও ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলির মোট সত্যের সংখ্যা 
এবং বে-সরকারী সভ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। প্রাদেশিক 
ও বড়লাটের শাসন পরিষদে ভারতবাসী সদস্য নিযুক্ত হইল, এবং 
ভারত-সচিবের পরিষদেও ভারতীয় সদন্ত নিযুক্ত করা হইল। 
সআসাট.সণ্ম এডওআর্ডের মৃত্যু। ১৯১* সনে সম্রাট 
সপ্তম এডওআর্ড পরলৌকগমন করিলেন। ভারতময় তাহার 
২৪-_ 


মিন্টোর 


ভারতীয়-পরিষদ 


পঞ্চম জর্জ 
ভারতসত্রাট্‌ 


বড়লাটকে 
হত্যার চেষ্টা 


বজতঙগের 
পরিবর্তন 


রাজধানী 
দিল্লীতে 
স্থানান্তরিত 


৩৭০ সম্রাটের ভারতে আগমন 


জন্য শোকের বন্যা বহিয়া গেল। পঞ্চম জর্জ পিতার মৃত্যুর পর 
সম্রাট হইলেন এবং ১৯১১ সনে ভারতে তাহার অভিষেক-উৎ্সব 
সম্পন্ন হইল। ১৯০৫ সনে প্রিন্স অব. ওয়েল্স্‌ রূপে তিনি 
একবার তারত-ভ্রমণে আপিয়াছিলেন । 

দ্বিতীয় লর্ড হাডিং (১৪১০-১৯১৫ )| পূর্বতন এক 
বড়লাট লর্ড .হাঁডিং-এর (১৮৪৪-৪৮ খুঃ) বংশধর দ্বিতীয় লর্ড 
হাডিং ১৯১০ সনে বড়লাট হইয়া আসিলেন। ভারতে বিপ্লব চেষ্টা 
পূর্ববৎ চলিতেছিল ; অবশেষে বিপ্লববাদিগণ বড়লাটকে হত্যা 
করিতে ষড়যন্ত্র করিল । দিল্লীর রাস্তার বড়লাটের গাড়ীতে একটি 
বৌমা নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বডলাটের পশ্চাৎস্থিত একটি 
অনুচর মারা গেল এবং বড়লাট নিজেও আহত হইলেন । 

লর্ড হািং কিন্ত এমন ভয়ংকর খটনায়ও বিচলিত হইলেন না, 
এবং অধিকতর কঠোর নীতির প্রয়োগদ্বারা দেশের রাজনৈতিক 
অবস্থা আরও গংকটজনক করিয়া তুলিলেন না। বরং সাহস 
সহকারে তিনি রোগের মূলোচ্ছেদ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, 
বঙ্গতঙ্গ রহিত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। নর 

সম্রাটের ভারতে আগমন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে 
সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জ ও মহারাণী মেরী ভারতে আগমন করায় দেশময় 
রাজভক্তির উচ্ছাস বহিয়া গেল। মহাঁসঘারোহে দিল্লীতে এক 
দরবারের অনুষ্ঠান হইল এবং সেই দরবারে সম্রাট দুইটি বড় 
বিষয়ের ঘোষণ! করিলেন। প্রথম, বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার পরিবর্তন 
এবং দ্বিতীয়, কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে 
স্থানান্তরিত কর! । বঙ্গের বিভিন্ন অংশ পুনরায় যুক্ত হইল । আসাম 
লইয়া একটি এবং বিহার ও উড়িম্যা লইয়া আর একটি নূতন 


জগদ্ধ্যাপী মহাযুদ্ধ ৩৭১ 


প্রদেশ গঠিত হইল। যুক্তবঙ্গ “প্রেসিডেন্সি” আখ্যা পাইল এবং 
একজন গবর্নরের উপর উহার শাসনভার অপিত হইল। 
মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল বঙ্গের প্রথম গবর্ণর নিযুক্ত 
হইলেন। 

জগঘ্্যাপী মহাঁযুদ্ধ। লর্ড হাডিং-এর শাসনকালের প্রধান 
ঘটনা ১৯১৪ সনে জগন্যাপী মহাযুদ্ধের সংঘটন। এই বংসরে ৪ঠা 
অগষ্ট তারিখে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
করিলেন। উভয় পক্ষই বুঝিল যে, এইবার জাবন-মরণের সমগ্তা 
উপস্থিত হইয়।ছে। ভারতাম সৈম্তগণ এশিয়া, ইউরোপ এবং 
আফ্রিক৷ মহাদেশের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে বুটিশের পক্ষে অনেক বুদ্ধ 
করিল) বহস্থানে তাহার! শত্রুর ভাষণ আক্রমণ বুক পাঁতিয়া 
গ্রহণ কাঁরমা শতে শতে প্রাণ বিসর্জন দিল। বুটিশ গবর্মমেণ্ট 
তাহাদের আত্মবিসর্জনের উপযুক্ত সন্মান করিলেন। যখন যুদ্ধ 
শেষ হইল এবং বুটিশের জয় হইল, তখন মন্ধিস্থাপন-সভায় এবং 
“লিগ অব. নেশন্স্” বা আন্তর্জাতিক মহাপরিষদে ভারতবধ 
প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইল। 

লর্ভ চেম্স্‌ফোর্ড (১৯১৬-১৯২০)। লর্ড চেম্স্ফোর্ডের 
শাসনকাল ভারতে শাসন-সংস্কার প্রবতনের জন্য চিরকাল ম্মরণায় 
হইয়! থাকিবে । মহাযুদ্ধে ভারতবাসী অকাতরে ধন ও জন দিয়! 
বৃটিশের সাহায্য করায়, বৃটিশ গবর্নমেণ্ট ভারতবাসীকে অনেক 
পরিমাণে দ্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিবেন বলিয়৷ প্রতিশ্রুত 
হন। সেই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ভারত-শচিব মিঃ মণ্টে 
স্বচক্ষে ভারতের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে ভারতে আগমন 
করিলেন। ভারতে কিরূপে ক্রমশ স্বায়ত্রশাসনের প্রবর্তন কর! 


শবর্নরের শীদন!- 
ধীনে বঙ্গদেশ 


মহামুদ্ধে 
ভারতীয়গণের 
কায 


শাদন-্সংস্কার 


জেজিসলেটিভ 
আযসেম্রি 


৩৭২ ভারত গবর্নমেণ্ট 


যায়, সেই বিষষে বড়লাটের সহিত একযোগে তিনি এক রিপোর্ট 
দাখিল করিলেন। ১৯১৯ সনে এই রিপোর্টকে ভিত্তি করিয়াই 
“ভারত শাসন বিধি” নামক নূতন এক আইন প্রণীত হইল। 
এই আইনের নির্ধারিত শাঁসন-প্রণালীই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের ৩৯শে 
মার্চ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এই বিধানের মূল কথা কয়টি নিয়ে 
দেওয়া গেল। 

ভারত গবর্মমেন্ট। বড়লাট ও তাহার শাসন-পরিষদ এবং 
লেজিস্লেটিভ. আ্যাসেম্ক্রি ও কাউন্সিল অব. ষ্টেট নামে পরিচিত 
দুইটি ব্যবস্থাপক সভা লইয়া ভারত গবর্নমেণ্ট গঠিত হইল। 
শাসন-পরিষদে তিনজন ভারতীয় সত্য ছিলেন; উহাদের 
মধ্যে দুইজন বে-সরকারি। দুইটি ব্যবস্থাপক সভাতেই 
বে-সরকারি সভ্যের সংখ্যা বেশি এবং লেজিস্লেটিত, আযাসেম্্ির 
অধিকাংশ সত্য জনগণকর্তৃক নির্বাচিত হইল । ' 

প্রাদেশিক গবর্মমেন্ট। প্রত্যেক প্রদেশই একজন 
গবর্নরের শাসনাধীন করা হইল এবং প্রত্যেক প্রদেশেই একটি 
ব্যবস্থাপক সভাও প্রতিষ্ঠিত হইল । প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার” 
সত্যগণের মধ্যে শতকরা ৭০ জন সত্য জনগণকর্তৃক নির্বাচিত 
হইত। গবর্নরের একটি শাসন-পরিষদ্‌ও ছিল। ছুই হইতে চারি 
জন পর্যন্ত সত্য লইয়া এই পরিষদ্‌ গঠিত হইত। এই পরিষদ, 
গবর্নর এবং ছুই বা তিন জন মন্ত্রী লইয়া প্রাদেশিক গবর্নমেণ্ট 
গঠিত হইত। শীসন-পরিষদের সত্যদের অর্ধেক ভারতীয় 
এবং মন্ত্রিগণ সমস্তই ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সত্যগণের মধ্য 
হইতে গবর্নর কর্তৃক মনোনীত হইতেন। গবর্নমেশ্টের 
বিভাগগুলিকে ছুই ভাগ করা হইয়াছিল। কতকগুলিকে বলিতু 


অর্থ নৈতিক সংস্কার ৩৭৩ 


“রক্ষিত” ( Reserved ), কতগুলির আখ্যা ছিল “হস্তান্তরিত” 
৪৮০১১ পুলিশ, বিচার, পয়ঃপ্রণালী, সাধারণ শাসন- 
বিভাগ ইত্যাদি রক্ষিত বিভাগগুলি শাসন-পরিষদের সভ্যগণকর্তৃক 
পর্করচাপিত হইত। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, আবগারী- 
বিভাগ, পুর্ত-বিভাগ ইত্যাদি “হস্তান্তরিত” বিভাগগুলি মনস্ত্িগণ 
কর্তৃক পরিচালিত হইত। 

অর্থ নৈতিক সংস্কার । এই নূতন ভারত শাসন বিধিদ্বার! 
গুরুতর অর্থ নৈতিক সংস্কারও সাধিত হুইয়াছে। পূর্বে ভারতের 
সবপ্রকার রাজস্ব ভারত গবর্নমেণ্টের তহবিলে যাইয়া জমা হইত, 
এবং ভারত গবর্মমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গবর্মমেন্টগুলিকে 
প্রয়োজন অনুসারে অর্থ বণ্টন করিয়া দিত। এই বিধানে নানারকম 
অসুবিধা হইত। প্রাদেশিক গবর্মমেন্টগুলির আত্যন্তরিক অবস্থা! 
সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান না থাকায়, এ বণ্টন প্রায়ই সন্তোবজনক হইত 
না; এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট গুলি আয় বৃদ্ধি বা বায় 
সংকোচের কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিত না। 

নৃতন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক ‘বাজেট, ও ভারত গবর্মমেন্টের 
বাজেট, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রস্তুত হইত। রাজস্বের কতক কতক 
অংশ যথা, ভূমির রাজস্ব, আবগারী-বিভাগের আয়, ষ্ট্যাম্পের 
আয়, ইত্যাদি প্রাদেশিক গবর্মমেণ্টকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। 
ইন্কাম্‌ ট্যাক্স বা আয়করের আয়, বাণিজ্য-শুক্কের আয় ইত্যাদি 
ভারত গবর্মমেন্টের তহবিলে যাইয়া জমা হইত। প্রত্যেক 
প্রদেশকে আবার ভারত গবর্মমেণ্টের ব্যয় পরিচালনার্থ স্বীয় 
রাজত্বের একাংশ ভারত গবর্নমেণ্টকে দিতে হইত এবং আয়ের 
অবশিষ্ট অংশ হইতে নিজের সমস্ত খরচ চালাইতে হুইত। 


রক্ষিত ও 
হস্তান্তরিত 
বিভাগ 


পুরাতন নিয়ম 


প্রাদেশিক 
গবর্নমেন্টের 
পৃথক্‌ বাট 


ভারত 
গবর্মমেন্টের 
বাজেট 


রি বিভিন্ন 
উচ্চপদে নিয়োগ 


৩৭৪ রায়পুরের লর্ড সিংহ 


আবশ্যক হইলে প্রাদেশিক গবর্মমেন্টগুলি নূতন ট্যাক্স ধার্য করিতে 
পারিত। 

সমর-বিতাগ, 'ডাক-বিন্ঞাগ, রেলওযে-বিভাগ ইত্যাদি যে সমুদয 
বিভাগের কার্য নিখিল ভারতেব সহিত সংস্ষ্ট, তাহার বক্স 
ভারত গবর্মমেন্টের জন্য রক্ষিত বিশেষ বিশেষ রাজস্ব এবং 
প্রাদেশিক গবর্নমেন্টকর্তৃক ভারত গবর্নমেণ্টকে প্রদত্ত অর্থ হইতে 
মংকুলান করা হইত। ভাবত গবর্মমেণ্টও দবকার হইলে নূতন 
ট্যাক্স বসাইতে পাঁরিতেন। এইরূপে প্রাদেশিক গবর্নমেন্ট 
এবং ভারত গবর্ণমেণ্ট উভয়েরই ব্যয়সংকোচ এবং আয়বদ্ধির দিকে 
দৃষ্টি রাখিতে হইত । 

রায়পুরের লর্ড সিংহ ৷ বিলাতের কর্তৃপক্ষের মনে 
ভারতশীসন সম্বন্ধে এই সময়ে কিরূপ উদারভাবের প্রেরণা 
আসিয়াছিল, একজন বাঙালি ভদ্রলোকের জীবন-কথায় তাহাব 
উদাহরণ পাওয়া যাঁয়। পবলোকগত স্তার সত্যেন্্প্রসন্ন সিংহ 
কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রধান ব্যারিষ্টান ছিলেন। পরে 
তিনি ক্রমে ক্রমে আঁড ভোকেট' জেনারেল, বড়লাটের শাসন- 
পরিমদের সভ্য এবং বঙ্গের গবর্ণরের শ!সন-পরিনদের সভ্য নিযুক্ত 
হন। ইহার পরে তিনি বিলাতের ভারত-দচিবের সহকারী পদে 
নিযুক্ত হন, এবং লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। তাহার বাসগ্রামের নাম 
অনুসারে তাহার আখ্যা হয় রায়পুরের ব্যারণ সিংহ | সর্বশেষে 
তাহাকে বিহার ও উডিষ্যা প্রদেশের গবর্নর করা হয়। এইরূপে 
লর্ড সিংহের জীবনকাহিনী হইতে দেখা যায় যে, ভারতীয়গণ 
এখন সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদ পর্যন্ত পাইবার আশা করিতে 
পারেন। ৮/ 


রাওল্যাট আইন ৩৭৫ 


শখ» 

‘| রাওল্যাট আইন এবং ভারভীয়গণের অসন্তোষ । 
র্ভাগ্যক্রমে স্বায়ত্তশাসনেব নূতন নূতন অধিকার পাইয়া ভারত- 
বাসিগণের যতদূর সান্তোবলাঁভ করা উচিত ছিল, তাহারা তাহা 
লাঞ্জ করে শাই। ইহার প্রধান কারণ লর্ড চেম্স্‌ফোর্ডের 
শাসনকালে রাওল্যাট আইন নামে পরিচিত এক দমন-নীতিমূলক 
আইনের প্রবর্তন। দেশপৃজ্য জননায়ক মহাত্মা গান্ধীর নায়কতায় 
দেশময় এই আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন জাগিয়া উঠে। স্থানে 
স্থানে, বিশেষত পঞ্জ!বে, দাক্গাহাক্ষাম। বাঁধিয়া যায়। গবর্মমেন্টের 
আদেশের বিরুদ্ধে অমৃতমর নগরে জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক 
স্থানে জনসাধাবণের এক মতা আহুত হয়, এবং ইংরাজ সৈন্যগণ 
'ুলিবর্ষণে এই মত! ভাঙ্গিয়া দেয়। ইহাতে আনেক লোক মারা 
পল্ডে। এই সকল ব্যাপারে দেশবাসী বহু বাক্তি গবর্নমেণ্টের 
প্রতি বিবক্ত হয এবং নূতন স্বাযত্তশাসনের অধিকারগুলি অসার ও 
অসম্পূর্ণ বলিয়া 'দোনণা করিয়া, তাহার! উহ্থাদের উপর বিরূপ 
হইযা দীাড়ায়। ইহাদের মধো যাহারা চরমপন্থী তাহার! 
'অসহযোগী নাম ধারণ করিয়া» মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে নৃতন 
বাবস্থাপক সভাসমূহে প্রবেশ করিতে অস্বীকৃত হয়। যাহার! 
একটু নরমপদ্থী, তাহারা স্বরাজ্যদল নাম গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থাপক 
সভাগুলিতে প্রবেশ করিল বটে, কিন্থ তাহাদের উদেশ্য হইল 
উহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া গবর্নমেণ্টকে প্রতি পদে বাধ! 
প্রদানিপূর্বক দেশশাসন বিষয়ে আরও বিস্তৃততর অধিকার প্রদান 
করিতে বৃটিশ গবর্নমেন্টকে বাধ্য করা। এই দলের নায়ক ছিলেন 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ | ১৯২৫ পনের ১৬ই জুন তিনি সমস্ত 
দেশের লোককে কীদাইয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাহার 


দমন-নীতি 


মহাত্মা গান্ধী 


অসহযোগ 
আন্দোলন 


স্বরাজাদল 


দেশবন্ধু 
চিত্তরঞ্জন দাশ 


স্তার্‌ মাইকেল 
স্তাড্‌লার 


স্ার্‌ আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় 


৩৭৬ তৃতীয় আফগান যুদ্ধ 


মৃতদেহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অন্ত কলিকাতার রাস্তায় যেরূপ 
বিরাট জনতা হইয়াছিল, সেরূপ এদেশে কখনও হয় নাই। অন্য 
কোন দেশেও অনুরূপ ব্যাপার কখনও হইয়াছে কিনা সন্দেহ । 

ডিউক্‌ অব্‌ কনটের ভারতে আগমন। নূতন শাস্কন- 
সংস্কার প্রবর্তন করিবার জন্য ডিউক্‌ অব, কনটু এদেশে আগমন 
করেন। তিনি অতীতের দোষ ক্রুটী ভুলিয়া গিয়া সানন্দে নবীন 
কর্তব্যতার মাথায় তুলিয়া লইতে প্রাণম্পর্শী ভাষায় ভারতবাসি- 
গণকে আহ্বান করেন। 

কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের সংস্কারের উদ্দেশ্যে লর্ড চেম্সফোর্ড এক কমিশন নিযুক্ত 
করেন। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন' স্যার্‌ মাইকেল 
স্তাড্লার এবং উহার সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ সদন্ত ছিলেন পরলোকগত 
স্বনামধন্য স্তার্‌ আশুতোব মুখোপাধ্যায়। এই কমিশন বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের শিক্ষার সমস্ত দিক আলোচনা করিয়! বিস্তৃত এক 
রিপোর্ট গবর্মমেণ্টে দাখিল করে। উহার অনুমোদিত ব্যবস্থাসমূহ 
ভারতের অনেক বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয় 
এই যে, যে কলিকাতা বিশ্ববিগ্যাণনয়কে উদ্দেশ্য করিয়া এই 
কমিশনের গঠন হইয়াছিল, সেখানে এই কমিশনের ব্যবস্থামত 


বিশেষ কোন কাৰ্যই আজও অনুষ্ঠিত হয় নাই । 


তৃতীয় আফগান যুদ্ধ । আমির আঁবছুর্‌ রহমানের পুত্র 
আমির হবিবুল্লা বৃটিশ গব্ণমেন্টের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিয়াই 
চলিতেন। ১৯১৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি গুগ্তঘাতকের 
হস্তে নিহত হন এবং তাহার পুত্র আমানুল্লা আফগানিস্থানের 
সিংহাসন লাভ করেন। সম্ভবত কুষদিগের সহিত ষড়যন্ত্র নিবন্ধন 
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আমির আমানুল্লা ইংরাজদের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন, 
এবং একদল আফগান সৈন্য ১৯১৯ সনের মে মাসে সীমান্ত লংঘন 
করিয়া বৃটিশ রাজ্যে লুঠতরাজ করে। ফলে আফগানদের সহিত 
যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সৌতভাগ্যক্রমে ইহা! বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। 
রাওলপিণ্ডির সন্ধিতে ( অগষ্ট, ১৯১৯) উহার অবসান হয়| এই 
সন্ধিতে এবং ১৯২১ সনের ২২শে নভেম্বর তারিখে নূতন এক 
সন্ধিপত্রে ছুই রাজ্যের পরস্পরের প্রতি সন্বন্ধ আরও সুনির্দিষ্ট। 
হইল। এই সন্ধিদ্ধারা বৃটিশ গবর্নমেণ্ট আফগানিস্বানকে 
অন্তর্নাতি ও বহিনীতি উভয় বিষয়েই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান 
করিলেন। লগুনে আফগান রাভদুত সসন্মানে অভ্যর্থনা 
পাইলেন এবং তর্থায় আফগান রাজপ্রতিনিধির স্থায়ী আসন 
স্থাপিত হইল । ভারত গবর্মমেন্ট আফগান গবর্মমেন্টকে বৎসর 
বৎসর যে অর্থসাহায্য করিতেন, আফগান সরকার তাহার উপর 
দাবি ছাড়িয়া দিলেন। বিনিময়ে ভারত সরকার আফগান 
গরকারের নানারকম সুবিধা করিয়া! দিলেন। এ সকল সুবিধার 
মধ্যে একটি বিশেষ সুবিধা এই ঘরে, আফগান সরকার ভারতের 
বন্দরের মধ্য দিয়া বিনা শুল্কে জিনিষপত্র আমদানি করিতে 
পারিবেন, এই রকম ব্যবস্থা হইল। 
লর্ড রেডিং (১৯২১-২৬ )। ১৯২১ সনে লর্ড চেম্স্‌- 
ফোর্ডের পর লর্ড রেডিং ভারতে বড়লাট হইয়া আসেন। তাহার 
আগমনের অব্যবহিত পরে প্রিন্স, অব. ওয়েল্স্‌ ভারতে আগমন 
করেন। মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ডে এবং লবণের শুল্ক বৃদ্ধি করায় 
প্রথম প্রথম রেডিংএর শাসন জনসাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠে। 
কিন্তু পরে মহাত্মাকে মুক্তি দেওয়! হয় এবং লবণ-শুন্ধও কমাইয়! 


রাওলপিত্ডির 


প্রিন্স অব 


ওয়েল্‌সের 
ভারতে আগমন 


উদার ব্যবস্থা 
প্রণয়ন 


সাইমন কমিশন 


৩৭৮ লর্ড আরউইন্‌ 


দেওয়া হয়। অন্য দিকে লর্ড রেডিংএর শাসনকাঁলে কতকগুলি 
উদার ব্যবস্থার প্রবর্তন হুইয়াছে। রাওল্যাট আইন ইত্যাদি 
দমন-নীতিমূলক কষেকটি আইন তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং 
ফৌজদারি দণ্ডৰিধিও এমন ভাবে সংশোধিত হইয়াছেন যে, 
আইনের চক্ষে ভারতবাসী ও ইংরাজের মধো যে প্রভেদ 
বর্তঘান ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে উঠিয়া গিয়াছে। এই 
শেষোক্ত ব্যবস্থাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, ইলবার্ট বিলের 
আন্দোলনের আমল হইতে বাজনৈতিক চিন্তা-প্রণালীর বহুল 
পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে । এ দেশীয় কলে প্রস্তুত বস্ত্রের উপর 
যে শুদ্ধ অন্ঠায়দূপে এতদিন আদায় হইয়া আসিতেছিল, লর্ড 
রেডিং তাহা রহিত করিয়! ন্যায়ের মর্যাদা রক্ষা করেন, এবং এ 
দেশের বস্ববয়ন শিল্পের উন্নতি সাধন করেন। 

লর্ড আরউইন্‌ ৷ (১৯২৬-৩১)। ১৯২৬ শানে এপ্রিল 
মাসের প্রারস্তে লর্ড আরউইন্‌ তারতেব বড লাট হইয়া আসেন। 
১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারতের শাসন সম্বন্ধে যে নূতন বিধানের প্রবর্তন 
হইয়াছিল, কার্যত তাহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া তাহার পরিবর্তন, 
ও পরিবর্ধন পূর্বক ভারতবাসীকে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে আবও 
অধিকার দেওয়া যাইতে পারে কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য 
পার্লামেন্ট মহাসভা এক কমিশন নিযুক্ত করেন। শ্তার জন 
সাইমন এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন এবং তাহার নামান্ুপাবে 
এই কমিশন “সাইমন কমিশন” নামে অভিহিত হয়। কোন 
ভারতবাপীকে এই কমিশনের সভ্য মনোনীত না করায়, এদেশের 
অনেকে এই কমিশনের প্রতি বিরূপ হইয়া ইহার সহিত সর্বপ্রকার 
ংশ্রৰ বর্ধন করেন। ১৯২৮ ও ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে দুইবার এই 
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কমিশন ভারতবর্ষে আসিয়া সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া, ১৯৩০ 
সনের জুন মাসে তাহাদের রিপোর্ট দাখিল করেন। 

এই রিপোর্ট অবলম্বন করিয়! ভারত শাসন সম্বন্ধে নৃতন 
ব্যবস্থর প্রবর্তন করিবার জন্য লগুনে “গোলটেবিল বৈঠকের” 
( Round Table Conference) অধিবেশন হয়। ইহাতে 
ভারতীয় সভ্যও আমদ্বিত হন। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস 
পক্ষীয় ভারতবাসিগণ এই বৈঠক বর্জন করিয়! “আইন ভঙ্গ 
আন্দোলন” (Civil Disobedience Movement ) প্রবর্তিত 
করায়, দেশময় অশান্তি ও নানা উপদ্রবের সৃষ্টি হয। লর্ড 
আরউইন্‌ মহাস্া গান্ধীব সহিত আপোষ করিয়া, এই গোঁল- 
যোগের মীমাংসা করেন। 

১৯২৭ শৃষ্টান্দেব ডিমেম্বর মাসে আফগানিস্তানের ভূতপূর্ 
অধিপতি আম্মির আমানুল্লা ভারতে আসিয়াছিলেন এবং ভারত- 
বাগী মাত্রেই তাহাকে সাদরে ও মহাসমারোহ সহকারে অভ্যর্থনা 
কবিয়াছিল। ১৯২৯ সনে আফগানিস্তানের বিদ্রোহের ফলে 
তিনি সিংহাসন্চ্যুত ও নিধাসিত হন। এই সংবাদে সমুদয় 
তারতখাসী তাহার প্রতি সহান্থভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ 
করিয়াছিল। বিদ্রোহের ফলে নাদির খান আফগানিস্থানের 
রাজা হন। কিন্ত ভারত গবর্নমেন্ট আফগানিস্থানের আত্যন্তরিক 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং নাদির খানকে রাজা বলিয়া 
স্বীকার করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন 

ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে এরো প্লেনের সাহায্যে রীতিমত 
ডাক চলাচলের ব্যবস্থা আরউইনের শাসনকালের একটি স্মরণীয় 
ঘটনা । 


গোলটেবিল 
বৈঠক 


আফগান বিদ্রোহ 


নূতন ভারত- 
শাসন বিধি 


৩৮০ লর্ড উইলিংভন 


লর্ড উইলিংডন। ১৯৩১ সনে লর্ড উইলিংডন ভারতের 
বড়লাট হইয়া আমেন। ইহার অনতিকাল পরেই গোলটেবিল 
বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন হয় । মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের পক্ষ 
হইতে এই বৈঠকে যোগদান করেন। লর্ড উইলিংডনের স্টাসন- 
কালেই গোলটেবিল বৈঠকের কার্য শেষ হয় এবং ভারতবর্ষে 
নূতন শাসন-প্রণালী প্রবর্তনের জন্ত নৃতন আইন প্রণীত হয়। 
১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে এই নূতন আইন বিলাতের পার্ল্যামেণ্ট সভায় 
পাশ হইয়াছে। ১৯৩৭ সনের ৯লা এপ্রিল হইতে এই নূতন 
বিধান আংশিক ভাবে প্রবর্তিত হইয়াছে । পরবর্তা অধ্যায়ে 
এই নূতন বিধির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । 

লর্ড উইলিংডনের শীসনকালে তারতবাসিগণের সামরিক 
শিক্ষার নিমিত্ত দেরাছুন সহরে একটি উচ্চাঙ্গের বিদ্যালয় স্থাপিত 
হয়। ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীকে সৈম্ত বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত 
করা হইতেছে। যাহাতে ক্রমশ অধিক সংখ্যক ভারতবাসী 
সৈনিক কর্মচারীর পদ লাভ করিতে পারে ভারত গবনমেপ্ট 
তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন। 

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে পুনরায় “আইন ভঙ্গ আন্দোলন” 
প্রবর্তিত হয়। কিন্ত: বড়লাট উইলিংডন দৃঢ়তার সহিত 
তাহা দমন করেন। ফলে কংগ্রেস এই আন্দোলন রহিত 
করিয়া লেজিস্লেটিত্‌ আযাসেম্রিতে প্রতিনিধি পাঠাইয়াছে। 
১৮৮৫ সালে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ১৯৩৫ সনের 
ডিসেম্বর মাসে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ভারতের সর্বত্র 
কংগ্রেসের “সুবর্ণ জয়ন্তী” (Golden Jubilee) উৎসব অনু 
হইয়াছে। 


লর্ড লিন্লিথগো ৩৮১ 


১৯৩৩ সনের ৮ই নভেম্বর কাবুলের আমির নাদির শাহ 
আততায়ীর গুলিতে নিহত হইলে তাহার পুত্র শাহ মুহম্মদ 
জাহির খা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের 
সহিত কাবুলের মিত্রতা অক্ষুণ্ন আছে। 

১৯৩৫ সনের মে মাসে সম্রাট পঞ্চম জর্জের রাজত্বের পচিশ 
বৎসর পূর্ণ হওয়ায় ভারতে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র 
মহাসমারোহ সহকারে “রজত জুবিলী” (Silver Jubilee) 
উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । 

অষ্টম এড ওআড ও ষষ্ঠ জজ জুবিলী উৎসবের পর 
বৎসর, ১৯৩৬ সনের ২০শে জানুয়ারি, সত্রাট্‌ পঞ্চম জর্জ পরলোক 
গমন করেন, এবং তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র “অষ্টম এডওআর্ভ” নাম ধারণ 
করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাহার বিবাহের 
প্রস্তাব লইয়া মন্ত্িবর্গের সহিত মতের অনৈক্য হওয়ায় এ বৎসর 
১০ই ডিসেম্বব তিনি স্বেচ্ছায় রাজসিংহাসন ত্যাগ করেন । পরদিন 
তাহার ত্যাগপত্র পালণামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয় এবং তাহার ভ্রাতা 
স্ন্ঠ জর্জ’ নাম ধারণ করিয়া রাজসংহাসনে আরোহণ করেন । 

লৰ্ড লিন্লিথগো।। ১৯৩৬ সনে লর্ড লিন্লিথগো তারতের 
বডলাট হইয়া আসিয়াছেন। তিনি “কৃষিকমিশনে”র সভাপতি- 
রূপে পুবে একবার ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের 
দরিদ্র প্রজাসাধারণের অবস্থার উন্নতির জন্য তিনি ইতিমধ্যেই 
নানারূপ ব্যবস্থা করিতে যত্বশীল হইয়াছেন । 


নবম অধ্যায় 
১৯৩৫ সনের নূতন ভারত শাসন বিধি 


11 ১।  ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ ও দেশীয় করদ ও মিত্র 
রাজন্যবগঁ-শাসিত বিভিন্ন রাজ্য মিলিয়া এক বিরাট রাষ্ট্রসংখ 
(Trederation) প্রতিষ্ঠা করাই এই নূতন বিধির প্রধান লক্ষ্য। 
এই রাষ্ট্রসংখের নাম হইবে “ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘ৮ (Federation of 
India)। তবে এই আংঘে যোগ দেওয়া ন! দেওয়া দেশীয় 
রাজগণের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। জোর করিয়! 
কাহাকেও এই রাষ্ট্রসংখের অন্তভু ক্ত কর৷ ‘হইবে না । 

মহামহিম ভারতসম্রাটের নামে গভর্নর, জেনারেল অনধিক 
দশজন মন্ত্রীর (সini5৮০৮) সাহায্যে এই রাষ্ট্রসংঘ শাসন করিবেন । 
তবে বৈদেশিক নীতি, দেশরক্ষা, খৃষ্টান ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপার 
প্রভৃতি কতকগুলি বিবয়ে তিনি মন্ত্রিগণের পরামর্শ না লইয়াই- - 
কাজ করিতে পারিবেন, এবং এবিষয়ে সাহায্য করার ভন্ত 
তিনি অনধিক তিনজন সচিব (Counsellor) নিযুক্ত করিতে 
পারিবেন। এতঘ্যতীত অন্ত কতকগুলি বিষয়ে তাহার উপর 
বিশেষ দায়িত্বভার অর্পণ করা হইয়াছে, এবং এই সকল বিষয়ে 
আবশ্যক হইলে তিনি নিজের বিবেচনা অন্ুসারেই কাজ করিতে 
পারিবেন । রাজ্যের গুরুতর শাস্তিভঙ্গের বা উপদ্রবের আশংকা 
নিবারণ, আর্থিক ॥বিষয়ে আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থা ও বাহিরে সুনাম 
ও প্রতিপত্তি রক্ষা, সংখ্যা-লঘিষ্ঠ (31109165) সম্প্রদায়ের ন্যায্য 


নূতন ভারত শাসন বিধি ৩৮৩ 


স্বার্থ-সংরক্ষণ প্রভৃতি এই বিশিষ্ট দায়িত্ভারের অস্তভূক্ত করা 
হইয়াছে । 

আইন প্রণয়নের জন্য বাষ্্রসংঘের দুইটি ব্যবস্থাপক সভা 
থাবিবে। ইহাদের নাম কাউন্সিল অফ্‌ স্টেট এবং হাউস্‌ অফ্‌ 
আযসেম্রি (অথবা ফেন্ডার্যাল আযাসেম্র্রি )। ব্রিটিশ শাসিত 
ভারতবর্ষের ১৫৬ এবং দেশীয় রাজ্যের অনধিক ১০৪ জন 
প্রতিনিধি লইয়া কাউন্সিল অফ্‌ স্টেট গঠিত হইবে । ফেডার্যাল 
আযাসেম্র্রিতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ২৫০ এবং দেশীয় 
রাজ্যের অনধিক ১২৫ জন প্রতিনিধি থাঁকিবেন। কাউন্সিল 
অফু স্টেটের ৬ জন সভ্য গভর্নর জেনারেল মনোনীত করিবেন। 
উক্ত দুই ব্যবস্থাপক সৃতার অন্থান্তি সভ্যগণ হিন্দু, মুসলমান, শিখ, 
ইউরোপীষ প্রস্থৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায় কতৃক নির্বাচিত হইবেন। দেশীয় 
রাজ্যের প্রতিনিধিবর্গ দেশীয় রাজগণ কর্তৃক মনোনীত হইবেন। 

২। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গভর্নর 
মন্ত্রি পরিবদের সাহায্যে শাসনকার্য নিবাহ করিবেন। গভর্নর 
জেনারেলের স্তায় প্রাদেশিক গভর্লরের উপরও কতকগুলি বিষয়ে 
বিশিষ্ট দায়িত্বভার অর্পিত হইয়াছে, এবং এইগুলি সম্বন্ধে তিনি 
নিজের বিবেচনা অনুসারেই কাজ করিতে পারিবেন। গুরুতর 
শাস্তিতঙ্গের ব| উপদ্রবের আশংকা নিবারণ, সংখ্যা-লখিষ্ঠ 
সম্প্রদায়ের ন্যায্য স্বার্থ-সংরক্ষণ প্রভৃতি এই বিষয়সুলির অস্তর্গত। 

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নাম লেজিজেটিভ আযাসেম্ক্ি । 
মাদ্রাজ, বন্ধে, বাঙলা, বুক্তপ্রদেশ, বিহার এবং আসাম প্রদেশে 
একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থাপক সভা হুইবে। ইহার নাম 
লেজিল্লেটিত কাউন্সিল । 


৩৮৪ নুতন ভারত শাসন বিধি 


লেঞ্জিন্লেটিভ, আযাসেম্র্ির সভ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক 
নির্বাচিত হইবেন, তবে জমিদার, বণিক সম্প্রদায়, বিশ্ববিদ্যালয় 
প্রভৃতি দ্বারাও কয়েকজন সভ্য নিবাচিত হইবেন। লেজিল্লেটিভ 
কাউন্সিলের অল্প কয়েকজন সভ্য গভর্নর কর্তৃক মনোনীত হবেন 
এবং অবশিষ্ট সভ্যগণ বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্তৃক নির্বাচিত হুইবেন। 
কেবল বাঙলা ও বিহার প্রদেশে লেজিল্লেটিভ কাউন্সিলের 
বহুসংখ্যক সভ্য লেজিজেটিভ আ্যাসেম্ক্রির সভাগণ কর্তৃক 
নির্বাচিত হইবেন। 

সিন্ধু ও উড়িষ্যা দুইটি স্বত্ব প্রদেশে পরিণত হুইয়াছে। 
ব্ৰহ্মদেশ ও এডেন ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘের বহিভূতি হইয়াছে । 

৩। দেশ শাসন ও আইন প্রণয়ন ব্যাপারে কোন্‌ কোন্‌, 
বিষয় রাষ্ট্রসংঘের এবং কোন্‌ কোন্‌ বিষয় প্রাদেশিক গবর্মমেণ্টের 
কর্তৃত্বাধীন তাহার সুনির্দিষ্ট বিভাগ করা হইযাচ্ছে। রাজস্ব 
সংক্রান্ত বিষয়েও এইরূপে নির্দিষ্ট শ্রেণীভাগ কবা হইয়াছে। 
এ সমুদয় বিষয়ে দেশীয় রাজ্যের সহিত রাষ্ট্রসংঘের সম্বন্ধও নির্দিষ্ট 
ভাবে নিরূপিত হইয়াছে । 

৪। গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মনোনীত সাতজন সন্ত 
লইয়া ফেডার্যাল রেলওয়ে অথরিটি (Federal Railway 
Authority) নাম একটি সমিতি গঠিত হইধাছে। রাষ্ট্রসংখের 
অন্তর্গত যাবতীয় রেলওয়ে সংক্রান্ত কার্য নির্বাহের ভার এই 
সমিতির উপর অর্পিত হইবে | 

৫1 বাষ্ীসংঘ, প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট, ও দেশীয় রাজ্য» এই 
তিন পক্ষের, অথবা ইহাদের যে কোন ছুই পক্ষের মধ্যে কোন 
বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা নিষ্পত্তির জন্ত একটি উচ্চ আদালত 


নৃতন ভারত শাসন বিধি ৩৮৫ 


স্থাপিত হইবে । ইহার নাম হইবে ফেডার্যাল কোর্ট (Federal 
Co্‌urt)। ইহাতে একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্য অনধিক 
ছয়জন বিচারপতি থাকিবেন। কোন কোন বিষয়ে ব্রিটিশ 
ভার্তবর্ষের ও দেশীয় রাজ্যের হাইকোর্ট যে বিচার করিবে উক্ত 
ফেডার্যাল কোর্টে তাহার আপিল হইতে পারিবে। আবার 
ফেডার্যাল কোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে বিলাতে শ্প্রিভি-কাউন্সিলে 
আপিল করা চলিবে । 

৬। রাঁ্টসংঘের জন্য একটি এবং প্রতি প্রাদেশিক 
গভর্নমেণ্টের জন্য একটি পাবলিক সাভিস্‌ কমিশন গঠিত হইবে। 
শাসন সংক্রান্ত উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদনকারিগণের 
মধ্যে যে সমুদয় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা লওয়া হয় এই 
কমিশন সেই সমুদয় পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবে । সাধারণভাবে 
কর্মচারী নিয়োগের নিয়ম, কি প্রণালীতে ভিন্ন ভিন্ন পদে লোক 
নিযুক্ত করা হইক্তরব এবং তাহাদের উন্নতি ও বদলি কর! 
হইবে, এবং এই নিয়োগ, উন্নতি ও বদলির জন্য প্রাথিগণের 
উপযুক্ততা সম্বন্ধে গবর্মমেপ্ট এই কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ 
ক্ৰরিবেন। 

৭। বিলাতে ভারতবর্ষের জন্য সেক্রেটারি অফ. স্টেটের 
যে পদ আছে তাহ! থাকিবে, কিন্তু ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে 
যে সমিতি আছে তাহা উঠিয়া যাইবে। ইহার পরিবর্তে 
সেক্রেটারি অফ. স্টেটু অন্যুন তিন ও অনধিক ছয়জন সচিব 
(0০51088110৮) নিযুক্ত করিবেন । সেক্রেটারি অফ. স্টেট ও 
তাহার সচিবদের বেতন এবং তাঁহার ডিপার্টমেন্টের অন্তান্ত 
ব্যয়ভার সমস্তই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট বহন করিবেন। 


২৫-- 


৩৮৬ নূতন ভারত শাসন বিবি 


যে সমুদয় বিষয়ে গবর্নর জেনারেল মস্ত্রিগণের পরামর্শ না 
লইয়া কেবল নিজের মত বা বিবেচনা অনুসারে কাজ করেন 
সাধারণত কেবল সেই সমুদয় বিষয়েই গবর্নর জেনারেল প্রত্যক্ষ- 
ভাবে সেক্রেটারি অফ. স্টেটের কর্তৃত্বাধীন। কিন্ত পরোক্ষভাবে 
গরবর্ণর জেনারেল ও প্রাদেশিক গবর্নরগণের উপর সেক্রেটারি 
অফ. স্টেটের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কারণ গবর্নর জেনারেল 
ও প্রাদেশিক গবর্নররে কতকগুলি নিদিষ্ট নিয়ম অনুসারে 
(Instrument of Instructions) কাজ করিতে হয়। এই 
নিদিষ্ট নিয়মগুলি সেক্রেটারি অফ. স্টেট প্রণয়ন করেন এবং 
বিলাতের পাল ঢামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হইলে ভারতসম্রাটের 
আদেশরূপে গবর্নর জেনারেল ও প্রাদেশিক- গবর্নরের নিকট. 
প্পেরিত হয়। ূ 

৮। এই নুতন ভারত শাসন বিধিতে প্রাদেশিক, গবর্নমেন্ট 
সম্বন্ধে যে নুতন নিয়মাবলী প্রবর্তিত হইয়াছে তাহ] ১৯৩৭ সনের 
১লা এপ্রিল হইতে কার্যকরী হইয়াছে! কিন্তু যতদিন মোট 
দেশীয় রাজ্যের লোক সংখ্যার অর্ধেক লোক আছে এই পরিমাণ 
দেশীয় রাজ্য রাষ্ট্রসংঘে যোগ দিতে স্বীকার না করে ততদিন পর্যন্ত 
ভারতীয় রাষ্ট্রসংঘ প্রবতিত হইবে না। তবে ফেডার্যাল কোর্ট, 
পাবলিক সাভিস্‌ কমিশন প্রভৃতি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 


দশম অধ্যায় 
উপসংহার 
১। বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষ 


ইংরাজী ভাষার প্রচলনে পাশ্চাত্য ভাবের প্রসার । 
দেড়শত বৎসর ইংরাজের শাসনে দেশে অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে । ইংরাজী ভাষার প্রচলন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য 
ভাবের প্রসারই ইহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য । 

ইহার ফল। এই পাশ্চাত্য ভাবের প্রবর্তনে ভারতবর্ষে 
এক যৃগান্তর উপস্থিত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয না। 
এতদিন ভারতবার্সীর! বহির্জগতের বিশেষ কোন সংবাদই রাখিত 
ন1। এখন ইংরাজী ভাষার সাহায্যে বিশ্বজগতের চিন্তার ধারা 
সম্যক্‌ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ভারতবাপ্রিগণ উন্নতিশীল জগতের নূতন 
"নূতন ভাবসমূহের সহিত যোগস্থত্র রক্ষা করিয়া চলিতেছে। 
মধ্যযুগে ভারতবাশীর ধারণা ছিল যে, তাহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ 
জাতি এবং এই নিমিত্ত তাহার! অন্য জাতির: সহিত মিশিতে দ্বণা 
বোধ করিত। এই সংকীর্ণ অন্ুদার ভাবই যে ভারতবাসীর 
সর্বনাশের কারণ হইয়াছিল, সুপণ্ডিত মুসলমান লেখক আল্বেরুণী 
তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দ্রুতগতিতে সে সমুদয় 
ভাবের আমুল পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। হিন্দুরাজত্বের 
শরেষ্ঠযুগে যে উদারভাব হিন্দু সমাজে বিরাজ করিত; আবার তাহার 


উদার ভাবের 
পুনঃ প্রতিষ্টা 


বিভিন্ন জাতি ও 
সম্পদায়েব মধো 
একতা স্বাপন 


পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান চর্চা 


৩৮৮ তাবতবাসীব মানসিক উন্নতি 


পুনবাবিভীবেব লক্ষণ দেখা যাইতেছে । সমাজেব নানাবিধ 
কুসংস্কাব ও কুপ্রথা দৃবীভূত হইযাছে, অবশিষ্টগুলিও যে শীঘ্রই 
দুবীভূত হইবে তাহাবও চিহ্ন দেখা যাইতেছে। বিশেষত 
জান্তিভেদ্প যে হুর্ল€ঘ্য প্রাচীব ভাবতবাসীকে গাই স্কাই 
কবিযা তাহাব একতা! সম্পাদশে বিদ্ব ঘটাইতেছে, তাহাও ক্রমে 
ক্রমে তাঙ্গিযা পডিতেছে। 

ভারতে জাতীয়তার উৎপত্তি। ভাবতে বিভিন্ন জাতি 
ও সম্প্রদাষেব তাষা পবম্পবেব নিকট ছবোধ্য হওমাম তাহাবা 
যে একদেশেব ও একজাতিব অন্তর্গত, এই ধাবণা তাহাদের মধ্যে 
পূবে জাগিযা উঠে শাই। ইংবাঁজী তাবাব প্রচলনে পবস্পবেব 
ভাব-বিনিময সম্ভবপব হওযায, এই এবজাতীযত্ববোধ স্বপ্রতিষ্ঠিত 
হইযাছে। একই প্রতাপশালা বাঁজাব অধীনে বাস কবাও এই 
একত্ববোধেব সহাষতা কবিযাছে। জ।তীযতাব ও দে জ্বোধেব 
তাৰ পাশ্চাত্য জগতে যেবপ দৃঢ় প্রতিষ্ঠ, পৃথিবাঁৰ আব কোথাও 
তদ্রুপ দেখা যায না। ইংবাজী ভাষাব প্রচলন বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে 
এই ভাবগুলিও ভাবতবষে প্রতিষ্ঠালাভ কবিযাছে। ইহার 
ফলে ভাবতে এক নবজাতিব সৃষ্টি হইযাছে। বতমান যুগেব 
তাঁবত-ইতিহাসেব ইহাই সবচেষে বড় কথা । 

ভারতবাসীর মানসিক উন্নতি। পাশ্চাত্য সাহিত্য 
ও মনীষিগণেব প্রভাবে ভাবতীয় সাহিত্যও এক নৃতন শক্তি 
অর্জন করিষাছে। প্রাচীন যুগে পদার্থবিজ্ঞানেব চর্চা 
ভাবতবাসী তেমন উন্নতি কবিতে পাবে নাই; এখন পাশ্চাত্য 
পদার্থ-বিজ্ঞানেব চর্চা দেশে বিশেষ সমাদব লাভ কবিযাছে এবং 
বড বড পদার্থ-বিজ্ঞানবিৎ এবং বাসায়নিকেব আবির্ভাব সম্ভবপব 


শাস্তি ও সমৃদ্ধি ৩৮৯ 


হইয়াছে । দেশের অতীত ইতিহাসের জ্ঞানের উপরই দেশের 
বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুপ্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভবপর। পাশ্চাত্য 
জ্ঞান গেই অতীতের প্রতিও ভারতবাসীর আন্তরিক নিষ্ঠা ও 
প্রকৃত আগ্রহ জাগাইতে সমর্থ হইয়াছে । সর্ববিধ জ্ঞানের ভাণ্ডার 
এখন জাতিবর্ণ-নিধিশেষে সকলের জন্য উন্মুক্ত । বিশ্ববিদ্যালয়, 
গ্রন্থাগার, চিত্রশালা এবং এশিয়াটিক সোসাইটি, সাহিত্য-পরিযৎ 
প্রভৃতি গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠায় দেশে দিন দিনই উচ্চবিষ্ার 
প্রচার ও প্রসার বাড়িয়া! যাইতেছে। ভারতীয় ছাত্রগণ ক্রমশ 
অধিকতর সংখ্যায় ইউরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি মহাদেশে 
যাইয়। বিদ্যা অর্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। মুদ্রাযন্ 
ও সংবাদপত্রেব প্রতিষ্ঠা ও প্রসারে দেশে লোকশিক্ষা প্রসারিত 
হইতেছে, এবং স্বরাজের বিবিধ অধিকার লাও করায় স্বায়ত্তশাসনে 
তারতবাসিগণের অভিজ্ঞতা বাড়িয়া যাইতেছে। 

বৈষয়িক উরন্নতি। ইংরাজ আমলে ভারতবাসীর বৈষয়িক 
উন্নতিও বিশে উল্লেখযোগ্য! রেল, ষ্টামার, এরোপ্লেন ও 
টেলিগ্রাফের প্রব্তনে যাঁতাযাত ও সংবাদ আদান-প্রদানের 
বিশেষ সুবিধ| হইয়াছে এবং অন্ন মান্তলে পত্র প্রেরণ করিতে 
পারায়ও এ বিষয়ে কম সুবিধা হয় নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা 
সম্বন্ধীয়, বিশেষত মারীতয় নিবারক, পাশ্চাত্য উত্তম উত্তম 
বিধানসমূহ দেশে প্রবর্তিত হুইয়! দেশের অশেন উপকার সাধন 
করিয়াছে। 

শাস্তি ও সমৃদ্ধি। দেশে শান্তিন্থাপন হইলে এবং দেশ- 
বাসীর ধন-প্রাণ নিরাপদ থাকিলেই দেশে জ্ঞানোন্নতি, ধন-বৃদ্ধি 
স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি সম্ভবপর হয়। বহুযুগের অরাজকতা ও 


অতীতের প্রতি 
শ্রদ্ধার জাগরণ 


বিদেশ গমন 


স্বাস্থারক্ষার 
ব্যবস্থা 


প্রবল রণতরী 
ও সৈশ্মাদলের 
সহায়তা 


সমর বিভাগে 
ভারতবাঁদীর 
নিয়োগ 


ভারতের ঘোর 
দারিদ্র্য 


৩৯০ দাঁবিত্য-সমন্তা 


অশান্তির পরে ইংরাজ-আমলে দেশে শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে 
এবং ফলে সূর্ববিষয়ে উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইয়াছে । 

বৈদেশিক আক্রমণের নিবৃত্তি। বৈদেশিক আক্রমণ- 
স্রোত সম্পূর্ণ প্রতিরুদ্ধ করিয়া, ইংরাজ ভারতের মহোপকার 
সাধিত করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিমের গিরিসংকট কয়টি পরাক্রান্ 
ৈন্যগণকর্ভুক আধুনিক সমর-বিজ্ঞানের আবিঙ্ষিয়াগুলির সাহায্যে 
সর্বদা সুরক্ষিত হইতেছে। ভারতসমুদ্রে বুটিশের অজেয় রণতরী 
সর্বদা বিচরণ করিতেছে । যুগ যুগ ধরিয়া ভারত বৈদেশিক 
আক্রমণে ক্রিষ্ট হইতেছিল। যতদিন পর্যন্ত ইংলগ্ডের শক্তি 
অঙ্ষু থাকিবে, ততদিন আর ভারতে বৈদেশিক আক্রমণের 
তয় নাই। এই উজ্জল চিত্রের একমাত্র কলংক এই যে, এই 
ভারত-রক্ষা' ব্যাপারে ভারতবাসীর দায়িত্ব ও কর্মভার অতি 
অল্পই। ভবিষ্যতে এই ক্রুটি সংশোধন করিবেন বলিয়া গবর্মমেণ্ট 
প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, এবং সৈম্ত-বিভাগের উচ্চতর পদসমূহে 
ধীরে ধীরে ভারতবাসিগণকে গ্রহণ করিতেছেন । 

দারিত্-সমন্যা। দুঃখের বিষয় এই সরবাঙ্গীন মানসিক 
ও বৈবয়িক উন্নতির আনন্দজনধ' বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে দুই একটি 
নিরানন্দের কথাও বলিতে হয়। ভারতবাঁসিগণের ভয়ংকর 
দারিজ্র্যই এই নিরানন্দের কথা এবং এই দারিদ্র্যই ভারতের প্রধান 
সমন্তা। বৃটিশ আমলের প্রারস্ত পর্যন্ত ভারত এশ্বর্যের ভজন্ত 
বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে এই অবস্থার এমনই পরিবর্তন ঘটিয়াছে 
যে, ভারতের প্রজা আজ পৃথিবীর মধ্যে দরিদ্রতম। দুর্ভিক্ষ 
ও যারীভয় ভারতে পূর্বে কমই দেখা দিত, কিন্তু এখন যেন 
উহ! দেশের নিত্যসহচর হইয়া দাড়াইয়াছে। 


বহুজাতির মিলন ক্ষেত্র ৩৯১ 


ইহার কারণ ও প্রভীকার। ইহার কারণ অনুসন্ধান 
করিতে বেশি দুরে যাইতে হয় না। ভারতের শিল্প ও 
বাণিজ্য বিনষ্ট হইয়াছে এবং কৃষিই ভারতবাসীর একমাত্র উপজীব্য 
হইয়া দাড়াইয়াছে। কাজেই ইউরোপের ৰাঁণিজ্যপরায়ণ জাতি- 
সমূহ ভারতের ধন শুবিয়া লইতেছে। ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের 
্রীবৃদ্ধি না হইলে, কেবল মাত্র দুর্ভিক্ষের সাহায্য করিয়া বা 
স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টা করিযা, ভাঁরতবাশীর দুর্দশা দূর কর! 
যাইবে না। 


২। ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধার! 


ব্ছজাতির মিলনক্ষেত্র ভারতবর্ষ। তারতবর্ষে 
ইংরাজের, আবির্ভাব ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত 
যোগঙ্গত্রে সংবদ্ধধ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন 
প্রদেশ হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতাসম্পন্ন জাতিসমূহ ভারতে 
আগমন করিয়া বসবাস করিয়াছে । আর্ধগণের আগমনের পূর্বে 
যে সকল জাতি এদেশে আগমন করিয়াছিল, এই পুস্তকের প্রারস্তে 
তাহাদের বিবরণ দেওয়! হইয়াছে । অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে 
যবন, পারদ,, শক, কুষাণ, হুন, গুর্জর, আরব, পারসিক, তুরঙ্ক, 
আফগান এবং মুঘলগণ এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। 
ইউরোপীয়গণ আসিয়াছে সকলের শেষে। তাহাদের মধ্যে বৃটিশ 
জাতিই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ; কিন্তু এই দেশে ফরাসি, 
ওলন্দাজ এবং পতুগীজও কিছু কিছু আছে। ভারতবর্ষ এই সমস্ত 
জাতিরই সাধারণ সম্পত্তি হইয়া ঈাড়াইয়াছে এবং ইহাদের কোন 


৩৯২ বৃটিশ সাম্রাজ্য 


জাতিই বলিতে পারে না, যে, ভারতবর্ষ এক! তাহাদেরই 
দেশ। এই কথাটির ব্যাপক অর্থ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ক্ষম করা 
আবশ্যক | 
বৃটিশ সাআাজ্য । কিন্তু কেবলমাত্র বৃটিশের আগমন নহে, 
এদেশে তাহাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাও ভারতের ইতিহাপৈর 
বিবর্তন নীতির ফল মাত্র । সুদূর প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের 
রাজনৈতিক ইতিহাসে পরম্পর বিরোধী দুইটি ভাবের ক্রমান্বয় 
আধিপত্য দেখিতে পাওয়া যাঁয়। একবার দেখিতে পাই, 
ভারতের সমগ্র অথবা অধিকাংশ ভাগ লইয়া এক বিরাট 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহার পরেই আবার দেখি, এই 
সাম্রাজ্যের ধ্বংস ও তাহার ফলে স্বাধীন খগুরাজ্যসমূহের উদ্ভব! 
প্রাচীন এই খগুরাজ্যগুলি পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহার ফলে 
সাআাজাসমূহ ইছারই মধ্যে একটি অন্যগুলিকে পরাভূত করিয়া পুনরায় এক 
বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। তারপর আবার সাম্রাজ্যের পতন 
ও পূর্বোক্ত শ্রেণীর খণ্ডরাজ্যের অত্যদয়--এইরূপে একটির পর 
আর একটির উদ্ভব ও বিলয় হইতে খাকে। মহাভারতেব যুগে 
ভারত এইরূপ খণ্ডরাজ্যসমুহে বিভক্ত ছিল, কিন্তু কৃষ্ণের মন্ত্রণা ও* 
অর্জুনের বাহুবলে এই বিচ্ছিন্ন ভারতে এক অখণ্ড ধর্মরাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর এই সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইলে ভারত আবার 
খগুরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে ই্রতিহাসিক 
যুগেও এই রীতির ব্যতিক্রম দেখ! যায় না। নন্দ ও মৌর্য 
আমলে মগধ সাম্রাজ্যের ও তৎপরবর্তী কুষাণ, গুপ্ত, হর্ষবর্ধন, 
পাল, প্রতীহার এবং তথাকথিত পাঠান ও মুঘলসাম্রাজ্যের 
ইতিহাস স্মরণ করিলেই পূর্বোক্ত নীতি যথার্থ বলিয়া প্রমাণিত 


বৃটিশ সাআজ্য ৩৯৩ 


হয়। ইহাদের প্রত্যেকটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্বে ও পতনের 
পরে ভারত খণ্তরাজ্যসমূহে বিভক্ত ছিল। এই সমুদয় খগুরাজ্যের 
ভিত্তির উপর এ সকল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, আবার এ সকল 
সামাজ্যের ধ্বংসের ফলেই এই সমুদয় খগুরাজ্যের উদ্ভব। 
দাঁক্ষণাত্যেও যে এই নিয়মের বাতিক্রম হয় নাই অন্ধ চালুক্য, 
রাষ্্কুট, চোল, বিজয়নগর, বাহ্য়নী ও মহারাষ্ট্র সাত্ত্রাজ্যই 
তাহার সাক্ষ্য দিতেছে । এই সমুদয় সামাজ্যেব উত্থান ও পতন 
একই শৃংখলে বাধা। যতদূর জানিতে পারা যায়, এই শৃংখলের 
প্রথম গ্রন্থি কুষ্ণ-প্রতিষিত পাগুবসাআজ্য এবং শেষ গ্রস্থি ইংরাজ- 
প্রতিষ্ঠিত ভারতসাআাজ্য। সুতরাং ইহা বলিতে হইবে, যে, 
ভারতে বুটিশ মান্ত্াজ্য ভারতেতিহাঁসের বিবর্তন-নীতিবই ফল। 
কিন্তু ইহ! আশা করা অন্যায় নহে, যে, ভারতে আজ যে একত্ব 
ও জাতীয়তার ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার ফলে ভাবতবর্ষ 
আর কখনও, অন্তত অদূর ওবিষ্যতে, খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে 
বিক্ত হইয় যাইবে না| এই আশার প্রধান ভিত্তি এই, যে, 
স্থান ও কাল যে ব্যবধান স্বষ্টি করিয়াছিল, আজ টেলিগ্রাফ, 
*এরোপ্নেন ও রেলওয়ের কৃপায় তাহা এক প্রকার অন্তহিত 
হইয়াছে, এবং সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রধান বাধাই এইরূপে 
চিরকালের জন্য দূরীভূত হুইয়াছে। প্রাচীন ভারতে মগধ 
প্রভৃতি খগ্ডরাজ্যের ছুই সীমান্ত পরম্পর হইতে যত দূরে ছিল, 
আজ যাতায়াত ও সংবাদ প্রেরণের দিক্‌ দিয়া দেখিলে হিমালয় 
ও কুমারিকা অন্তরীপের মধ্যে ব্যবধান তাহা? অপেক্ষা বেশি নছে। 
অতএব ওঁ সকল খগ্ুরাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রাজনৈতিক 
বন্ধন যত দৃঢ় ছিল, ভারত-সামাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যেও 


বৃটিশ সাম্রাজ্য 


ভারতে স্থায়ী 
সাম্রাজ্য প্রতি- 
ষ্টার আশা 


৩৯৪ বৃটিশ সাম্রাজ্য 


রাজনৈতিক বন্ধন তাহার মতই বা তাহা অপেক্ষাও দৃঢ় হইৰে 
বলিয়া আশ! করিতে পারা যায়। বৃটিশ শাসনের মঙ্গলময় 
প্রভাবে আমাদের জাতীয় আশা-আকাংক্ষা অবিলম্বে পূর্ণ হইয়া 
উঠুক, ভারতবাসীমাত্রেরই এই প্রার্থনা । 
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রাজরাজ ( চোল ) 
সুলতান মামুদ 
রাজেন্দ্র চাল 

ভোজ ( পরমার ) 
কর্ণ (কলচুরি ) 
অনপ্তবর্মন্‌ চোড়গজ 
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গবর্নর জেনারেল ও ভাইস্রয় গণ 


( তারিখ সহ ) 
(ছোট অক্ষরের নামগুলি অস্থায়ী বুঝিতে হইবে ) 


১। বাঙলার গবর্নর জেনারেলগণ ( ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের 


খৃষ্টাব্দ 
১৭৭৪ 
১৭৮৫ 
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১৮৩৫ 


রেগুলেটিং আযাক্ট অনুসারে নিযুক্ত ) 


ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ 
সার্‌ জন ম্যাক্ফার্সন 
আৰ্ল ( মার্কুইস্‌ ) কর্ম ওআলিস্‌ 
সার্‌ জন্‌ শোর ( লর্ড টেইন্যাউথ ) 
সার 'এলিউর্ড ক্লার্ক 
মার্কইস্‌ ওয়েলেস্লী 
মার্ক,ইস্‌ কর্ন ওআলিস্‌ ( ২য় বার ) 
সার জর্জ বার্লে। 
আৰ্ল অব. মিণ্টো ( প্রথম ) 
মার্ক,ইস্‌ অব. হেষ্টিংস্‌ 
জন্‌ আগাম ৪ 
ব্যারণস্ আর্ল) আমহ্থা্ট 
উইলিয়ম বাটারওআর্থ বেইলি 
লর্ভ উইলিয়ম ক্যাভেন্ভিস্-বের্টিঙ্ক 
ভারতের গবর্নর জেনারেলগণ ( ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে 
চার্টার আ্যাক্টি অনুসারে নিযুক্ত ) 
লর্ড উইলিয়ম ক্যাভেন্ডিস্-বোটিস্ক 


সার চালক (লর্ড) মেট্কাফ. 
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ব্যারণ ( আর্ল অব.) অক্ল্যাড 

ব্যারণ ( আর্ল অব.) এলেন্বরা 

সার্‌ ছেন্রি ( ভায়কাউণ্ট ) হািং 

আৰ্ল (মার্ক,ইস্‌ অব.) ভাঁলহোৌসী 

র্ীর়কাউন্ট ( আৰ্ল ) ক্যানিং 

। গবৰ্নর জেনারেল ও ভাইস্রয়গণ ( মহারাণীর 
ঘোষণা-পত্র অনুসারে নিযুক্ত ) 

আল ক্যানিং 

আর্ল অব. এল্গিন্‌ ( প্ৰথন ) 

সার রবার্ট নেপিয়ার 

সাব টইলিয়ম ডেনিসন্‌ 

মার জন্‌ (লর্ড ) লরেন্দ 

আর্ল অব, মেয়ো 

মার্‌ জন্‌ &যাচী 

লার্গিনেপিয়র অব মাচিসুটুউন্‌ 

ব্যারণ ( আর্ল অব. ) নর্থক্রক্‌ 

ব্যারণ ( আর্ল অব.) লিটন 

মার্ক,ইস্‌ অব. রিপণ 

আৰ্ল অব. ভাফরিণ ( মার্কুইস্‌ অব. ডাফরিণ আও আভা ) 

মার্ক,ইস্‌ অব, ল্যান্সডাউন্‌ 

আৰ্ল অব. এল্গিন্‌ ( দ্বিতীয় ) 

ব্যারণ ( আর্ল ) কার্জন অব. কেডেলষ্টন্‌ 

লর্ড আযম্প.খিল 

ব্যারণ ( আর্ল ) কার্জন অব. কেডেলস্টন্‌ ( পুননিযুক্ত ) 
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আৰ্ল অব্‌ মিণ্টে। ( দ্বিতীয় ) 

ব্যারণ হাডিং অব. পেন্সার্ট 

ব্যারণ চেম্স্ফোর্ 

লর্ড রেডিং 

লর্ড আরউইন্‌ 

লর্ড গোসেন (লর্ড আরউইনের বিদায়কালে অস্থায়ী ) 
লর্ড আরউইন্‌ 

লর্ড উইলিংডন্‌ 

সার জঙ্জ ষ্ট্যানলী ( লর্ড উইলিংডনের বিদায়ক্কালে অস্থায়ী ) 
লর্ড উইলিংডন 

লর্ড লিন্লিথগো 


